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ভূমিকা 


'শন্মিষ্ঠা নাটক" মধুশ্থদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ; বাংলা সাহিত্যের 
সহিত তাহার যোগাযোগের এইটিই প্রথম স্ত্র। এই নাটক-রচনার 
বিস্তৃত ইতিহাস 'জীবন-চরিতে' ( পর্থ সংস্করণ, পৃ. ২%৭-২৩০ ) এবং ধু- 
স্মৃতি'তে (পু. ১০৮-১১৬) দেওয়া হইয়াছে । সংক্ষেপে সেই ইতিহাস 
এইবূপ-- 

১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের ২রা ফেব্রুয়ারি মধুস্দন মাদ্রাজ-প্রবাস হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন পুর্ব হইতেই মাতৃভাষায় 
সাহিত্য-সেবা করিবার বাসনা নানা কারণে তাহার মনেজাগ্রত হর। 
কিশোরাটাদ মিত্রের সহায়তায় কলিকাতার পুলিস-আদালতের হেড- 
ক্লার্কের পদ গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় স্থায়ী বসবাস আরন্ত করেন। 
পরে তিনি উক্ত আদালতের দোভাষীর ( ইণ্টারপ্রিটার ) পদে উন্নীত হন। 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে 
রাজ! প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তীহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে 
বেলগাছিয়া নাটাশালার প্রতিচা এই সময়ের উল্লেখযোগা ঘটনা । 
মধুস্দনের ঘনিষ্ট বালাবন্ধু গৌরদাস বসাক এই নাট্যশালার সহিত যুক্ত 
ছিলেন। রামনারায়ণ 'তর্করত্বের রিত্রাবলী' নাটক লহয়া নাট্যশালার 
সথব্রপাত হয় প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জুলাই) 
শনিবার । এই অভিনয়ে সেকালের অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজের নিমন্ত্রণ 
হইয়াছিল, তাহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য “রত্রীবলী'র ইংরেজী অনুবাদের 
প্রয়োজন হয়। গৌরদাস বসাকের মধ্যস্থতায় মধুস্থদনের উপর অনুবাদের 
ভার পড়ে। নাটকটি অনুবাদ করিতে করিতে বাংলা নাটকের ছুরবস্থার 
কথা তাহার মনে উদিত হয় ও ইহা লইয়া গৌরদাসের সহিত তাহার 
আলোচনা চলে। তিনি নিজে বাংলা নাটক রচনা করিতে মনস্থ করেন । 
ইহা হইতেই 'শম্মিষ্ঠ নাটকের উৎপত্তি। 


17০ মধুসৃদন-্রান্থাবলী 


মধুস্দনের জীবনীকারেরা বলেন, গৌরদাসের সহিত মধুস্দনের 
কথাবার্তার পরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ততকালপ্রচলিত বাংলা 
ও সংস্কৃত নাটকাদি আনিয়া পাঠ করেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যে 
শ্মিষ্ঠা নাটকের কিয়দংশ লিখিয়া গৌরদাসকে দেখিতে দেন। এই 
অভাবনীয় ব্যাপারে সেকালের বিদ্জ্জনসমাজ বিস্মিত ও কৌতৃহলাবিষ্ট হন। 
এই স্মত্রেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার পরিচয় হয়। 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই শিল্িষ্ঠা নাটক” রচনা সম্পর্কে যতীল্দরমোহন 
গৌরদাসকে এক পত্র লেখেন । পরত্রটি এইরূপ £-- 
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শম্মিচা নাটক' ১৮৫৮ গ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত হয়--হানেকে এইরূপ 

লিখিয়াছেন। পৃস্তকের উত্সর্গ-পরের “১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল” তারিখ 

হইতেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে । ইভা যে প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৯ 

্রষ্টাব্দের জান্তয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ মনে 

করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরদাস 
বসাককে লিখিত মধুন্দনের একটি পত্রে আছে £-- 

[10159 69 59777 ০৪ 0010169, 171(111817) 170 1381781117 /1)910 2980৯, 

00 ১০ 3011 11960 50. 01000160716 01 077810810হ 50018911,-- 

“মধু-স্বৃতি', পৃ" ১১৩। 
এঁ বুসরের ১৯ জানুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'শম্মিষ্ঠা নাটক 
উপহার পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন ( মধু-স্মৃতি' পৃ. ১১৩)। সুতরাং 


শম্মিষ্টা নাটক ? ভূমিকা ১/ 


পুস্তকটি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টান্দের ৯ই হইতে ১৯এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮৪। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :-_ 


শশ্মিঠ। নাটক । | শ্রমাইকেল মধুস্থদন দন্ড প্রণীত। | মন্দঃ কবিঘশ:প্রার্থ 
গমিব্যাম্যুপহাশ্থতাং। । প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাচুদ্ধাভরিব বামনঃ॥ / কালিদাস। 
কলিকাত|। | শ্রীধুত ঈশ্বরচন্দ্র বন্ত কোং বহুবাঙ্ঞারস্ত ১৮৫ সংখ্যক ভবনে | ইষ্টান্ভোপ- 
যন্ত্রে যস্ত্রিত। | সন ১২৬৫ সাল । / 


মধুস্দনের জীবিতকালে এই পুস্তকের তিনটি সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় 
সংস্করণটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১১৭৬ সালে প্রকাশিত 
(পু. ৮৪) তৃতীয় সংস্করণের পাঠইঈ আনরা বর্তমান গ্রন্থাবলাতে আদর্শ 
পাঠরপে গ্রহণ করিয়াছি । প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ পরিশিষ্টে 
প্রদশিত হইয়াছে । 

'শম্মিষ্ঠী নাটকোর ভাষা ও রচনা-রীতি সংশোধন লইয়া দুইটি কাহিনী 
জীবন-চ্রিতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে । মিধু-স্বৃতি হইতে সেগুলি সম্পূর্ণ 


উদ্ধৃত হইল । 


'মধুস্থদন রাক্তা ঈশ্বরচন্ত্র সিংতকে 'শন্মিষ্ঠার পাগুলিপি প্রদান করিলে, তিনি 
তাহার পরিচিত কোন শিক্ষিত বাক্কি হারা উহা তাহাদেক সভাপণ্তত বিখ্যাত 
আলঙ্কারিক প্রেমটাদ তর্কবাগীশের নিকট প্রেরণ করিয়া বলেন যে, “যে-যে-স্থঙ্গে 
নাটকখানির দোষ আছে, সেই-সেই-স্থলে তিনি যেন দাগ দিয়া দেন। তাহার দাগ 
দেওয়া হইলে, আপনি গ্রন্থধানি লইয়া আসিবেন। ভদ্রলোকটি তর্কবারীশের নিকট 
উপস্থিত হইয়া সেই কথা ব'লয়। গ্রশ্থখানি তাহার তত্তে দিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় 
গ্রশ্থথানি কিযতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পা করিয়া তদ্রলোকটিকে বলিলেন, আপনি এখন ষান, 
আমি কিছু পরে স্ব গ্রশ্থথানি লইয়া রাজাদিগের নিকট বাইতেছি।” যথাসময়ে 
প্রেমচাদ তর্কবারীশ নাটকখানি লইসুা রাক্তসভায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে 
মধুস্ছদনও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধুস্থদন 
বলিলেন, “আপনি আপত্তিকর স্থানসমূছে দাগ দিয়াছেন কি?” ভর্কবাশীশ হাসিয়া 
বলিলেন, “দাগ দিতে গেলে কিছু থাকবে না। তবেকি না, আমি ষে চোখে দেখছি 
সেরকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা ফতে হ'য়ে গেলে তোমার বই 
খুব চ'লে ষাবে, বাহবা বাহবা পড়বে।” 


॥০ মধুবুদন-্রন্থাবলা 


মধুন্দনকে তাহার কোন-কোন বন্ধু শশ্িষ্ঠ। নাটক সম্বন্ধে তদানীস্তন নাট্যকার 
রামনারায়ণ তর্করত্বের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিয়াছিলেন। মধুসথদন 
তর্করত্বকে কেবল মাত্র নাটকের ব্যাকরণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে বলেন কিন্তু তিনি 
মধুস্থদনকে নাটকখানি সংস্কত রীতামুসারে পরিবর্তিত করিতে পরামর্শ দেন। 


মধুহ্দন এই প্রসঙ্গে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, জীবন-চরিত' 
(পৃ. ২৩০-৩২ ) হইতে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল £__ 


যাবা) 
15 10981 00011, 

স0 [10136 90050 17770 (0৮ 17106 0010101$116 চ্101) 901 79077986, 
[119 [706 13). 00 110৮ 11109 6119 10797 01 91105111017 1)15 60 071: 
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0101)67 ৪৮777 01 10211 1)চ 5911, 11101 1106 1১] 14210) বিাত0) 
৮0 16056 105 981)197)009-1000৭1, 75301801110... ] 0111৮ 26010091907 
10111) 10 ০017801 177,17000707001 1)101010ান) 11 ডা, টো 100৮ 01002 
17187115 91৮10 15 (110 70116901167 01115 1001110) 1৮10 1 ৮70 0010 017979 
15 1)06 110619  ৫০8)৫9102111 1)96%5661] 00] 17191)0 219100% ]007-89]1, 
[০0৬০৮67", ] 91৮11 20011, 01176 01 1)1:5 00178061013. 

[1 500 51101710 9]00£ 01 (16 0117170 60 5011 0167009৭100 ডা0] 
11098 0116] 60-08৮) 71৮, 010171% নন 2 ৮00 81)006 18৮) 11501), 
[51207612589 171]0, 110 1075 2000 0) 7007 81705 6৮] 71--7 9017 
1:09. 

[ 817) 220, 107৮ 0057 10110, (1700 610619 11], 10 11 1189111900৭, 
1)9 80177611011 0 & [010101) 01720000117) 1)৮8120চি )1)06 16 0)9 
12000865 1)9 206 0111811017101001,10 000 £79001)1৭ 1)6 1056 77 
010%51106, 019 00106 17601708017) 018, 007606875 0114108117621090) 
0106 ৮০ ৮07 11016791907 (07018 1 70)006 09 61106 9100 5০৪ 
11911] 110019'৭ 1০967 10080759115 [011 01 07181)601181)) ? 1351:01)18 
[009৮৮ 00: 169 &918610 ৪0708715108 100938 1007 188 30900780181)? 
13891098, 76079101)62 (17801 217) 71617 টি 07600160001 107% 
00010510610 ছ1)0 61710 25 1 60171011050 00100817৮59 19990 101019 
0 1889 0101)090. আ16) ৬0916] 10079 2100 77,7005171 11077010777 7) ৮77 
6786 16 08 রাড 11066100017 00 600 07 00910906979 00:80 107 1091) 7 
৪9:5119 90100186102 01 05975011178 98798216, 


শন্মিষ্ঠা নাটক £ ভূমিকা 1/০ 


100 2006 196 209 10718106010 500 1)5 1705 80090165,  ] 1859 19991) 
91105178 609 98007704১০৮, %179%0% 0010]1969, 6০ ৪8856181 [092:80108 
606৪9115 1£001506 07100611510, 870 100 898018 ০00, 01001 10 
০:০, 0086 6795 1088 91)0787) 01 16 10 69100580101 0086, ৪ 
02100898, [199] 01917008680 60 00689961010 6191 51156581165 ) 800 ৪ ] 10259 
70 19880) 60196119598 01026 01005810090 ০৪] 19091 009. 


[0 170566878 11681%2চা। 010 1১0৮১] 2 60010700060 56800 1)91078 
€))9 0:10) 11) 1১017057৮99 01011789, 1] 208 10110 7 70901018, 0 
৪591) ৪ ৬৪৪,181-009) 1)00 1101 6179 11019 ৪01. 


[0001% 19% ঠায় ৪8001 1)9 709:$001)99, 010 9০0০৮, (01 07:0100199 ০0 
£& [018 ৮786 11] 88601018718 009 010 [78508181010 0179 51789 01 10800169, 
৬৬178) 500 889 06981017800 60910]89, টি ৯৬2৮---610919'8 
1[)061)1708 11109 61786 €0178159 6100 10109 01 &17 &161018 170 609 00910096, 
[17859 170 01006061010 60 8110৮ ৪, 19৮৮ 8,1088,610705 900 ৪০ 007৮0, 00 
80596 511] 2005 9906910094--61)6 1)951] 1] মু 0010 9007097 1)011) 
6179 6101176, 


স০০:৪) 8৪ 08081, 
81, 3. 100৮, 


প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের ধারণা যাহাই হউক, নব্য-সম্প্রদায় কিন্তু এই 
নাটকটি পাইয়া অতিশয় উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং উচ্চকণ্ে ইহার প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । সব্ধপ্রথম প্রশংসাকারীদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগা । যতীন্দ্রমোহন 
১৮৫৮ স্রীষ্টান্দের ২৭এ নবেম্বর মধুস্দনকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন-__ 


[8100 01 00080001) 61086 13910019608, 19 609 1709308 078008, ৪ 178৮৪ 
1) 01771800860 ১...11 19 8 01706 018,58108,1, 0108969870৫ 101) 01 
90010 7009৮ 17 মধু্থ তা, পৃ. ১১২, পাদটীকা । 


ঈশ্বরচন্দ্র লেখেন (১০ ডিসেম্বর, ১৮৫৮ )-- 


১১109 07808 19 & 900901969 ৪0099৪8, &1১00001-1 8৪ 10 009৪ আ16) 
10988 8100 8110011188 (1) 819 ৪08,008) ১9199 10000 1) 80 73911£8199 
১০০01 ] 1099 00009 9,02:089.---এ, 


পুস্তক প্রকাশিত হইলে সেকালের সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও কম 


আন্দোলন হয় নাই। মনম্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র “বিবিধার্থ-সঙ্গ হে' এবং 
হ 


1০” মধুসৃদন-গ্রস্থাবলী 


পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশে' বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন । 
আমরা রাজেন্দ্রলালের সমালোচনাটি অংশতঃ উদ্ধত করিতেছি-_ 
বাঙ্গালী নাট্যকারে ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রতেদ যে পূর্ববোক্কের! আভনয়ে কি 
প্রকার বাক্যে কি প্রকার কফলোংপত্তি হইবে তাহার বিবেচন। না করিয়! নাটক বচন! 
করেন; দত্বজ তাহার [বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন ; কি উপায়ে অভিনেয় বন্ত 
স্রম্প্টরূপে বাক্ত হইবে; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দরশকদিগের আশু 
হৃদযুগ্রাহী হইবেক ইহ] বিশেষ বিবেচনাপূর্বক শম্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে 
প্রকৃত প্রস্তাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নাটকরচনার এক প্রধান নিয়ম এই যে 
তাহাতে যে সকল ঘটন! বণিত হয় তৎসমুদায়কে এক উদ্দেশ্বোর অন্থকূল হওয়া! কর্তবা, 
এবং সেই উদ্ষেশ্য বর্ণনীয় বিষয়ের মুখা ঘটনা । প্রতোক “গর্ভাঙ্কে সেই মুখ্য ঘটনার 
উপায় ক্রমশ: প্রন্তহ হইতে থাকে; তাহা হইলেই অমংলগ্রত্ব দোষের সম্ভতাবন। চমু 
না। উত্তম নাটকে ভয়ানক রস বধিতবা হইলেও মধ্যে২ বতশ্াজনক ব্যাপারেরও বর্ণন 
থাকে; কিন্ত সদৃগ্রস্থকারেরা এভাদুশ কৌশলে ভাহার বিনিয়োগ করেন যে তাহাতে 
রসের অপলাপ হয়না । দত্তক এ বিষয়ে পরমপ্ট্িত | তান অনেকগুলি অনাবশ্যক 
কৌতুক বাক্য এমত চতুরতার সহিত প্রস্তাবিত নাটকে সানুবি্ট করিয়াছেন যে তাহা 
কোনমতে অসংলগ্ন বোধ হয় না। 
নাটকমধ্যে প্রথম: যে কএকটি গীত অভিনিবেশিত হইয়াছিল তাহার রচন। 
সমীচীনই বটে ; কিন্তু মনোন্র স্ববের সতিত তাহার অনৈকা বিধার কোন সদয় 
ব্যক্ত অপর কএকটি গীত প্রস্তত করত এ সকঙ্গের স্বানীভুত করিয়াছেন ।-. বাহার 
রসান্রতাবন্ভার সাহাযো শেষোক্ত গীত কএকটি প্রস্তত ভইয়াছে ঠাহাকে ধন্টবাদ করিতে 
সতৃষঃ হইলাম । ফলত; আমরা শহ্মিষ্ঠার পাঠ ও অভিনমু উতয় প্রকানে তাহার 
সৌন্দ্যা সন্তোগ করিয়াছি, স্রতরাং কেবল দর্শক বা পাটক আমাদিগের তুল্য 
আনন্দিত হইতে পারেন না; কত্রাপি আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আনে ষেষে সকল 
বাঙ্গল। নাটক এ পযন্ত প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শন্দিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠ! 
বলবেন, সন্দেহ নাই ।--'বিবিধাথ-সঙ্গ,5'। ১৭৮০ শকাকা, মাধ, পৃ. ২৪*। 


উপরে উল্লিখিত গীত-রচয়িতা “কোনও সন্দয় ব্যক্তি” যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর। “শেষাঙ্ছের শিব-স্তোত্র বিষয়ক মুমধুর সঙ্গীতটি তাহারই রচিত ৮& 


ক 'জীবন-চরিত', পৃ, ২৩০ | 


শাম্মিষ্ঠা নাটক £ ভূমিকা 1১/ 


শম্মিষ্ঠা নাটক পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। 
“বাঙ্গাল! ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকগণের জন্য, অভিনীত নাটক ইংরাজীতে 
অনুবাদ করা হইয়াছিল। মধুস্দন নিজেই নিজের গ্রন্থের অনুবাদ 
করিয়াছিলেন 1”£ অনুবাদ নাটকখানি ১৮৯ গ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত হয়। 
মধুস্দন ইহাও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করেন। 


'শন্মিষ্ঠা নাটকোর বিষয়বন্ত্ব মধুস্দন মহাভারত হইতে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ইংরেজা নাউকের 4৫061017910911৮-এ তিনি লিখিয়া- 
ছিলেন-__ 


110 ₹0710---01 ৮11017 (129 0011051706 10698 00106810 8, চ80815- 
01017--18 6179 2186 20170111701 01)0 13017107811 120608896৮০ [1000099 &, 
018881021 8100 780018%11 1)7008,. 1009 9160৮ 01 98:00151% 111 1709 
[0000 11) (110 11181 13001 0109 ৯1701810119 17512-8100056 1001706991509]9 
87100 61607 570170510--290019190 5০ 180)09৪ 0৮ 6138 ৪1)1911010 
£910108 01 1381100,8%. 


'শশ্মিষ্টা নাটকের অভিনয় সম্পর্কে মধুস্থদন এই বিজ্ঞাপনে লিখিয়া- 
ছিলেন-__ 

39101810818 60 198 8008৭ ৪৮ 0109 819£81)0 70715869 101765 

£06801)90 (0 61১9 139168101719, ৬1110101168 10095 01 চ8110057- 900018 

0119 10800 8৮6৮ 811611) 01003181) 10 71010, [909601165 অ]] 206 (0:8৪ 


(11898 7001)18 (৫910616812017--08 ৪৮111930  0719098 0 ০০: 05106 
0%10119,] 11)08,01:9. 


১৮৫৯ শ্রীপ্তাকের ওরা সেপ্টেম্বর তারিখে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 
মহ! সমারোহে শিশ্ষিষ্ঠী নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এ বিষয়ে 
বিস্তারিত বিবরণীর জন্য “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” দ্রষ্টব্য । এই 


* 'জীবন-চরিত", পৃ. ২৩২। 


4০ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 


অভিনয়ে মধুস্দন নিজে উপস্থিত ছিলেন । এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজ- 
নারায়ণ বস্থকে লিখিয়াছিলেন-__ 


ড1)920 911681001865 ৮৭ 80680 95 13816801718 0106 1100102659107) 1 
0:85%690. ক্£৪ 8100])]7 1100980:11)01)16. 1987) 119 19886 10138610 
৪109009601 ₹88 01160771290 1) 6109 01181720801 31170196880 81160 
688৮৪ চ1$]] 1). ৪: 007 [0৮ 0৮71) 19911088, 6185 ৮079 “07711089 69 
079812) 01100 60 681], ০001 010 1২770178701) ত8৪ 10811 1280 
৮00 £185090 005 08170, 175 009 08817 81001)0, 20৮ 0981 2100170, 
60018 0088 ০) 0981 01601 11009901 1 01) 10 15 10981061001, জী বল 


চারত', পু. ২৩৫। 

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে মধুশ্দনের শঙ্মিষ্ঠা নাটক" লইয়া 
ইহার সর্বপ্রথম অভিনয় হয়। মধুস্ৃদনের অসহায় সন্তানগণের সাহাঘ্যার্থে 
১৮৭৩ খ্রীষ্টান্ধের ১৬ই আগষ্ট শশ্ষিষ্ঠা নাটক' অভিনাত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ 
বিবরণ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে? (২য় সং. পূ. ১৫৯ ) দেওয়া আছে । 

মধুস্দন ও তাহার বন্ধুদের পরস্পর লিখিত অনেক চিঠিপত্রে 'শম্মিগা 
নাটক? রচনা, অনুবাদ ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। 
আমরা মধু-্মতি, ও 'জীবন-চরিত' €৪র্থ সংস্করণ) হইতে উল্লাখত 
পরত্রগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নির্বাচিত করিয় নিয়ে মুদ্রিত করিলাম । 


১। মধুস্দন গৌরদাস বসাককে (৯ জানুয়ারি, ১৮৫৯) 


98100186811 08৪ 60090 006 60 1১9 & 2808% 181101601 8121, 11 
1 ৪77 0 09119%9 67098 %51)0 138৮9 21788%05 1179130690 1191. 70610718 
৪8৮৪ 10 1৪ (09 865 07708 10 0109 18778029, “017509, 01858810981 &070 
[211 01 £900109 109£ 1? ১9 01705 2218 0658 10 10060194 
৪1১০0 1৮ 800 ৪0818 0109 107800% 1৭ £ 0070101969 ৪1100988 1 138 
10216. ৪8, 5০0 1)959 17980 (15917 0101010108 081016 01018. 15679 
18 601১8 87 19061181) 61781861020, 
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স্পন্সিিভদা লাউল্কষ 


[ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেহ্থবর মাসে মুদ্রত ততীয় সংস্করণ হইতে] 


মঙ্গলাচরণ 


মদেকসদয়বর 
শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাছুর, 
তথা 
শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, 
মহোদয়েঘু। 


নমস্কার পুরসরঃ নিবেদন মিদং | 
আমি এই দৈতারাজবালা শন্মি্াকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি । যগ্ঠপি 
ইনি আপনাদের এবং শ্রোতবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পা্রী হয়েন, তবে 
আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকাধ্য হইব । 

মহাশয়দিগের বিদ্যান্রাগে এদেশের যে কি পধ্যস্থ উপকার হইতেছে, 
তাহা আমার বলা বান্তল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের 
দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিগ্ভাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন 
প্রী পুনদ্ধারণ করেন ইতি। 


কলিকাতা । রাত রর 


১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল । 


নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ 


যযাতি 

মাধব্য (বিদুষক ) 
রাজমন্ত্ী 

শুক্রাচার্ধা 

কপিল (তস্য শিষ্য ) 
বকাস্ত্বর 

অন্য এক জন দৈত্য 

এক জন ব্রাহ্মণ 
দৌবারিক 

দেবযানী 

শম্মিষ্টা 

পণিকা (দেবযানীর সখী 
দেবিকা ( শন্মি্ার সখী ) 
নটী 

এক জন পপ্রিচারিকা 

দু জন চেটা 





নাগরি কগণ 
সভাসদ্গণ ইত্যাদি 





গমমিঠ। নাটক 


প্রথম গতাঙ্ক 


হিমালঘ পর্বত দুরে ইন্দ্রপুরী অনগাবতী 


( এক জন দৈা যুদ্ধবেশে |) 


দৈত্য । (ম্বগত) আমি প্রতাপশালী দেহ্যরাজের আদেশানুসারে 
এই পর্রতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্যি: দিবারাত্রের মধ্যে 
ক্ষণকালও ন্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ এ দূরবন্তী নগরে দেবতারা যে কখন্‌ 
কি করে, কখনই বাকে সেখান হতো রণসজ্জায় নিগত হয়, তার সংবাদ 
অন্ুরপতির নিকটে তঙ্ক্ষণা লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ ) আর এ 
উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়; স্থানে স্থানে তরুশাখায় 
নানা বিহঈগমগণ মধুর স্বরে গান কচ্যে। চতুর্দিকে বিবিধ বনকুস্ম 
বিকশিত; এ দুরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃছু 
মন্দ পবন সঞ্চার হচো; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্লরাগণের তানলয়- 
বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুৃহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, 
কোথাও ব্যান মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পব্বতনি-স্থতা 
বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্যে। কি আশ্চধ্য! এই স্থানের গুণে 
স্বজন বান্ধবের বিরহছুঃখণ্ড আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি । ( পরিক্রমণ |) 
অহো। কার যেন পদশব্ শ্রুতিগোচর হলো না! (চিন্তা করিয়া ) তা এ 
ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কতো পাচ্চি না; যা হোক, আমার 
রণসজ্জায় প্রস্থত থাকা উচিত। (অসি চম্ম গ্রহণ ) বোধ হয়, এ কোন 
সামান্য ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমান। হচ্যেন। 


৬ মধুস্থদন-গ্রন্থাবলী 


( বকাস্থরের প্রবেশ |) 


( প্রকাশে ) কম্তবং ? 
বক। দেত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তারই অনুচর । 
দৈত্য। (সচকিতে )ও ! মহাশয়? আস্তে আজ্ঞা হউক । নমস্কার । 
বক। নমস্কার। তবে দেত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি? 
দৈত্য । এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দেত্যপুরীর কুশলবার্তায় চরিতার্থ 
করুন। 


বক। ভাই হে, তার আর বল্‌্বো কি? অগ্থ দৈতাকুলের এক প্রকার 
পনজন্ম । 

দৈত্য । কেন কেন, মহাশয় ? 

বক। মহষি শুক্রাচাধ্য ক্রোধান্ধ হয়ে দেত্াদেশ পরিত্যাগে উদ্যত 
হয়েছিলেন । 

দৈতা। কি সর্বনাশ! একি অন্ত বাপার, এর কারণ কি? 

বক। ভাই, স্বাজাতি সববরেই বিবাদের মুল । দৈতারাজকণ্থা শম্ষিষঠা, 
গুরুকন্তা দেবযানার সহিত কলহ করো, ঠাকে এক মন্ধকারময় সুপে 
নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা গাপন পিতা হপোধনকে অবগত 
করালে, তিনি ক্রোধে প্রজলিত ভাতাশনের হ্যায় একেবারে জলে উঠলেন! 
আঃ! সে ত্রহ্গাগ্রিতে যে আমরা মনগর দগ্ধ হই নাহ, সে কেবল দেবদেৰ 
মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সোভাগ্য। 

দৈত্য। আজে তার সন্দেহ কি! কিন্ত গুরুকন্যা দেবযানী 
রাজকুমারী শম্মিগ্গার প্রাণন্্রূপ, তা ঠাদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি 
অসম্তব। 

বক। হা তা যথার্থ বটে, কিন্ত ভাই উভযেহ নবযৌবন-মদে উন্মন্তা । 

দেত্য। তার পর কি হলো মহাশয় ? 

বক। তার পর মহবি শুক্রাচাধ্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে রাজসভায় 
গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, রাজন! ম্রগ্ভাবধি তুমি শ্রীত্রষ্ট হবে, আমি এই 

ধিএস্থান পরিত্যাগ কলোম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি 
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করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সভাসদ সকলের মস্তকে যেন বজ্বপাত 
হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিশ্ময়ে স্পন্দহান হয়ে রেল । 

দৈত্য। তার পর মহাশয়? 

বক। পরে মহারাজ কুতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব করে বল্লেন, গুরো ! 
আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্যে উদ্যত 
হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার 
প্রসাদেই আমার সকল সম্পন্তি! তাতে মহধি বল্লেন, সে কি মহারাজ ? 
তুমি দৈত্যকুলপত্তি, আমি একজন ভিন্ণাজীবা ত্রাক্মণ, আনাকে কি তোমার 
এ কথা বলা সম্ভবে ? রাজা হাতে আরা কাতর হয়ে, মহধির পদতলে 
পতিত হলেন, আর বলতে লাগলেন, গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের 
কারণ কি, আমাকে বলুন । 

দৈত্য । তা মহধি এ কথার কি আজ্ঞ। কল্যেন 

বক। রাজার নত্রা দেখে নহষি ভতল হতে তাকে উত্থিত কল্যেন, 
আর আপনার কন্যার সঠিত পাজকুনারার বিপাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত 
করিয়ে বল্লেন, রাজন! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার 
জীবনাপেক্ষাও ন্সেহপারী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্রেশ হয়, সে 
স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত। রাজা এ কথায় বিম্ময়াপন্ন হয়ে, 
করযোড করে এই উত্তর দিলেন, প্রভো ! আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও 
জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শন্ষিষ্ঠার যখোচিত দণ্ড বিধান করো 
ক্রোধ সন্বরণ করুন, নগর পরিতাগের প্রয়োজন কি? 

দৈত্য। ভগবান্‌ ভার্গব তাতে কি বলোন? 

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চন্ত কি আছে? তোমার 
কন্ঠা চিরকাল দেবযানীর দাসা হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা । 

দৈত্য । উঃ! কি সব্বনাশের কথা! 

বক। মহারাজ এই বাকা শুনে যেন জীবন্মুতের ম্যায় হলেন। 
তাতে মহধি সক্রোধে রাজাকে পুনর্বার বল্লেন, রাজন! তুমি যদি 
আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহুর্তেই এ স্থান হতে 

৪ 
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প্রস্থান করি। মহধষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখ্যে মন্ত্রিবর 
কৃতাঞ্জলিপূর্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বল্লেন, মহারাজ! আপনি 
কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নিবংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন 
বণিক্‌ সুবর্ণ, রৌপ্য, ও নানাবিধ মহামূল্য রত্ুজাত-পরিপূর্ণ একখানি 
পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাদ্বারা 
আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে 
ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্গার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্ুজাত 
গভীর সমুদ্রমধ্য নিক্ষেপ করে না? 

দেতা। তার পর মহাশয় ? 

বক। দৈতাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীথ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করে রাজকুমারাকে অগত্তায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি 
দিলেন ; পরে রাজছুহিতা সভায় উপাস্থিতা হলে, মহারাজ আশ্রুপূর্ণলোচনে 
ও গদগদবচনে তাকে সমুদয় অবগত করালেন আর বল্লেন, “বগুসে। 
অগ্য তোমার হস্তেই দেতাকুলের পরিপরাণ। যদি তুমি মঠধির এই নিষ্ঠুর 
আজ্ঞা প্রতিপালন কত্যে স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীল 
হবে, এবং আমিও চিরবিরোধী দ্রদ্দান্ত দেবগণ কতক পরাজিত হয়ে নানা 
ক্লেশে পতিত হব!” 

দেত্য। হায়! হায়! কি সব্বনাশ!_ রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ 
বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন? 

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তগ্কালীন মুখচন্দ্র মনে করলে 
পাষাণ হাদয়ও বিদারণ হয়। রাঁজকুমারা যখন সভায় উপস্থিত হলেন, 
তখন তার মুখমঞ্ল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন 
শশধরের ন্যায় একেবারে মলিন হয়ে গেল! (দার্থনিশ্বাম পরিত্যাগ 
করিয়া) হা হতদৈব! এমন সুন্দরীর অপৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর 
রাজপুররা শশ্মিষ্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় লম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, 
মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তা ব্মরণ 
হলে অধৈর্য হতে হয়! ( দীর্ঘনিশ্বাস |) 
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দৈত্য। আহা), কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার নির্বন্ধ কে 
লগুঘন করতে পারে ? হে ধনুদ্ধারিন! এক্ষণে আচার্য মহাশয়ের কোপাগ্রি 
ত নিব্বাণ হয়েছে? 

বক। আরনাহতবেকেন! 

দৈত্য । তবে আপনি যে বলেছিলেন অগ্ঠ দেত্যকুলের পুনর্জন্ম হলো 
তাকিছু মিথ্যা নয়। (চি করিয়া) হে অন্ুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহষির 
সহিত মহারাজের মনান্থর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি এ দুর্দান্ত 
দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ু হতো, তাহলে যে তার! কি পধ্যস্থ পরিতুষ্ট হতো, 
তা অনুমান করা যায় না। 

বক। 'তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জানতে এসেছি যে দেবতারা 
এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র 
প্রভৃতি দেত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই ? ] 

দৈত্য। মহাশয়! দেবদতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি 
মনোরথ আর সৌদামিনা অপেক্ষা বেগবতী ১ স্বর্গ, মর্ভা, পাতাল, এই 
ত্রভূবনের মধো কোন স্থানই তাদের অগমা নয় । 

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, এ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে । 
বোধ করি, অমরগণ দৈতারাজের সহিত ভগবান্‌ ভার্গবের বিবাদের কোন 
সুচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তঙ্ক্ষণাৎ রণসজ্জায় সঙঞ্জিত হয়ে 
নগর হতে নিগত হতো । 

দৈত্য। মহাশয়। আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারস্তের 
পূর্ধ্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন যা হউক, সুকুমারী 
রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন £ 

বক। (দীথনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিন এখন গুরুকন্তা 
দেবযানীর সহিত আচাধ্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্যেন। ভাই হে! সেই 
স্ুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে 
রয়েছে । রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়, এবং 
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মহারাজের যে কি পধ্যস্ত মনোছুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দত্যদেশে 
পুনর্গমন করি। (নেপথ্যে রণবাগ্চ, শঙ্খনাদ, ও ভুক্ুগ্চার ধ্বনি । ) 

দেতা। মহাশয় । এ শ্রবণ করুন,-শত বজশব্দের হ্যায় দূর্দান্ত 
দেবগণের শঙ্খনাদ শ্ররতিগোচর হচ্যে । উঠ কি ভয়ানক শব্দ ! 

বক। দুষ্ট দন্যুদল তবে ?দত্যদেশ আক্রমণে উদ্ধত হলো নাকি? 

নেপথ্যে । দৈত্যকুল সংহার কর! দেত্যদেশ সংতার কর! 

দৈতা। অহো। এ কি গ্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমুদ্র ভীষণ 
গর্জনপূর্বক তীপ অতিক্রম কো ? 

বক। ওহে বীরবর! এ স্থলে আর বিলন্ধ করবার প্রয়োজন নাই 
দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণবূপেই গ্াকাশ পাচো। চপ, তরায় দৈতা- 
রাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই । এ দুই দেবগণের শঙ্খধ্বণি শুনলে 
আমার সব্বশরীরের শোণিত উঞ্ক ভয়ে উঠে । 


| উভয়ের প্রস্থান । 


দেত্য-দেশ- তক শুক্রাচাযোর আশ্রম! 
( শম্মিষ্ঠার সথা দেবিকার প্রাবেশ | ) 


দেবি। (আকাশ গ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গত) হৃ্যদেব ত প্রায় 
অস্তগত হলেন । এই যে আশ্রমে পক্ষিঘকল কুজনধর্বনি করে চারি দিক্‌ 
হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আস); কমলিন। আপনার প্রিয়তম 
দিনকরকে গমনোনুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায়; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ, 
আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষপ্নভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে 
উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচো $ নহধিগণ স্বীয় স্বায় হোমাগ্রিতে 
সায়ংকালীন আনুতি প্রদানের উচ্োগে ব্যস্ত ; ছুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভী- 
সকল বওসাবূলাকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্যে । 
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( আকাশমগ্ডলের প্রতি পুনদৃর্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল 
উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখন৪ আসছেন না, কারণ কি? (দীথধ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখার কথা মনে উদয় হলে, 
একবারে হাদয় বিদারণ হয়। হা হবিধাতঃ! বাজকুলে জন্মগ্রহণ করে 
'শন্মিাকে কি যথার্থই দাসা হতে হলে! 1? আহা! প্রিয়সধীর সে পূর্বব 
বপলাবগ্য কোথায় গেল; "তা এতাদৃশী ছুরবস্থার কি প্রকারেই বাসে 
অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়ঃ নিশ্মল মলিলে যে পল্প বিকাশঠ হয়, 
পঙ্ষিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে হার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে? 
( অবলোকন করিয়া সহধে ) এ যে নামার প্রিয়সখী আসচেন ! 


( শম্মিষ্ঠার প্রবেশ |) 


(প্রকাশে ) রাজকুমারি ! তোমার এত বিলম্ব হলো কেন? 

শম্মি। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধানা করেছেন, স্ততরাং 
পরবশ জনের স্থেচ্ছান্ুসারে কন্ম করা কি কখনঠসম্ভব হয় ? 

দেবি। প্রিয়সখি ! তোমার ঢঃখের কথা মনে হলে আমার হাদয় 
বিদীর্ণ হয়! হা কস্মন্ুকুমারি । হা চারুশীলে ! তোমার অদৃষ্টে যে এত 
ক্রেশ ছিল, এ আমি ন্বপ্ণেও জানতেম না! (রোদন ।) 

শন্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি? 

দেবি। প্রিয়সখি । তোমার ছুঃখে পাষাণও বিগলিত হয় ! 

শশ্মি। সথি' দুঃখের কথায় অন্থঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু ক, 
আমার এমন ছুঃখ কি? 

দেবি। গ্রিয়সথি। এর অপেক্ষা ছুখ আর কি আছে? শশধর 
আকাশমণ্ল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজছুহিতা হয়ে দাসী 
হলে! হা দুর্ৈব। তোমার কি এ নামান্য বিড়ম্বনা ! 

শশ্মি। সখি! যদিও আমি দাশীত্-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি 
রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল 
সুখই রয়েছে! এই অশোক-বেদিকা আমার মহাহ সিংহাসন (বেদিকোপরি 
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উপবেশন ) এই তরুবর আমার ছত্রধর; এ সন্মুখস্থ সরোবরে বিকশিত 
কৃমুদিনীই অখ্মার প্রিয়সখী! মধুকর ও মধুকরাগণ গুন্গুন্্করে আমারই 
গুণকীর্তন কচো; স্বয়ং স্ত্রগঙ্ধগ ময়লমারুত আমার বাঁজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত 
হয়েছে $ চন্দ্রমগুল নক্ষত্রগণ সভিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্যেন। 
সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব% আমাকে এত স্ুখভোগ করতে 
দেখেও তোমার কি আমাকে স্থখভোগিনা বলে বোধ হয় নাঃ 

দেবি। (সম্মিত বচনে ) রাজনন্দিনি। একি পরিহাসের সময় ? 

শন্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচা না। দেখ, 
স্বখ ছুঃখ মনের ধম্ম; অতএব বাহ স্বখ অপেক্ষা আন্তরিক স্বখই শ্রখ। 
আমি পূঝেবে যেরূপ ছিলাম, এখন৪ সেইরূপ; আমার ত কিঞ্চিম্সাও 
চিন্তবিকার হয় নাই | 

দেবি। সখি। তুমি যা বল, কিন্তু হতবিধাতার একি সামান্য 
বিড়ম্বনা? (রোদন । ) 

শন্মি। ভাধিক! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? 
দেখ দেখি, যদি আমি কোন বাক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টাঙ 
ভোজন করতে দি, আর সে যদি তাব্ষ সহকারে ভোজন করে চিররোগা 
হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি » 

দেবি। সখি, তাও কি কখন হয়? 

শশ্মি। তবে তুমি বিধানতাকে আমার জন্যে দোষ দে কেন? বিধাতার 
এবিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না 
হলে ত আমাকে এ ছুর্গতি ভোগ করতে হতো না? দেখ, পিতা আমার 
দেতারাজ ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর এশ্বধো ধনপতি; ভার বিক্রম 
দেবগণ৪ সশঙ্কিত; আনি সার প্রিয়তমা কন্যা । আমি আপন দোষেই এ 
ছুদ্দিশায় পন্তিত হয়েছি,_আমি আপনি মিষ্টানসের সহিত বিষ মিশ্রিত করে 
ভক্ষণ করেছি, তাঁয় অন্যের দোষ কি? 

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অশ্থরাত্মা শীতল হয়! 
তোমার এতাদৃশী বাকৃপটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্দেবীই অবনীতে 
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অবতীর্ণ হয়েছেন । হা বিধাতঃ ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর 
স্থান পাও নাই? এমত সরলা বালাকেঞ কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত ? 
( রোদন । ) 

শশ্মি। সখি! আর বৃথা রোদন করো না! অরণ্যে রোদনে কি ফল? 

দেবি। ভাল, প্রিয়মখি! একটা কথা জিচ্ভাসা করি,বলি লি দাসী 
হয়েই কি চিরকাল জীবন যাঁপন করবে ? 

শন্মি। সখি! কারাবদ্ধ ধার কখন ন্েচ্ছানুসারে বিমুক্ত হতে 
পারে? তবে তার বুথা ব্যাকুল তপয়ায় লাভ কি? আমি যেরূপ বিপদে 
বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে 
সঙ্গম ! তা, সখি, আনার জন্যে তোনার বোদন করা বুথা । 

দেবি। রাজনন্দিনি, শা্টিদবা কি তোমার হৃদয়পন্মে বসতি কচোন, 
যেতুমি এককালীন চিন্তবিকারশন্যা হয়েছ: কি আাশ্চর্যা! প্রিরসখি! 
তোমার কথা শুনলে, বোধ হয় যে ভুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্থিনা 
শান্থরসাস্পদ আাশ্রপদে যাঁবজ্জাবন দিনপাত করেছ । আহা! এও কি 
সামান্য দুঃখের বিষয় । হা হতবিধে ! ছুলভি পারিজাত পুষ্পকে কি নিজ্জন 
অরণো নিক্ষেপ করা উচিত! অমূল্য রত্র কি সমুদ্রতলে গোপন রাখ্বার 
নিমিত্তেই জন করেছ! ( দীথনিশ্বাস | ) 

শম্মি। প্রিয়সখি ! চল, আমরা এখন কুটারে যাই। এ দেখ, 
চল্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর ম্যার দেবযানী পুণিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে 
আস্চেন। তুমি আমাকে সর্বদা “কমলিনী, কমলিন]?” বল; তা যগ্তপি 
আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময় আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়া কি 
উচিত ? দেখ দেখি, আমার প্রিয়লখা অনেকক্ষণ হলে। অস্তগত হয়েছেন, 
তার বিরহে আমাকে নিমালিত হতে হয়। চল, আমরা যাই। 

দেবি। রাজকুমারি! এ অহঙ্কারিণী ত্রাঙ্মণকন্যাকে কি কুমদিনী বলা 
যায়? আমার বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও দুষ্ট রাহু। আমি যদি 
স্থদর্শনচক্র পাই তা হলে এ ছুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহুর্বেই ছুই খণ্ড করি। 

শম্মি। হা ধিকৃ! সখি, তুমি কি উন্মন্তা হলে! এ ব্রাক্মণকন্তার 


১৪ মধুস্থদন-গ্রম্থাবলী 


পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতকুল সেই শ্রুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়। তা 
সখি, চল এখন আমরা যাই । 


| উভয়ের প্রস্থান | 


( দেবযানা এবং পুণিকার প্রবেশ) 


দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি। বনুমতী যেন 
অগ্ঠ রাত্রে শ্বয়ম্বরা হয়েছেন ; এ দেখ, আকাশন এলে হন্্ব এবং গ্রহনক্ষব্রগণ 
প্রভৃতির কি এক অপুবর এবং রমণীয় শাভা হয়েছে! আহ! রোতিণী- 
পতির কি অনুপম মনোরম গ্রভা | বোধ হয়, প্রিভুবনমোহিনী জলধিছুতিতা 
কমলার শ্বয়ন্বরকালে, পুরুষোন্তন দেবসমাজে যাপৃশ শোভমান হয়েছিলেন, 
স্রধাকরণ অগা নক্ষপ্রমধো ঠতদপ হপরূপ  & আনিকগনীয় শোভা ধারণ 
করেছেন! (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) গ্রিয়সধি । এই দেখ এ 
আশ্রমপদেরও কি এক আপরূপ সৌন্দযা । স্থানে স্থানে শানাবিধ বুশ্থমজাল 
বিকশিত হয়ে তযন আয়রর! বশ্রন্ধরার আলঙ্কারন্দজূপ হয়ে রয়েছে । 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 1) 

পণি। তলে দেখ দেখি, প্রিয়মখি । নিশানাথের এতা রি | মানাহারিণী 


৮ 


প্রভায় তোমার চিত্ততকৌরের কি নশিরানন্ত হওয়া উচিত? দেখ, শন্মিচা 
তোমাকে যে সময় কৃুপমধো নিক্ষেপ করেছি তদবধি তোমার তি [দ্ধ 
নিমিত্তেত মনস্থির নাই, সততহ ভুনি অন্যমনস্ক আর মলিন বদনে 
দিনযামিনা যাপন কর। সখি, এর নিগুঢ তব্ব ভুমি আমাকে অকপটে বল, 
আমি ও ভোনার আর পর সই | বিবেচন। করলে ৫ দেহমাত্রই ভিন্ন, 
কিন্ধু মনের ভাব কখন& ভিন্ন নয়। 

দেব। প্রিয়সখি ! হানার অন্তঃকরণ যে একান্থ বিচলিত ও অধীর 
হয়েছে, তা সত্য বটে; কিন্ধ তুমি মদি আমার চিত্ঞ্চলতার কারণ শুন্তে 
উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি, শুবণ কর। 

পূর্ণি। প্রিরসখি! সে কথা শুনতে যে হামার কি পর্যন্ত লালসা, তা 
মুখে ব্যপ্ত করা হুঃপাধ্য | 


শশ্মিষ্ঠা নাটক ১৫ 


দেব। শশ্পিষ্ঠা আমাকে কুপে নিক্ষেপ করলে পর, আমি আনেকক্ষণ 
পর্ধযস্ত অন্জানাবস্থায় পতিতা ছিলেম, পরে কিঞ্চিত চেতন পেয়ে দেখলেম) 
যে চতুর্দিক কেবল অন্ধকারময়। অনম্থর শ্রানি ভয়ে উচ্চৈংস্বরে রোদন 
করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাক্সা সেই স্থান দিয়া গমন 
কর্তেছিলেন, হঠাৎ কুপমধ্যে হাহাকার আর্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে? আর কি জন্যেই বা কৃপের ভিতর রোদন 
কচ্যো ?” প্রিয়সখি! তগুকালে তার একপ মধুর বাক্য শুনে, আমার বোধ 
হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। 
তিনি কে, আমিই কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে২ 
মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বল্লেম, “মহাশয়! আপনি দেবই হউন, বা মানবই 
হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিসুক্ত করুন)” এই কথা শুনিবা 
মাত্র, সেই দয়াল মহাশয় তঙুক্ষণা কুপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্ত" 
ধারণপর্রবক উত্তোলন করলেন । আমি উপরিস্থা হয়ে তার অলৌকিক 
রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম্‌। সখি! বল্লে প্রত্যয় 
করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমগুলে নাই । (দার্থনিশ্বাস পরিত্যাগ |) 

পুণি। কি আশ্চধ্য ! তার পর, তার পর? 

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাস 
করলেন, “হে ললনে ! তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার 
এ দুর্দশা ঘটেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ 
করলে আমি যণ্পরোনান্তি পরিতৃপ্ত হই)” তার এ কথা শুনে আমি 
সবিনয়ে বল্লেম, “হে মহাভাগ ! আমি দেবকন্যা নই-_আমার খষিকুলে 
জম্ম_আমি ভগবান্‌ মহষি ভার্গবের ছুহিতা, আমার নাম দেবযানী ।” 
প্রিয়সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাস্মা কিঞ্চিত অন্তরে দণ্ডায়মান 
হয়ে বল্লেন, “ভদ্র! আপনি ভগবান্‌ ভার্গবের হুহিতা? আমি খষিবরকে 
বিলক্ষণ আানি; তিনি এক জন ত্রিভুবনপুজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি; আপনি 
তাকে আমার শত সহত্্র প্রণাম জানাবেন ; আমার নাম যযাতি__আমার 


চন্দ্রবংশে জন্ম । হে খধষিতনয়ে! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় 
৫ 


১৬ মধুস্দন-্রস্থাবলী 


হই।” এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন। প্রিয়সখি, যেমন 
কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলধিত বর 
প্রদানপূর্র্বক অন্তহিত হলে, সেই ভক্ত জন মুহুর্তকাল আানন্দরসে পুলকিত ও 
মুদ্রিতনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবিভূতি দেখে, এবং বোধ করে, 
যেন তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার শ্রুতিস্খ প্রদান কর্চেন, আমিও সেই 
মহোদয়ের গমনানন্তর ক্ষণকাল তদ্রুপ স্ুখসাগরে নিমগ্র। ছিলেম। আহা! 
সখি। সেই মোহনমুন্তি অগ্তাপি আমার হৃৎপঞ্মে জাগরূক রয়েছে । প্পিয়- 
সখি! সে চক্দ্ানন কি আমি আর এজন্মে দর্শন করবো? ( দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ |) সেই অমৃতবধিণী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করবে ? প্রিয়সখি ! শন্মিষ্ঠা যখন আমাকে কৃপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, 
তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না। (রোদন 1) 

পৃণি। প্রিয়সখি! তুদি কেন এ সমুদয় বৃন্তান্ত ভগবান্‌ মহধিকে 
অবগত করাও না? 

দেব। (সত্রাসে) কি সর্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? একথা 
ভগবান মহধি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবত্তী যযাতি 
ক্ষত্রিয়-আমি হলেম ত্রাহ্মণকম্তা।। 

পুরি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহষির কর্ণগোচর করা 
আবশ্যক | 

দেব। (সব্রাসে) কি সর্বনাশ ! সখি, তুমি কি উন্মন্তা হয়েছ + এ 
কথা মহধি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। 

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এ দেখ, ভগবান্‌ মহধির নান গ্রহণ মাত্রেই তিনি 
এ দিকে আাম্চেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কাধ্যসিদ্ধির লক্ষণ । 

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সথি ! তুমি এ কথা ভগবান পিতার নিকট 
কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না । হে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধটি 
রক্ষা কর। 

পুণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির স্থপথে গমন করা ছুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন 
জনের পক্ষে সদসৎ বিবেচনা তদ্রুপ স্ুুকঠিন | 


পদ্মি্ঠা নাটক ১৫ 


দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি, তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ 
করতে উদ্যত হয়েছ। কি সর্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হু'তাশনে 
আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্‌ পিতা স্বভাবতঃ উগ্র- 
স্বভাব ; এতাদৃশ বাক্য তার কর্ণগোচর হলে, মার কি নিস্তার আছে 1 

পৃণি। প্রিয়সখি ! আমি তোমার অপকারিণী নই । তা তুমি এস্থান 
হতে প্রস্থান কর; এ দেখ, ভগবান্‌ মহধষি এই দিকেই আগমন কচ্যেন । 

দেব। (সব্রাসে ). প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই 
সম্পূর্ণ প্রভৃতা ; কিন্তু গামি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে 
বিদায় হলেম। 

পুণি। প্রিয়সথি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহধির 
নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি? 

দেব। প্রিয়সখি। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। হয়ত জন্মের মত 
এই সাক্ষাৎ হলো । 


| বিষঞভাবে দেবযানীর প্রস্থান | 


( মহষি শুক্রাচার্যের প্রবেশ |) 


পৃণি। তাত! প্রিয়সখী দেবযানীর মনোগত কথা অগ্ঠ জ্ঞাত হয়েছি, 
অনুমতি হলে নিবেদন করি । 

শুক্র। (নিকটবন্তী হইয়া ) বসে পুণিকে ! কি সংবাদ? 

পৃণি। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ, আপনি যা অনুভব করেছিলেন, 
তাই যথার্থ । 

শুক্র । ( সহাস্ বদনে ) বসে ! সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়। 
সম্ভব? তবে ছুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি? 

'পুণি। ভগবন্! তার নাম যযাতি। 

শুক্র । (সহাস্য ব্দনে) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করবার 
নিমিত্তেই কৌন্তরভ মণির শ্জন। হে বসে! এই রাজধি যযাতি চন্দ্র- 
বংশাবতংস। যগ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই 
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আমার কণ্যারত্ের অন্থরূপ পাত্র। অতএব হে বসে পুর্নিকে! তুমি 
তোমার প্রিয়সথী দেবযানীকে আশ্বাস গ্রদ।ন কর। আমি অনতিবিলম্বেই 
নুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজধি-সানসিধ্যে প্রেরণ করবো। নুচতুর 
কপিল একবারে রাজধি চচ্্রবংশচুড়ামণি 'যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন 
করবেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধি করবো। তার 
চিন্তা কি? 

পুণি। ভগবন্! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই। 


শুক্রে। বসে! কল্যাণমন্ত্র তে। 
[ পুণিকার প্রস্থান | 


শুক্র! (ম্মগত ) আমার চিরকাল এই বামনা, যে আমি অনুরূপ পাত্রে 
বিধি আনুকুলা প্রকাশপুর্ধক মদীয় 


৮] 


কন্যা সম্প্রদান করি; কিন্তু হদানীং 
মনস্কামন। পরিপুর্ণ করলেন । এক্ষনে কন্টাদায়ে নিশ্চি হলেম। ম্ুপারে 
প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অন্থশোচনীয়া হয় না। 


দ্বিতীয়াঙ্ক 


প্রথম গতাঙ্ক 


প্রতিষ্ঠানপুরী--বাজজপথ । 


দুই জন নাগরিকের প্রবেশ | ) 


প্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয়? 

দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা করি কি? _ফলে মহারাজ যে উন্মাদ- 
প্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই । 

প্রথ। বলেন কি? আহা! মহাশয়,কি আক্ষেপের বিষয়! এত 
দিনের পর কি নিষ্চলঙ্ক চন্্রবংশের কলঙ্ক হলো 

ছিতী। ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা । এমন মহাতেজাঃ 
যশন্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে ? দেখ, যেমন দুষ্ট রাহ 
এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্চিৎকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, 
সেইরূপ এ বিপদও অতি ত্বরায় দুর হবে, সন্দেহ নাই। 

প্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন! মহাশয়, 
আমর] চিরকাল এই বিপুলবশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হলে 
আমরাও একবারে সমূলে বিনষ্ট হবো। দেখুন, বজ্াঘাতে যদি কোন 
বিশাল আশ্রয়ত্তরু জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদ্দির কি দুরবস্থা 
না ঘটে! 

দ্বিতী। হা, তা যথার্থ বটে; কিন্তু ভাই তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল 
হইও না। 

প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধের্ধ্য ধরা কোন মতেই সম্ভতবে না; দেখুন, 
মহারাজ রাজকাধ্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না; রাজধর্মে তার 
এককালে গুঁদাস্থয হয়েছে । মহাশয়, আপনি একজন বহুদরশী এবং স্তুবিজ্ঞ 
মনুষ্য, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যগ্ধপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন 
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থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শম্যাদি জম্মে? আর দেখুন, যন্পি 
কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রন্ধা করে, তবে কি সে 
স্ত্রীর পূর্ব রূপলাবণ্যাদি আর থাকে? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও 
প্রতিদিন সেইরূপ শ্ীভর্টা হচ্যেন। 


দ্বিতী। ভাই হে, তুমি যা বল্লে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ 
বিষয়ে নিতান্ত বিষগ্ন হয়ো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের 
অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তার চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হউক, 
নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। 
দেখ, সুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মন্তভাবে থাকে না। আমাদের 
নরবর অধুনা আসক্তিরূপ স্ুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মান্ত হয়েছেন বটে, কিন্ক কিছু 
বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই । 


প্রথ। মহাশয়! সেসকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি 
যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন করবেন, এ আমাদের সপ্পেরও অগোচর । 

দ্বিতী। (সহাস্য বদনে ) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, 
এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান ; তিনি ধনুব্বাণ এ্রাহণ- 
পূর্বক মৃগমিথুনজূপ নরনারী লক্ষ্ভেদে অনবরতই পধ্যটন কচ্যেন। 
অতএব এই ভূমগ্ডলে কোন্‌ ব্যক্তি এমত জিতেক্দ্িয় আছে, যে তার শরপথ 
অতিক্রম করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর 
তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ ; সুতরাং, নরপতি যতকালে মৃগয়ার 
উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সমায় কোন স্ুরূপ। 
কামিনী তার দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তার চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা 
হউক, যদিও মহারাজ কোন বনকুস্থুমের আত্্রাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে 
থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্ঠানের সুরভি পুম্পের মাধুধ্যে যে ক্রমশঃ তার 
সে লোভসম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই । তুমি কিজান না ভাই, যে 
্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ ! 


প্রথ। আজ্ঞা হা, তা যথার্থ । ফলতঠ এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই 
আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা ; আমি 


শশ্মিষ্ঠা নাটক ২১ 


শুনেছি, যে লোকেরা ওঁষধধ আর মন্ত্বলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কত্যে 
পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দ্রর্দান্ত দানব দেবমিত্র বলে 
মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে । 

ছ্বিতী। ভাই, ওষধ কি মন্ত্বলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার 
কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষম্বরূপ 
$ষধে আর মধুরভাষারূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয় এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস 
বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া ) এ ব্যক্তিটে কে হে? 


( কপিলের দুরে প্রবেশ |) 


প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্থী, ছুরাচার রাক্ষসেরা যন্ত্রভ্মে উত্পাত 
করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসছেন । 

দ্বিতী। কি কোন মহধির শিষ্যই বা হবেন। 

কপিল । ( স্বগত ) মহধি গুরু শুক্রাচার্যের আদেশানুসারে এই ত 
মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অগ্ত উপস্থিত হলেম। আহঃ, কত তুস্তর 
নদ, নদী, ও কাম্থার অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর 
পরিসীমা নাই । অধুনা মহধিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান 
পর্ববতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাজ 
যযাঁতি সে আশ্রমে গমন কল, তপোধন তাকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান 
করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন 
হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল এশ্বধ্য ! স্থানে স্থানে কত শত 
প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে 
রক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড 
হেষারব কচ্যে; কোথাও বা মদমন্ত করিরাজের ভীষণ বুংহিতনিনাদ 
শ্রুতিগোচর হচ্যে ; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া 
সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপণি 
নানাবিধ সুখাছ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ । নানা স্থানে সুরম্য অট্রালিকা- 
সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পধ্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্যে, তা মুখে ব্যক্ত করা 
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দুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ 
করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দূর পরিবর্ত হয়, তা অনুমান করা 
যায়না। কি আশ্চধ্য! গ্রাসাদসমূহের এতাদুশ রমণীয়স্ব ও সৌসাদৃশ্য, 
কোন্টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা ম্বকঠিন। যাহা হউক, অস্ঠ 
পথপরিশ্রমে একাণ্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জন স্থান পেলে 
সেখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো । 
( নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া ) এই ত দুই জন অতি ভদ্রসম্থানের 
মত দেখছি; এদের নিকট জিজ্ঞাসা করুলে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের 
অনুসন্ধান পেতে পারবো । (প্রকাশে )ও হে পৌরজনগণ, তোমাদের এ 
নগরীতে অতিথিশালা কোথায়? 

গ্রথ। মহাশয়, আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন? 

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুর মহধি শুক্রাচার্যের শিষ্য । এই 
প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবন্া রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্মের 
উপলক্ষে এসেছি । | 

প্রথ। ভগবন, তবে আপনার আতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি 
এ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাপৃত 
ও পুজিত হবেন, এবং মহারাজের হিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে 

কপিল । তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি। 


প্রস্থান । 
প্রথ। এ আাবার কি মহাশয়? দেত্যগ্চরু যে মহারাজের নিকট 
দূত পাঠিয়েছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, 


ব্যাপারটাই বা কি। 
দ্বিতী। চল না হানি কি? 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


দ্বিতায় গরভাঙ্ক 


প্রতিষ্ঠানপুবীশ রাজপুরীস্থ নির্জন গৃহ | 
(রাজ! যঘাতি আমীন, নিকটে বিদুষক | ) 


বিদু। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ন্যায় শিস্তব্ 
আর গতিহীন হলেন না কি। 

রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে মাধব, সুরপতি যগ্ঠপি 
বজ্জদ্বারা ভিমাচলের পক্ষচ্ভেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয়। 

বিদু। মহারাজ! কোন্‌ রোগন্থরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদুশী ছুরবস্থার 
কারণ তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না। 

রাজা । কি হে সথে মাধব, তুমি কি ধন্বম্থরি? তোমাকে আমার 
রোগের কথা বলে কি উপকার হবে ? 

বিদু। (কৃতাপ্লিপুটে ) হে রাজচক্রবপ্তিন্, আপনি কি শ্রুত নন, 
যে মুগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মৃষিক দ্বারাও উপকৃত হতে 
পারেন। | 

রাজা । (সহাস্য বদনে) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা 
তোমার ন্যায় মুষিকের দক্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না। 

বিদু। মহারাজ! আপনি এখন হাস্ত পরিহাস পরিত্যাগ করুন, 
এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ 
প্রকার অস্থির ও অন্যমনাঃ হলে রাজলক্ষ্রী কি আর এ রাজ্যে বাস 
করবেন 1 

রাজা । না কল্যেনই বা। 

বিদু। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে 
আনা উচিত ? কি সর্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজহি বিশ্বামিত্রের 
ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্তাধর্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা 
করেন? 

ঙ 
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রাজা । রাজি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণা প্রাপ্ত হন; সখে, আমার 
কি তেমন আনুষ্ট ? | 

বিদূ। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান নাকি? 

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগভ্রয়ের অধীশ্বর হতেম, আর 
ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অক্িক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ হতে পারতেম, তবে আর 
ত৷ অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি 1 


বিদু। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখতে পাচ্চি! লোকে 
বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে 
না, কিন্তু আপনি যে এ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত দ্বিজভভ্ত 
হয়েছেন, এ ত সামান্য চমত্কারের বিষয় নয়! বয়স্, আপনার কি মহষি 
ভার্গবের সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? ৰলুন দেখি, মহষি 
শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনায়ী কানমধেন্ আছে, না আপনি 
তাঁর দেবযানীনায়ী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য ! বলুন 
দেখি, শুক্রকন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন নাকি? 

রাজা । (স্বগত) হা পরমেশর! সে চন্দত্রানন কি আর এ জন্মে 
দর্শন করবো! আহা ! খযিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য ! ( দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া ) হা অন্তঃকরণ। তুমি কি সেই নিজ্জন বন এবং সেই 
কুপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে নাঃ হায়! হায়! সে কুপের 
অন্ধকার কি আর সে চন্দ্ের আভায় দুরীকৃত হবে ? 

বিদু। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই খষি- 
কন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্চি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় 
হয়েছে; কিন্ত এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ওষধ কি আছে? 
(প্রকাশে ) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন? 

রাজা । খে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে ? 

বিদু। বল্বো আর কি? মহারাজ! আপনি প্রলাপ বকৃছেন তাই 
শুন্ছি। 

রাজা। কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ 
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কি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহাযূল্য মাণিক্য রাজচক্রবস্তীর মুকুটের 
উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান 1 (দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া ) 


স্বলোচন। মৃগী ভ্রমে নিজ্জন কাননে ; 
গজমুক্তা শোভে গুপু শুক্তির সদনে ; 
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর ; 
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পুর্ণ শশধর ; 
পদ্মের মুণাল থাকে ললিলে ডুবিয়া ; 
হায় বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া ? 
বিদু। ওকি মহারাজ + যেজূপ ভাবোদয় দেখ্ছি আপনার স্কন্ধে 
দেবা সরস্বতী আবিডভ্‌তা হয়েছেন নাকি? ( উচ্চতাস্থ্য |) 
রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্দেবীর কপাদৃষ্টি হলে 
দোষ কি? 
বিদ্র। (সহাস্য বদনে ) এমন কিছু নয়; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর 
নিকটে ব্দায় হৌন, পাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর 
রাজবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন । 
রাজা। কেন? কেন? 
বিদু। বয়স্থ, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্রী, অতএব 
ভূমগুলে সপত্বী-প্রণয় কি সম্ভব ? 
রাজা । সখে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তারা 
প্রকৃতিন্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র। | 
বিদু। (সহাম্য বদনে ) মহারাজ! এ কথা কবিভায়ারাই বলেন, 
আমার বিবেচনায়, তারা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুঞ্র । 
রাজা। ( সহাম্ বদনে ) সথে! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, 
কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুক্র। 
বিদু। বয়স্ত! আপনি যা বলেন। সেয়া হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা 
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করি, ভাবদুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্‌ স্থানে 
সাক্ষাত হয়েছিল, বলুন দেখি ? 

রাজা । (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে, তার সহিত দৈবযোগে 
এক নির্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল । 

বিদু। কি আশ্র্যা। তা মহারাজ, আপনি এমন অমূলা রত্ু নির্জন 
স্থানে পেয়ে কি কলোোন ? 

রাজা । মার কি করবো, ভাই! তার পরিচয় পেয়ে আমি আস্তে- 
ব্াস্তে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেম। 

বিদি। (সহাস্য বদনে )সেকি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখে কি 
মধুকর কখন বিমুখ হয়? 

রাজা | সখে, সতা বাট! কিন্তু দবযানা বাহ্মণকচ্যা, অতএব যেমন 
কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্সি দেখে তিতপ্রতি ধাবমান হয় পরে 
নিকটবস্তাঁ হয়ে সপ দশনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নবযৌবনা 
অনুপমা রূপবতী খধিতনয়।র পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কলোম। 

বিদূ। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তম করেছেন। 

রাজা । না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি ? দেখ, আমি যে 
প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা 
দুর হয়েছে । (গারোখান করিয়া) সখে! এযাতন! আমার আর সঙ্থা 
হয়না। আগ্নেয় গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল শভ্যন্তরে রাখতে পারে! 
( দীর্ঘনিশ্বাস। ) 

বিদূ। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতাশ্ুই হতাশ হবেন না। 

রাজা। সথে মাধব্য! মরুভ্মে তৃষ্তাতুর মুগবর, মায়াবিনী 
মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, বারিলোভে ধাবমান হলে, জীবন- 
উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে 
আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। খধিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে 
মরীচিকান্বরূপ, যেহেতুক তার ত্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়- 
দুষ্াপ্যা! হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, 
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যে তুমি এমন পরম রমণীয় বন্করকে আমার প্রতি ছুঃখকর কল্যে! কেবল 
আমাকে যাতনা দিবার জন্যেই কি এ পদ্ম গামার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের 
উপর রেখেছ ! 

বিদু। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বয়স্য! বুদ্ধি 
থাকূলে সকল কন্মই কৌশলে স্সিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন 
সছুপায় করে দিচ্চি যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে। 

রাজা । ( সঙান্ত বদনে ) খে, তবে আর বিলম্ব কেন? এস, তোমার 
এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর। 

বিদু। যে আজ্জা, মহারাজ! আমি আগতপ্রায়। 

প্রস্থান । 

রাজা । ( দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ন্্গন্ত ) আহ1! কি কুলগ্নেই 
বা দৈতাদেশে পদার্পণ করেছিলে । (চিন্তা করিয়া ) হে রসনে! তোমার 
কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত 
হয়, কেন না, দৈতাদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে 
বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে । (পরিক্রমণ ) 
বাড়বানলে পরিতপ্ত হলে সাগর যেমন উতকন্টিত হন, আমিও কি অদ্য 
সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে 
বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? 
(দাথনিশ্বাস।) কি আশ্চধ্য! মামি কি মুগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং 
কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলাম! (উপবেশন |) তা আমার এমন চঞ্চল 
হওয়ায় কিলাভ? ( সচকিতে ) এ আবার কি 1 


(এক জন নটাসহিত বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ 1) 


বিদু। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী। 

নটী। মহারাজের জয় হউক ! (প্রণাম ।) 

রাজা। কল্যাণি, তৃমি চিরকাল সধবা থাক। ( বিদুষকের প্রতি ) সখে, 
এ সুন্দরী কে? 


২৮ মধুস্দন-প্রস্থাবলী 


বিদু। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না 
করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন । 

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একেবারে রলিকচুড়ামণি হয়ে 
উঠলে ! 

বিদু। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) বয়স্ত ! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয় 
গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর ; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য কি? 

রাজা। সে যা হোক, এ স্ুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল 
দেখি? 

বিদূ। বয়স্থ্য ! আপনি সেই ধষিকল্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার তুলা 
রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি ? 

রাজা । (জনান্তিকে ) সখে, অমৃতাভিলাষা বাক্তির কি কখন মধুতে 
তৃপ্তি জন্মে? 

বিদু। (€জনান্তিকে ) তা বটে, মহারাজ! কিন্ত চক্রে অমৃত আছে 
বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে? বয়স! আপনি একবার এঁর একাট 
গান শুনুন। (নটার প্রতি) অধি মৃগাক্ি, তুমি একটি গান করে 
মহারাজের চিত্ত বিনোদ কর। 

নটা। আমি মহারাজের আজ্ঞাবধিনী। (উপবেশন ।) 

গীত। 
( রাগিণী বাহার--তাল জলদ তেতালা ) 


উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত । 
মোদিত দশ দিশ পৃষ্পগণেও 
আর বহিছে সমীর সুশান্ত ॥ 


পিককুল কৃজিত, তৃঙ্গ বিগুঞিত, 
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত । 
যত বিরহিণীগণ, মন্মথ তাড়ন, 


তাপিত তনু বিনে কাস্ত ॥ 
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রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! শুন্দরি! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে 
আমার অন্তুঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ন হলো, তা বলতে পারি না! 

(নেপথ্যে সরোষে ) রে ছুরাচার, পাষণ্ড দ্বারপাল! তুই কি মাদৃশ 
ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ কত্যে ইচ্ছ। করিস? 

রাজা। একি? বহিদ্ধারে দাস্তিকের ন্যায় অতি প্রগল্ভতার সহিত 
কে এক জন কথা কচ্যে হে? 

বিদু। বোধ করি, কোন তপন্থা হবে, তা না হলে আর এমন মুস্বর 
কার আছে! 


( দৌবারিকের প্রবেশ |) 


দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ, মহঘি শুক্রাচাধ্য কোন 
বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ 
করেছেন; অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

রাজা । (গাক্রোথান করিয়া সসন্ত্রমে )সে কি! মুনিবর কোথায়? 
আমাকে শীঘ্র তার নিকটে লয়ে চল। 


[ রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান । 


নটা। ( বিদুষকের প্রতি ) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন? 

বিদু। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার 
মন-অলি না অধীর হয়? 

নটী। বাঃ ঠাকুরের কি লুঙ্ষবুদ্ধি গা! অলি কি বিকশিতা 
মধুমালতীর আত্্াণে পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় 
গেলেন। 

বিদু। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ! তুমি যেখানে 
যাবে আমিও সেইখানে আছি। ( হস্তধারণ ) আহা, তোমার অধরে ইন্জ 
প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাগ্ড গোপন করে রেখেছেন ! হে মনোমোহিনি, তুমি 
একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর। 


৬০ মধুস্থদন-গ্রন্থাবলী 


নটী। (স্থগত) এ মা, বামুন বেটা ত কম ষীড় নয়। (প্রকাশে ) 
দুর হতভাগা ! 
| বেগে পলায়ন । 


বিদু। এ! এ ছৃশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ ! কেবল অর্থ ই 
চিনেছে, রসিকতা দেখে না! যাই, দেখিগে, বেটা কোথায় গেল । 


প্রস্থান । 


তৃতীয় গপ্ডাঙ্ক 


পরতিঙ্গানপুরী-রাজতোরণ। 
(কতিপয় নাগরিক দ্ারমান 1) 


প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, এ দেখুন) 

দিতী। আমার দৃষ্টিপধে সকল বস্তু যেন ধূসরময় বোধ হচ্যে। ভ।ই 

হে, সব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টি প্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে । 

প্রথ। মহাশয়, এ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমন্ত গজপুষ্ঠে আর 
হয়ে অগ্রভাগে গমন কো! আহা 1754 কি মেখাবলী, মা পক্ষচান 
অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধাভাগে নানা সজ্জায় সজ্ডিত 
বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচো। মহাশয়। একবার রথ- 
সঙ্ঘ্যার প্রতি দষ্টিপাত করুন! এ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশ- 
নগ্ডলে উড্ডায়মান হচ্যে । কি চমগ্কার । পদাতিক দলের বন্ধ সর্যযকিরণে 
মিশ্রিত হয়ে যেন বহি, উদগারণ কচ! আবার দেখুন, পশ্চান্ভাগে নট 
নটারা নান! যন্ত্র সকারে কি মধুর দরে সঙ্গীত কচো। (নেপথো মঙ্গল 
বাগ্ভ।) এ দেখুন, মহারাজ রখোপরি মহাবল বারদলে পরিবেষ্টিত হয়ে 
পয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য । বোধ হচ্যে 
যেন অন্য স্বয়ং পুরুষোব্তম বৈকুগ্ঠনিবাসা জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ্জ রথে 
আরোহণ করে কমলার শ্বয়শ্বরে গমন কচ্যেন। 
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দ্বিতী। ভাই হে, ননুষপুল্র যযাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই বটেন! 
আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্ঠা দেবযাঁনীও কমলার গ্যায় রূপবতী ! এখন 
পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত 
হয়েছিল, অধুনা রাজধষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইবূপ 
অবিকল স্ুখসম্পত্তি লাভ করে! 

তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণযক্রিয়া কি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে? 

দ্বিতী। না, দেত্যগুরু ভার্গব বকন্া সহিত গোদাঁবরীতীরে পর্বত 
মুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচ্েন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য 
নির্বাহ হবে। 

তুতী। মহাশয়, এ পরম আহলাদের বিষয়, কেন না, এই চক্দ্রবংশীয় 
রাজগণ চিরকাল দেবমিব্, অতএব গহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে 
বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্তাবন। ছিল। 

দ্বিতী। বোধ হয়, খধিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ 
করে পর্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেছেন । ( নেপধ্যাভিমুখে 
অবলোকন করিয়া )৪ কে হে; রাজমন্ত্রী নয়? 

তৃতী। আজ্ঞা হা, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন। 


( মন্ত্রীর প্রবেশ |) 


মন্ত্রী। (স্বগত ) আগ অনস্ভদেব ত আমার স্বন্ধেই ধরাভার অপণ করে 
প্রস্থান কল্যেন। 

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ 
পরিত্যাগ কল্যেন? 

ম্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ 
প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। দে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় 
ও মহাতীর্ঘ আছে। মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত, তাতে নৃতন পরিণয় হলে 
 মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞিৎ কাল সহবাস ও নানা তীর্ঘ পর্যাটন না 
করে, বোধ হয়, স্বদেশে প্রতাগমন করবেন না। 

1 


৩২ মধূনৃদন-গ্রস্থাবলী 


দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের 
হস্তে রাজাভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন। 

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্তানুসারে প্রজাপালনে 
কখনও ক্রুটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর 
তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হলে কি আাকাশমণ্ুল নক্ষত্রসমূহে 
তাদুশ শোতমান হয়? কুমার বাতিরেকে দেবসৈম্তের পরিচালনা কত্যে 
আর কে সমর্থ হয়? 

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি । অতএব 
আমাদের মহান্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পধ্ান্ত যে আপনার দ্বারা রাজকাধ্য 
স্থচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) 
আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচো না? বোধ করি, মহারাজ অনেক 
দুর গমন করেছেন! আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন ? 
চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি। 

মন্ত্রী। হা, তবে চলুন। 

| নকলের প্রস্থান। 


ইতি দ্বিতারাঙ্ক | 


তৃতীয়াস্ক 
প্রথম গতাষ্ক 


প্রতিষ্ঠানপুরী_ রাজনিকেতনসন্মুথে । 
(মন্ত্রীর প্রবেশ | ) 


মন্ত্রী। (স্বগত ) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসম্না 
হলে, হূর্ধ্যদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্পচিত্তা হন, রাজবিরহে 
কাতরা রাজধানীও নুপাগমনে অগ্ঠ সেইরূপ হয়েছে । (নেপথ্যে মঙ্গলবাছ ) 
পুরবাসীরা অদ্য অপার আনন্দার্বে মগ্র হয়েছে। অগ্ত যেন কোন 
দেবোত্সবই হচ্যে! আর না হবেই বা কেন? নহুষপুজ্র যযাতি এই 
বিশাল চন্দ্রবংশের চুড়ামণি; আর খধিবরদৃহিতা দেব্যানীও রূপগ্চণে 
অনুপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! 
রাজমহিষী যেন সাক্ষাত লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, 
পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমগ্ুলে আর নাই; আর আমাদের মহারাজও 
বেদবিষ্ঠাবলে নিরুপম ! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন 
তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অযুত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য 
হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা 
হয়? রাজহংসী বিকশিত কমলকাননেই গমন করে থাকে। মহারাজ 
প্রায় সাদ্ধেক বসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন 


করে এত দিনে ন্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন !-যছু নামে নৃপবরের 
যে একটি নব কুমার জম্মেছেন, তিনিও সর্বস্থীলক্ষণধারী। আহা! যেন 
স্ুচার সমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্রিকণা পৃথিবীকে উজ্জল করবার জন্যে 
'বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর 
, পিতার শ্যায় পুক্রকেও যেন চন্্রবংশশেখর করেন! আঃ মহারাজ রাজকর্ে 


৩৪ মধুস্থদন-গ্রস্থাবলী 


নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হতে যেন বনুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্ত 
আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনের উত্ব প্রকরণ সমাধা 
করিগে। 


প্রস্থান । 


( মিষ্টান্ন হস্তে বিদূষকের প্রবেশ |) 


বিদু। (স্বগত ) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকম্মই হলো, তার 
কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা 
ত কোন শাস্্রেই নাই; এই উত্তম শ্ুখাদ্য মিষ্টান্নগুলি ভাগারী বেটা 
রাজভোগ হতে চুরি করে এক নিজ্ন স্থানে গোপন করে রেখেছিল ; 
আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বৃদ্ধি! আমি 
কি পাপকন্ম করেছি? যদি পাপকন্মই করে থাকি, তবে যা হৌক, এতে 
উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হতে পারে । একজন দরিদ্র সদ্বশজাত 
ব্রাহ্ণকে আহ্বান করে, তাকে কিঞ্চিত মিষ্টান্ন দিলেই ত মামার পাপ 
ধ্বংস হবে! আহা। ব্রান্গণভোজন পরমধম্ম। (আপনার প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমনপুকবক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ 
করুন। এই যে এলেম। হে দাত) কি মিষ্টান্ন দেবে, দাও দেখি? তবে 
বসতে আজ্ঞা হউক। (ন্বয়ং উপবেশন ) এই মআাহার করুন (স্বয়ং 
ভোজন ) ওহে ভক্তবসল ! তুমি আমাকে অত্যঞ্ পরিতুষ্ট করলে । 
( স্বয়ং গাত্রোথান করিয়া ) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? হে ছ্বিজবর ! যদি 
এই মিষ্টান্ন চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ 
দূর হয়। শথাস্ত! এই ত নিষ্পাপা হলেম! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম 
কি সামান্য পুণ্যের কন্ম! (উচ্চৈহম্বরে হাস্ত )যা হউক! প্রায় দেড় 
বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পধ্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, 
কিন্ত মা যমুনা! তোমার মতন পবিক্রা নদী আর ছুটি নাই! তোমার 
ভগিনী জাহ্বীর পাদপদ্মে সহ প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণা্থুজে 
সহত্র সহত্র প্রণিপাত! তোমার নির্মল মলিলে স্নান করলে কি ক্ষুধার 


শঙ্মিষ্ঠা নাটক ৩৫ 


উদ্রেকই হয়! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । রাণী বললেন, 
যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যছু কি কচ্যে? তা দেখতে 
গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল । বেগারের 
পুণ্যে কাশী দর্শন! মন্দই কি? আপনার উদর তৃপ্তি হলো ; এখন রাণীর 
মনঃ তৃপ্তি করিগে। 

প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গাঙ্ক 


প্রতিষ্ঠানপুরী-রাজশ্ুদ্ধা্য । 
( রাজ বযাতি এব” রীজ্জী দেবযানা মাঁগান।) 


রাজ্জী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, 
তা আমি একমুখে বলতে পারি না! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা 
শুনেছি তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয়! হেজীবিতেশ্বর! আপনি 
আমাকে সেই অন্ধকারময় কৃপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় 
হয়ে, কোথায় গেলেন ? : 

রাজা। প্ররিয়ে! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দেবযোগে 
অকম্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রুপ তোমার 
নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু 
আমার চিত্তচকোর তোমার এই পুর্চচন্দ্রাননের পুনার্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল 
হলো, যিনি অন্তুর্যামী ভগবান্, তিনিই তা বলতে পারেন। পরে আমি 
আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, 
এবং চতুদ্দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলহ অন্ধকারময় এবং 
শৃম্যাকার! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোখান করে গমনের উপক্রম 
কচ্চি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো৷। স্বাভাবিক 
মুগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর 
শরযোজনা করলেম; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
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করাতে তার নয়নযূগল দেখে আমার তঙুক্ষণাত তোমার এই কমলনয়ন 
স্মরণ হলো, এবং তণকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে 
আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই 
জানতে পালোম না। 

রাজ্জী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে ) হে প্রাণনাথ ! 
আমার কি শুভাদৃষ্ট !__তার পর! 

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভারদৃষ্ট, তবে আমার কি? প্ররিয়ে! 
তুমি আমার জন্ম সফল করেছে !--তার পর গমন করতে করতে এক 
কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো, যে তুমিই আমাকে 
কুহুরবে আহ্বান কচ্যো ৷ 

 রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর। তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার 

প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এই মাত্র বলতো, 
“হে রাজন! আপনি সেই কৃপতটে পুনর্মন করুন, আপনার জন্যে শুক্রকন্থ। 
দেবযানী ব্যাকুলচিন্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্যে।” 

রাজা। প্রিয়ে! আমার অবৃষ্টে যে এত স্থথ আছে, তা আমি স্বপ্নেও 
জানি না; যদি আমি তখন জানতে পাত্যেম, তবে কি আর এ নগরীতে 
একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃাতপন্নামনে 
উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম ! আমিযে কি শুভ লগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা 
করেছিলেম, তা কেবল এখনই জানতে পাচ্যি ! 


( বিদূষকের প্রবেশ |) 


কিহে, দ্বিজবর! কি সংবাদ? 

বিদু। মহারাজ! শ্রীমান্‌ নবকুমার রাজকুমারকে একবার দর্শন করে 
এলেম । রাজমহিযী চিরজীবিন৷ হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ 
রূপলাবণ্য ! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুলা শোভা! আর 
না হবেই বাকেন? “পিতা যন্য, পিতা যস্থ্”__আ হা হা! কবিতাটা 
বিস্মৃত হলেম যে! 
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রাজা । (সহাস্য বদনে ) ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও! তোমার মত 
ওঁদরিক ব্রাহ্মণের খান্ঘদ্রব্যের নান ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে ? 

রাজ্বী। (বিদুষকের প্রতি ) মহাশয়! আমার যছুর নিদ্রাভঙ্গ 
হয়েছে নাকি? (রাজার প্রতি ) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই। 

রাজা । প্রিয়ে!। ভোমার যেমন ইচ্ছা হয়। 

| রাজ্জীর প্রস্থান । 

বিদু। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব তা 
বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দেত্যদেশে মৃগয়া করতে 
গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়ছুপ্রাপ্যা মহিকন্তাকেও আপনি লাভ 
করেছেন! আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি 
অপূর্ব অনুপম রত্ই এনেছেন । ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত 
কি সেখানে আর আছে ? 

রাজা । (সহাস্ত মুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার 
রত্ন অনেক আছে । 

বিদু। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না। 

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরাগণকে দেখেছ ? 

বিদু। আজ্ঞা না। 

রাজা। আহা! সখে, তার সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক 
আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ 
লঙ্ষ্মীদদেবীই অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন! সেয়ে মহিষীর নিতান্ত সহচরা 
কি সখী, তাও নয়। 

বিদু। কি তবে মহারাজ ! 


রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না, মহিষীকেও প্রিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা 
হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টবূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন 
রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘট। দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্তকাল 
দৃ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাতৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েক বার 
সেইরূপে পতিতা হয়েছিল । বোধ হয়, রাজ্ভীও বা তাকে আমার সম্মুখে 
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আসতে নিষেধ করে থাকবেন । আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্্য ! 
তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পণ্মের উপর ঘ্বণাজন্মে। আর তার মধুর 
অধরকে রতিপর্ধস্থ বললেও বলা যেতে পারে ? 

( নেপথ্যে ) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! 
হায়! আমার সর্বনাশ হলো । 

রাজা। ( সসম্ত্রমে) এ কি! দেখ তহে? কোন্‌ ব্যক্তি রাজদ্বারে 
এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্যে ? 

বিদু। যেআজ্ঞা! আমি-___( অদ্ধোক্তি।) 

(নেপথ্যে ) দোহাই মহারাজের! হায়। হায় হায়! আমার 
সর্ববস্থ গেলো । 

রাজা । যাও নাতে! বিলম্ব কচ্যো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্র- 
পুত্তলিকার ন্যায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাড়িয়ে রইলে ? 

বিদু। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্য গুরুর 
কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন মায়াবী দেত্যই বা এসে 
থাকে ; তা হলে-__( অদ্দোক্তি | ) 

রাজা । আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই । 

বিদু। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; 
আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না। 


| প্রস্থান | 


রাজা । (গাব্রোথান করিয়া স্মিতমুখে স্গগত ) ব্রা্গণজাতি ঝুকে 
বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! চিন্তা করিয়া) সে যা 
হোৌক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিস্তে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্চি 
না। আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিতকাল 
বিহার করি, তখন এক দিন আমি একল। নদীতটে ভ্রমণ কত্যে২ এক 
পুষ্পোগ্ঠানে গ্রবেশ করেছিলাম । সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা 
কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিন্যাস করে অশোক- 
বৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো), যে সে চিন্তার্বে মগ্রা রয়েছে; আর 
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তার চারি দিকে নানা কুন্থুম বিস্তত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হতে 
লাগলো যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দধ্য গুণে পরিতুষ্ট 
হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিন্ব। স্বয়ং বসম্করাজ্জ বিকশিত পুষ্পাগ্রলি 
দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন ? পরে আঁমার পদশব্দ শুনে সেই 
বামা আমার দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিণী 
পবনবেগে পলায়ন করে) ভেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্ুভিতা তলো। পরম্পরায় 
শুনেছি, যে এ শ্ন্দরী দৈত্যরাজকন্যা শহ্মিষ্ঠা কিন্তু তার পর আর কোন 
পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যক, কিন্তু-_-- 


( অদ্োক্তি। ) 


( বিদুষকের এক জন ব্রঙ্গণ সহিত পুনঃপ্রবেশ 1) 

ব্রাহ্মণ | দোহাই মহারাজের ! আমি অতি দরিদ্র ব্রাঙ্গণ!। আমার 
সর্বনাশ হলো । 

বাজা। কেন, কেন? বৃত্তান্থটা কি বলন দেখি 1 

ব্রাহ্ম । (কৃতাঞ্জলিপুটে ) ধন্মাবতার। কয়েক জন দূর্দান্ত তক্কর 
আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসববন্থ অপহরণ কচ্যে! হায়! হায়! কি 
সর্বনাশ ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন । 

রাজা। (সরোষে)সে কি? এ রাজ্যে এমন নিয় পাষণ্ড লোক 
কে আছে, যে ত্রাঙ্মণের ধন অপহরণ করে £ মহাশয়, আপনি ক্রন্দন 
সন্বরণ করুন, আমি স্মহস্থে এই মৃহুর্তেই সেই ছুরাচার দস্থ্যদলের যথোচিত 
দু বিধান করবো । ( বিদুষকের প্রতি ) সথে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার 
ধনুর্ববাণ ও অসিচম্ন আন দেখি । 

বিদু। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি? 

রাজা । (সক্রোধে ) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর ? 

বিদূ। (সত্রাসে)সে কি, মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে 
আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি ! 


| বেগে প্রস্থান । 


৪০ মধুস্দন-গ্াম্থাবলী 


রাজা । মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গুহাক্রমণ করেছে? 

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে পারি না! হায়! তায়! 
আমার সর্বন্য গেলে । 

রাজা । ঠাকুর, আপনি ধের্যা অবলম্বন করুন; আর বৃথা আক্ষেপ 
করবেন না। 


( বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশা। ) 
এই আমি অন্ত্র গ্রহণ কলম । (অস্ত্র গ্রহণ ) এখন চলুন যাই। 
| রাজ ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান | 
বিদি। (ম্বগত) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জলে উঠে, তেমনি শক্র- 
নামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্রি জ্বলে উঠলো । চোর বেটাদের 
আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্যেই 
পি'পড়ের পাখা ওঠে! এখন এখানে থেকে আর কি করবো? যাই, 


নগরপাঁলের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে। 
| প্রস্থান । 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 


গ্রতি্ানপুরী-রাঙ্গাশ্গঃপুবু-সংক্রান্থ উদ্ভান । 
( বকাস্থর এবং শম্মিষ্ঠার প্রবেশ |) 


বক। ভদ্রে, এ কথা আমি তোমার মাতা দেত্যরাজমহিষীকে কি 
প্রকারে বলবো ? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পধ্যস্ত পরিতাপিতা 
হূচ্যন, তা বলা দু্ষর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল 
নির্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই। 

শশ্মি। মহাশয়, আমার অশ্রজাল যদি সে অগ্নি নির্বাণ হয়, তবে 
আমি তা অবশ্যই করবো ; কিন্তু আমি দৈতাপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে 
যাব না! ( অধোবদনে রোদন । ) 


শশ্মিষ্ঠা নাটক ৪১ 


বক। ভদ্রে, গুরু মহধযিকে তোমার পিতা নানাবিধ পুজাবিধিতে 
পরিতুষ্ট করেছেন; রাজচক্রবন্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ- 
আজ্ঞা কখনই উল্লজ্ঘন বা অবহেলা করবেন না; যদ্চপি "তুমি অনুমতি কর, 
আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ঘপতিকে এ সকল বৃ্তান্ত অবগত করাই। 
হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরা এককালে অন্ধকার হয়েছে ;: আর 
পুরবাসীরাও রাজদম্পতির দুঃখে পরম ছুঃখিত | 

শন্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথ! নুপত্ডিকে অবগত করতে উদ্যত 
হন, তবে আমি এই মৃহুর্কেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো । (রোদন । ) 

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্ধব্য ? 

শদ্মি। মহাশয়, আপনি দেত্যদশে পুনগমন করুন, এবং আমার 
জনক জননীকে সহজ সহজ প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, তোমাদের 
হতভাগিনী ছুহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত 
হও! 

. বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননাকে আমি এ কথা কেমন করে 
বলবো? তুমি তাদের একমাত্র কন্যা; তুমি তাদের মানস-সরোবরের 
একটি মাত্র পদ্মিনী ; তুমিই কেবল তাদের হৃদয়াকাশে পূর্ণশশী | 

শন্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পূর্থবীতে কত শত লোকের সন্তান সম্ভতি 
যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে 
পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়া নয়। 


বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি 
আর দর্শন করবে না? তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে বিস্মৃত হলে? 
আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো ! 

শম্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকার 
পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন বাক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন 
করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর আদর্শনে, তাদের প্রতিমৃত্তি আপনার 
মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সব্ধদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ 
আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল ম্মরণ করবো; 


৪২ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 


কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন 
না। 

বক। বতসে, তবে আমি বিদায় হই: 

শশ্মি। (নিরুত্তরে রোদন । ) 

বক। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) ভাদ্রে, এখনও বিবেচনা করে 
দেখ! রাজমভা অতিদর্বত্তিনী নয়; রাজচক্রবন্তী যযাতিও পরম দয়াল 
ও পরহিতৈষী ; তোমার আগ্গোপান্থ সমুদায় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি 
যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই । 

শন্মি। (স্বগত ) হা হাদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর হ্যায় যত মুক্ত হতে 
চেষ্টা কর, ততই আরে। আবদ্ধ 591 (প্রকাশে) তে মহাভাগ ! আপনি 
ও কথা আর আমাকে বলবেন না 

বক। তবে আর অধিক কি বলবো? শ্ুভে, অগদীশ্বর তোমার 
কল)ণ করুন । আগার আর এ স্থলে বিলঙ্গ করবার কোন প্রয়োজন নাই 
আমি বিদায় হলেম। | 

[| প্রস্থান | 


শশ্মি। (গত ) এ তুস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার 
করবে? হা হতবিধাতত তোমার মনে কি এই ভিল? তা তোমারই বা 
দোষকি। (রোদন।) আমি আপন কম্মদোষে এ কল ভোগ কচ্চি। 
গুরুকন্তার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগট্যুতা হয়ে দাসা হলেম। 
তা দাসা হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্রেশই ছিল 
না; কিন্ত এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই 
যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে ঠোর কি কোন ফল লাভ 
হবে? তাতোরই বা দোষ কি? এমন মৃগ্ডিমান্‌ কন্দপকে দেখে কে 
তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী 
নিমীলিত থাকতে পারে? ( দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া ) তা আমার এ 
রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ওষধ নাই! আহা! গুরুকম্তা দেবযানী কি 
ভাগ্যবতী ! ( অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন | ) 


শন্মিষ্ঠা নাটক ৪৩ 


( রাজার প্রবেশ |) 


রাজা । (স্বগত ) আমি ত এ উদ্ভানে বুকালাবধি আসি নাই। শ্রুত 
আছি, যে এর চতৃষ্পার্খে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা ' 
স্থানটি কি রমণীয়। স্মন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামগ্ুপ কি 
স্ুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দিকে প্রচ্চ তপনতাপ যেন দেবকোপাপ্রির 
ম্যায় বসুমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্ত এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ 
হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্চিদেবী ছুঃসহ প্রভাকর প্রভাবে একান্থ অধীরা 
হয়ে, এখানেই মিগ্রচিন্তে বিরাজ করছেন ; এবং ভার অনুরোধে আর এই 
উদ্যানস্থ বিহঙ্গমকুলের কুজনরূপ স্ততিপাগেই যেন স্থ্যাদেক আপনার 
প্রথরতর কিরণজাল এ স্থল হতে সন্বরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর 
স্থান! কিপঞ্িগকাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্ছি দূর করি । ( শিলাতলে 
উপবেশন ) ছুষ্ট তক্ষরগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল ; কিন্তু আমি অগ্রি- 
অস্বে তাদের সকলকেই ভস্ম করেছি। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি ) আহাহা 
কি মধুর ধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী 
সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কালযাপন কচ্যে। কিঞ্চিৎ 
নিকটবন্তী হয়ে শ্রবণ করি দেখি (নিকটে গমন |) 


নেপথ্যে গীত। 
রাগিণী মোহিনী বাহার--তাল আডা। 


আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না। 
পরে প্রাণ দিয়ে পরে) হলো কি লাঞ্ধনা । 
করিয়ে স্বখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা । 
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি 'মলিলো না! 
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা ' 
খেদে আছি অ্িয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না। 
রাজা । আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন একজন 
স্ুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতেম না। 


8৪ মধুস্থদন-গ্রস্থীবলী 


(চিন্তা করিয়া) এ কি? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো 
কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে? বলাও যায় 
না, ভবিতবোর দ্বার সর্ধবত্রেই মুক্ত রয়েছে । 'দেখি, বিধাতার মনে কি 
আছে। 

শশ্মি। (গাক্রোথান করিয়া স্বগত ) হা হতভাগিনি ! তমি স্বেচ্ছাক্রমে 
প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে 
পিঞ্তরবদ্ধ পক্মীর চঞ্চল হওয়া বৃথা? হা পিতা মাতা! হা বন্ধুবাঙ্গব ! 
হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। 
(রোদন।) 

রাজা । ( অগাসর হইয়া স্বগত ) আহা! মধ্রস্থরা পল্লবারৃতা কোকিলা। 
কি নীরব হলো! ( শন্ষিষ্ঠাকে অঝলোকন করিয়া) এ পরমন্তুন্দরী 
নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেবকন্যা বননিহার-হাভিলাষে 
স্বর্গ হতে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়েছেন ? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ 
রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়ঃ তা ক্ষণৈক অদশ্যভাবে দেখিই না কেন, 
ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্যেন? (বক্ষারালে অবস্থিতি | ) 

শশ্মি। (মুক্তকঞে) বিধাত। ্রীজা্তি তকে পরাধীন করে সি করেছেন । 
দেখ, এযে ন্ুবর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ানুমারে এ অশোকবুক্ষকে বরণ করে 
আলিঙ্গন কচো, যগ্ভপি কেউ ওক অন্য কোন উগ্ভান হতে এনে এস্থলে 
রোপণ করে থাকে, তথাপ কি ৪ জন্মভুমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়তম 
তরুবরকে পরিত্যাগ কত্যে পারে? কিছ্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে 
স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ৪ আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে 
রাজন, আমিও সেইমত তোমার জন্যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই 
পরিত্যাগ করেছি । যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের স্ুুপ্রসম্নতার 
অভিলাষে পুথিবীস্থ সমদায় মুখভোগ পরিত্যাগ করে সকন্গ্যাসধন্মা অবলম্বন 
করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমুন্তি সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি 
দিয়েছি! (রোদন ।) 

রাজা। (ম্বগত) এ কি আশ্চর্য! এ যে সেই দৈত্যরাজতুহিতা 
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শন্মিষ্ঠা! কিন্তু এযে আমার প্রতি অন্নরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্পেও 
জানি না। (চিন্তা করিরা সপুলকে ) বোধ হয়, এই জন্যেই বুঝি আমার 
দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতেছিল। শআাহা ! অগ্ঠ আামার কি সুপ্রভাত ! এমন 
রমণীরত্র ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্রে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা 
অসাধ্য! (অগ্রসর হইয়া শশ্মিষ্ঠার প্রতি ) হে শ্রন্দরি, রুদ্রের কোপানলে 
মগ্সথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী 
এ উদ্ঠানে বিলাপ কচ্যো? 

শল্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত ) কি 
আশ্চর্য্য ! মহারাজ যে একাকী এ উদ্ভানে এসেছেন ? 

রাজা । হে মুগাক্ষি, ভুমি যদি মন্মথমনোহারিণী রতি না হও, তবে 
তুমি কে, এ উদ্যান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জল কচ্যে। 

শন্মি। (স্সগত ) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী '- হা অন্ঃকরণ । 
তুমি এত চঞ্চল হলে কেন 1 

রাজা । ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেছি, যে ভুমি মধুরভাষে আমার 
কর্ণকুহরের সুখপ্রদানে একবারে বিরত হলে ? 

শম্মি। ( কৃতাঞ্জলিপুটে ) তে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর এক জন পরি- 
চারিকামাত্র ; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না। 


রাজা। না, না, *ুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী! যা হৌক, যস্পি 
তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 
ততএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর। 

শন্মি। তে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা! করবেন না। 

রাজা । সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধর্ক্ব বিবাহ প্রচলিত আছে, 
আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ধববপ্রকারেই আমার অনুরূপ পারা, অতএব হে 
কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর। 

শদ্মি। (স্বগত ) তা হৃদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল 
হবে? (প্রকাশে ) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার 
প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনামাত্র । 
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রাজা । প্রিয়ে, আমি স্ূর্যযদেব ও দিক্ম গুলকে সাক্ষী করে এই তোমার 
পাণিগ্রহণ করলেম, (হস্তধারণ।) তুমি অগ্ঠাবধি আমার রাজমতিষীপদে 
অভিষিক্তা হলে । 

শন্মি। ( সসম্মে) হে নরেশ্বর, আপনি একি করেন? শশধর কি 
কুমুদিনী বাতীত অন্য কুম্থুমে কখন স্পৃহা করেন? 

রাজা। ( সহাস্ত বদনে ) আর কুমুদিন।রও চন্্রম্পর্শে অপ্রফুল্প থাকা ত 
উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অগ্ভ আমার কি শুভ দিন! আমি যে 
দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পববত মুনির আঙ্মে দর্শন করেছিলেম, 
সেই দ্রিন অবধি তামার এই অপুর্ব মোহিনী মৃত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে 
প্রতিচঠিত হয়ে রয়েছে! তা দেবতা স্্প্রসন্ন হয়ে এত দিনে আমার অভা্ট 
সিদ্ধ কল্যেন। 


( দেবিকার প্রবেশ 1) 


দেবি। (স্বগত ) আহা! বকাম্বর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হলে 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ( চিনা করিয়া ) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখীর 
মনে জম্মভূমির প্রতি এইরূপ বেরাগা উপস্থিত হয়েছে | কি মাশ্চ্য্য ! 
এমন সরলা বালার অন্থঃকরণ কি গুরুকন্যার মৌভাগ্যে হিংলায় পরিণত 
হলো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসন্ভ্রমে ) একি! মহারাজ যষাতি 
ফে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্যেন! আহা! ছুই জনের একত্রে 
কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়ক অবনাতে অবতীর্ণ হয়ে 
প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাষে পরিতুষ্ঠ কচ্যেন 

শশ্মি। আমার ভাগ্যে যে এত মুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল 
না; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যুথত্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীতা হয়ে কোন 
বিশাল পর্ধবতানস্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথ! দাসীও অগ্ভাবধি সেইরূপ 
আপনার শরণাপন্না হলো! মহারাজ, আমি এত দিন চিরছুঃখিনী ছিলাম ! 
(রোদন ।) 

রাজা । ( শশ্মিষ্ঠার অশ্রু উম্মোচন করিতে করিতে) কেন, কেন, 
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প্রিয়ে! বিধান্চা ত তোমার নয়নযুগল কখন আশ্রুপূর্ণ হবার নিমিন্তে 
করেন নাই ? 

রাজা। (দেবিকাকে অবলোকন করিয়। সপন্তমে ) প্রিয়ে, দেখ দেখি, 
এ স্ত্রীলোকটি কে? 

শন্মি। মহারাজ, ইনি আনার প্রিয়সখা, এর নাম দেবিকা | 

দেবি। মহারাজের জয় হউক । 

রাজা । ( দেবিকার প্রতি) শ্ুন্দরি, তোমার কলাণে আমি সব্ত্রেই 
বিজয়ী ! এই দেখ, আঘি বিনা সমুদ্রমন্থনে অদ্য এই কমলকাননে কমলা- 
স্বরূপ তোমার সখারত্র প্রাপ্ত হলেম। 

দেবি। (করযোড়ে ) নরনাথ, এ রত্র রাজমুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, 
আমাদেরও অগ্ঠ নয়ন মফল হলো । 

শম্মি। ( দেবিকার প্রতি ) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি? 

দেবি। রাজনন্দিনি, বকান্্র মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও 
পুনব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্যে নিতান্ত ইচ্ছুক: তিনি পুৰ্বদিকের রুক্ষ- 
বাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, তোমার যেমন অনুমতি তয় । 

রাজা । কোন্‌ বকান্ুর ? 

শম্মি। বকানস্থুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত 
সাক্ষাতকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন । 

রাজা। (সসন্ত্রমে) সেকি? আমি দেত্যবর বকাস্থুর মহাশয়ের 
নাম বিশেষরপে শ্রুত আছি, তিনি এক জন মহাবার পুরু। তার 
যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে; প্রিয়ে, চল, 
আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তার সঠিত সাক্ষাৎ করিগে। 


| স্কুলের প্রস্থান । 


( বিদুষকের প্রবেশ | ) 


বিদু। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরিচারিকাদের উদ্যান; তা কৈ 
মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে না কি? কি আপদ্‌! 
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প্রিয় বয়স্ অন্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন! ছি! 
ক্ষত্রজাতির কি হছুঃত্ষভাব! এদের কবিভায়ারা যে নরব্যাত্র বলেন, সে 
কিছু অবথার্থ শয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে 
পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু স্থখের শরীর নয়; তবুও 
আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচো, তা বলা ছুগ্ধর! এই 
দেখ, আমি যেন হিমাচল-শিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ 
ও নদী নিঃস্তত হয়ে ভূলে পড়ছে, তার সীমা নাই! (মস্তকে হস্ত 
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দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হলেম নাকি? তা না হলে আমার মস্তক- 
প্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্যেন, এর কারণ কি? যাহোক, 
মহারাজ গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকা দন্লাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসারা সকলেই আতান্থ ব্যাকুল হয়েছে, 
আর সেন্যাধ্যক্ষের। পদাতিকদল লয়ে তার অন্বেষণে নানা দিকে ভ্রমণ 
কচ্যে। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বডশীতে অন্যাসে গাথা 
যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাপ দেওয়া উচিত? €চিন্থা করিয়া) হা, এও 
কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উদগ্ভানের চভুষ্পার্শে রাণীর পরিচারিকারা 
বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি, ভারা না কি পুরুষকে 
ভেড়া করে রাখে । একজানে, যদি তাদের মধো কেউ আমাদের কন্দপ্প- 
স্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে মায়াবলে সেহরূপই করে থাকে, 
তবেই ত ঘোর প্রমাদ !. (চিন্তা করিয়া) হা, হা, তাও বটে, আমার৪ 
ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কম্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের 
মতন স্বয়ং মৃত্রিমান্‌ মন্মথ নই, তবু শামি যে নিতান্ত কদাকার তাও 
বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী 
ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম! তা ভেডা হওয়া ত কখনই 
হবেনা! আমি ছুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কিতা চলে? ও সব 
বরঞ্চ রাজাদের পপোষায়; আমরা পেট ভরে খাব, আর আশীর্বাদ 
করবো; এই ত জানি, তা সাত জদ্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত 
ভেড়া হতে স্বীকার হবো না-বাপ! (নেপধ্যাভিমুখে অবলোকন 
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করিয়া সচকিতে ) ও কি? এীনা-এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে 
রয়েছে? ও বাবা,কি সর্বনাশ ! (বস্ত্র দ্বারা মুখাবরণ ) মাগী আমার 
মুখটা না দেখতে পেলেই বাচি। হে প্রভূ অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, 
তুমি আমাকে এ বিপদ হতে রক্ষ! কর! তাআর কি? এখন দেখচি, 
পালাতে পাল্যেই রক্ষা । 

| বেগে পলায়ন । 


ইতি তৃতায়াঙ্ক । 


চতৃর্থান্ক 
প্রথম গতাষ্ক 


প্রতিষ্ঠানপুরী-রাঙ্গগৃহ | 
রাভা ও খিদুষকের প্রবেশ | 


বিদূ। বয়স! আপনি অগ্ঠ এত বিরসবদন হয়েছেন কেন 1 

রাজা। (দীথনিশ্বাস পরিভাগ করিয়া) আর ভাই! সর্বনাশ 
হয়েছে! হা বিধাতঃ, এ ছুস্তর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব। 

বিদ। সেকি মহারাজ? ব্যাপারট। কি, বন দেখি 1 

রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক ঘোরতর 
অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধো পথ হাপালে, বাকুলচিন্তে কোন 
দিঙ্নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুভমু ভঃ পৃষ্টিপাত করে, আমি 
সেইবূপ এই অপার বিপদ-সাগরে পতিত হয়ে পরমকাকণিক পরমেশ্বরকে 
একমাত্র ভরসাক্জানে সকবদ! মানসে ধ্যান কচি । হে জগণপিহ) এ বিপদে 
আমাকে রক্ষা করুন । 

বিদ। (ব্গত) এ ত কোন সামান্য বাপার নয় । ব্রিভৃবনবিখাত, 
রাজচক্রবন্তী যযাতি যে এতাদশ ব্রাসিত হ/য়ছেন, কারণটাহ কি? (প্রকাশে) 
মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি? 

রাজ । কি আর বলবো ভাই! এবার সব্বনাশ উপস্থিত; এত 
দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠার বিষয় সকলহ অবগত হয়েছেন । 

বিদ। বলেন কি মহারাজ? ত1 এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন 
সন্দেহ নাই; ভাল, রাজগহিষা কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে 
পাল্যেন? 

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে, 
লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অগ্ঠ সায়ংকালে অনেক 
যত্তপূর্ধক তার পরিচারিকাদের টষ্ঠানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান 
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করেছিলেন ; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। সুতরাং 
আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে (প্রেয়সী শন্িষ্ঠার গৃহের নিকটবর্তী 
হলেম। ভাই হে, তত্কালে আমার অগ্ঠকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো। 
তা বলা ছু্ষর। 

বিদু। বয়স্ত! তার পর £ 

রাজা। আমাকে দেখে প্রিরভমা প্রেয়সী শক্মিষ্ঠার তিনটি পূজ তাদের 
বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে গ্রফুল্লবদনে উদ্ধশ্বাসে হামার নিকটে এলো 
এবং রাজমহিবীকে আমার সহিত দেখে চিাপিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান 
রইলো । 

বিদু। কি ছুব্বপাক ! তার পর? 

রাজা। রাজ্জী তাঁদের স্তব্ধ দেখে মুদৃষ্বরে বললেন, হে বহসগণ, 
তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করা না। এই কথ! শুনে সব্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে 
স্বীয় কোমল বানু আস্ফালন করে বললে, মামরা কাকেও শঙ্কা করি না, 
তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিভার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের 
জননী 'নও,_তিনি হলে আমাদের কত আদর কত্যেন। 

বিদু। কি সব্বনাশ ! বয়স্ত, তার পর কি হলো? 

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তশ্কালে আমার মস্তক 
কুলালচক্রের ন্যায় একবারে ঘর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা 
কল্যেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বন্তুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি ততক্ষণাৎ 
তাতে গ্রবেশ করি! ( দী্থনিশ্বাস।) 

বিদূ। বয়স্ত। আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন । 

রাজা। আর ভাই! করি কিবল! রাজমহিষী তগুকালে আমাকে 
আর প্রিয়তম। শঙ্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভঙ্সনা করলেন, তার আর 
সীমা নাই। অধিক কি বলবো, ষদ্চপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্দেবীর 
মুখ হতে বহির্গত হো তা হলে আমি তাও সময করতেম না, কিন্তু কি 
করি? রাজমহিষী খষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শশ্মিষ্ঠার সহিত তার 
চিরবাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস। ) 


৫২ মধুস্থদন-গ্রন্থাবলী 


বিদু। বয়স্া! সে যথার্থ বটে; কিন্ত আপনি এ বিষয়ে অধিক 
চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নিব্বাণ হবে। দেখুন, 


আকাশমগুল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, গ্রাবল ঝটিকা কিছু চিরকাল 
বয় না। 


রাজা । সখে, তুমি মহিষার প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও । তিনি 
অত্যন্ত অভিমানিনী। 

বিদু। বয়স্ত ! যেস্ত্রী পতিপ্রাণা, £স কি কখন আপনার প্রিয়তমকে 
কাতর দেখতে পারে ? 

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্তেই 
এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি ? মুগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভাত হয়? যে কোমল 


বাহু পুষ্প-শরাসূন গ্ুণযোজনায় ক্লা্ণ হয়, এতারৃশ বান্ুকে কি কেউ ভয় 
করে? 


বিদু। তবে আপনার এতাদুশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি? 

রাজা । সখে, যগ্ভপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত তার পিতা মহষি 
শুক্রাচাধ্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপন্দীর কোপাগ্নি হতে 
আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজ্লিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও 
কম্পায়মান হন, সে ভুতাশন হতে আমি দুর্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ 
পাবো? (দীধনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শন্মিষ্ঠার 
পাণিগ্রহণ করে মামি কি কুকর্শাই করেছি! ( চিষ্ঠা করিয়া ) হা রে পাষণ্ড 
নির্বোধ অন্তুঃকরণ! তুই সে নিরুপম। নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, 
যার সহিত ' তুই মর্ত্যে স্বর্ভোগ করেছিস? হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ 
পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আার কোন সন্দেহ নাই! আহা, 
প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণপধ্ান্ত পরিত্যাগ করতে 
উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার 
অনৃষ্টে কি এই ছিল! হা প্রিয়ে! হা আমার হৃতসরোবরের পদ্মিনি ! 

বিদু। বয়স! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা 
উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতিপরায়ণা, 
তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সম্বরণ করবেন । 


শহ্মিষ্ঠা নাটক ৫৩ 


রাজা । সখে, তূমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিষী এ পর্যন্ত এ 
নগরীতে আছেন ? 

বিদু। ( সসন্্রমে ) সেকি মহারাজ? তবে রাঁজনহিষী কোথায় ? 

রাজা। ভাই, তিনি সখা পুণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, 
তা কেউ বলতে পারে না। 

বিদু। (প্রস্ত হইয়া) মহারাজ! একি সর্বনাশের কথা' যগ্ভপি 
রাজ্ঞজী ক্রোধাবেশে দৈতাদেশেঠ প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! 
আপশি এ বিষয়ে কি উপায় করেছেন ? | 

রাডা। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশৃন্ ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, 
ভান ! 

বিদ। কি সর্বনাশ! মহারাজ, গার কি বিলম্ব করা উচিত । চলুন, 
চলুন, অতি তবরায় পবনাবগশালা আশ্বার্টগণকে মতিষীর অন্দেষণে পাঠান 
যাকগে। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ | 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গণাক্ক 


প্রতি্ানপুরীনিকটস্থ যমুনা নদীতীবে অভতিথিশালা 
( শুক্রাচীধ্য ও কপিলের প্রবেশ |) 


শুক্র । আহা, কি রমা স্থান! ভো কপিল! এ পরিদৃশ্যমানা নগরী 
কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ পরশ্ণপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবন্তিগণের রাজধানী ? 

কপি। আজ্ঞ! হা। 

শুক্র । আহা, কি মনোহর নগরী । বৌধ হয়, যেন বিশ্বকন্মা এ 
সকল অট্রালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর 
বন্ত, কুবেরপুরী অলকা৷ আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই 
পৃথিবীতে নিশ্মাণ করেছেন । 


৫৪ মধুন্দন-্রন্থাবলী 


কপি। ভগবন্, এ প্রতিষ্ঠানপুরী, বাহুবলেন্দ্র রাজচক্রবন্তী নহ্ষপুজ 
যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারগ, পরম- 
ধান্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পুথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্জ 
সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ম্যায় স্থিতি করেন। 

শুক্র । আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদূশ সুপার 
প্রদান করা উত্তম কন্মই হায়েছে। 

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? 

শুক্র । বগুস, বুদিবসাবধি আমার পরমন্সেতপা রা দেবযানীর চন্দ্রানন 
দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্থানদ্বর জণনসভে, তাদেরও দেখতে অতান্ 
ইচ্ছা হয় | সেই জন্যেই ত আমি এদেশে আগনন করেছি; কিন্তু অছ্য 
ভগবান আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কলোন : অতএব এ মুখ্য কালব্লোর 
সময় ২ তাঁ এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নচে। 
হে বস, অন্ত এই নৈকটবন্তী অতিথিশালার বিশ্রামের গায়োজন কর। 

কপি। প্রো, যথ। ইচ্চ।। 

শুক্র। বগুস! তুমি এদেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, 
কেন না, দেবযানার পাণিগ্রহণকাদে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে 
শাগমন করেছিলে : অতএব তুমি কিকিৎ খাছ দ্রব্যাদি ভাহরণ কর । দেখ 
এক্ষণে ভগবান মার্ক অস্থাচলটডাবলঙ্গী হলেন, আমি সায়ংকালের 
সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি । 

কপি। ভগবন্‌! আপনার যেমন অভিরুচি। 


$ 


| কপিলের প্রস্থান । 

শুক্র । (গত ) যে পধাশ্থ কপিল প্রত্যাগমন না করে তদবধি আমি 

এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি। (বুক্ষমূলে 
উপবেশন ।) 


( দেবধানা এধং পুণিকার ছগ্সবেশে প্রবেশ) 


পুণি। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি 
নাই ! 


শশ্মিষ্টা নাটক ৫৫ 


দেব। সখি, এ নিজ্ঞন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্যে। আমরা 
যে কি প্রকারে সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে আমাদিগকে 
কে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল নুখ্য়ে উঠে ।, 

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ 
পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই । আমার বিবেচনায়, আমাদের রাঁজান্তঃপুরে 
ফিরে যাওয়াই উচিত। 

দেব। (সক্তরোধে ) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা! থাকে তবে যাও না 
কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্যে ? 

পুরি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার 
নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার হ্যায় 
আপনার পশ্চাদগামিনী হব । 


দেব। সখি, তূমি কি আমাকে এ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও 
পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতত্ব পুরুষের মুখ কি 
আমার আর দেখ! উচিত? সে তুরাচার তার প্রেয়সী শশ্ষিষ্টাকে লয়ে 
স্থখে রাজ্যভোগ করুক, সে শম্িষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করে 
তাকে লয়ে পরমস্্খে কালযাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি 
সম্পর্ক / তবে আমার দুইটি শিশু সম্ভান আছে, তাদের আমি আমার 
পিত্রাশ্রমে শীঘ্র আনাবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের 
রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি? শম্মিষ্ঠার পুল্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে 
কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই ছুরাচার, 
ছুঃশীল, ছুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের 
কি এই প্রতিফল? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে 
 ভাগ্যক্রমে ছুব্বপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার 
এমন ছুর্মাতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। আমি আপন হস্তে খড়া তুলে 
আপনার মস্তকচ্ছেদ করেভি! আহা, যাকে রত্ব ভেবে অতিযত্তে বক্ষ-স্থলে 
ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্ঞলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দহন 


কল্যে! (রৌদন )হায় রে বিধি! তোর কি এই উচিত আমি এ 
১৪ 


৫৬ এধুস্থদন-গ্রস্থীবলী 


ছরাচারের প্রতি অন্ুরক্ত হয়ে কি দৃক্ষদ্ম[ই করেছি। এমন পতি থাকা না 
থাকা দুই তুল্য ; তা যেমন কর্ম, তেমনই ফল পেলেম। 

পৃণি। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহধিকন্যা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, 
আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা 
হয়ে মুখেও আনা উচিত 1----( অদ্দোক্তি। ) 

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন; আমার কি স্বামী 
আছে? আমি আমার স্বামীকে শ্মিষ্টারূপ কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ 
করে এসেছি! হা বিধাতঃ1- (মৃচ্ছাপ্রাপ্তি |) 

পূর্ণি। একি! একি! রাজমহিষী যে অচৈতন্থা হলেন? ওগো 
এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত। শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! 
হায়! আমি কি করবো! এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, এখানে 
কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা 
রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই? কিহলো! কি হলো! 
হারে বিধাতা । তোর মনেকি এই ছিল? নদীর ইঙ্গিতে শত শত দাস 
দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও 
এমন একটি লোক নাই, যে তার নিকটে একট থাকে! আহা, এ ছুংখ কি 
প্রাণে সয়? (রোদন । ) 

শুক্র । (গাব্রোথান ৪ অগাসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি 
শ্রুতিগোচর হচ্যে না?--( নিকটে আসিয়া পুণিকার প্রতি) কল্যাণি! 
তুমিকে? আর কি জন্যেই বা এতাপৃশী কাতরা হয়ে এ নির্জন স্থানে 
রোদন কচ্যো?ঃ আার এই যে নার ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা 
তোমার কে? 

পুণি। মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অস্থুগ্রহ করে কিঞ্চিত 
কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি এ যমুনা হতে জল আনি। 

প্রস্থান | 


শুর্ক। (স্বগত ) এও ত এক আশ্চর্য ব্যাপার বটে। এক্ট্রীলোকেরা 
মায়াবিনী রাক্ষসী__কি যথার্থ ই মানবা, তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না। 


শন্ষিষ্ঠা নাটক ৫৭ 


দেব। (কিঞ্চিত সচেতন হইয়া) হা ছুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম ! 
তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণকম্ঠাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান 
হয় নাই। 

শুক্র । (স্গত ) কি চমশ্কার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন 
পুরুষকে ভসনা করিতেছে । 

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে 
স্পর্শ করো! না; আমি কি শশ্মিষ্টা? চণ্ডালে চগ্তালে মিলন হওয়া উচিত 
বটে। আমি তোমার কে? মধুরত্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি 
একত্রে বসতি করতে পারে ? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা 
হয়? তুমি রাজচক্রবস্তী হলিই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, 
তা কি তুমি কিছুই জান নাঃ আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহষি শুক্রাচাধ্যের 
কন্যা-_( প্রনমৃচ্ছাপ্রাপ্তি। ) 

শুক্র। (স্গগত) এ কি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছি £ 
শিব। শিব! আর যে নিদ্রায় আবুত আছি, তাই বাকি প্রকারে বলি? 
এ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকুহরে প্রবেশ কচ্যে । 
এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি করতেছে । তবে 
আমি এ কি কথা শুনলেম? ভাল, দেখা যাক দেখি! এ নারীটি কে? 
( অবগ্চ£ন খুলিয়া) আহা। এ যে প্রাণাধিকা বসা দেবযানী ! যে 
অষ্টাদশ বর্ধাপ্তে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্তা 
হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কিজন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে 
পাচ্যি না, আমি যে জ্ঞানশূন্ত--_( অদ্দোক্তি।) 


( পুণিকার পুনঃপ্রবেশ |) 


পুণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি। ( মুখে জল প্রদান । ) 

দেব। ( সচেতন হইয়া ) সখি পুণিকে ! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে ? 
প্রাণেশ্বর কি গাত্রোথান করে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দিক অবলোকন 
করিয়া ) অয়ি পুর্ণিকে! এ কোন্‌ স্থান ? 


৫৮ মধুস্থাদন-প্রন্থাবলী 


পৃণি। গ্রিয়সখি! প্রথমে গাক্রোথান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বল! 
যাবে। 

দেব। (গাক্রোথান ও শুক্রাচার্যযকে অবলোকন করিয়া জনাস্তিকে ) 
অয়ি পণিকে ! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ খষিতুল্য ব্যক্তিটি কে? 

শুক্র । বতসে! আমাকে কি বিস্মাত হয়েছে ! 

দেব। ভগবন্‌্! আপনি কি আজ্ঞা কচোন? 

শুক্র । বতুসে। বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো ? 

দেব। (পুনরবধলোকন করিয়া) আধ্য ! আপনি--হা পিতঃ। হা 
পিতঃ। (পদতলে পতন ৪ জানুগ্রহণ | ) পিতঃ) বিধাতাই দয়া করে এ 
সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন । ) 

শুক্র । কেন কেন? কি হয়েছে? শামি যে এর মন্ম কিছুই বুঝতে 
পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল, (উত্থাপন ও শিরশ্চস্বন )। 

দেব। হে পিত১ আপনি আামাকে এ ছুঃখানল হতে ত্রাণ করুন) 
( রোদন )। 

শুক্র । বসে! ব্যাপারট। কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো 
কেন? এত যে বাস্ত সমব্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত 
এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি 
রাজগৃতিণী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহিগামিনী 
হওয়া উচিত? তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিত্তে ? 

দেব। হে পিতঠঃ আপনার এ হতভাগিনী ছুহিতার আর কি কুল মান 
আছে? (রোদন ।) 

শুক্র । সেকি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছে৷ ? (স্বগত ) হা হতোহম্মি ! 
একি ছুর্দেব। (প্রকাশে ) বসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন ? 

দেব। ভগবন্‌, আপনি দেবদানবপৃজিত মহষি। আপনি সে নরাধমের 
নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না। 

শুক্র । (সক্রোধে ) রে দুষ্টে পাগীয়সি ! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা 
করিস? 


শন্মিষ্ঠা নাটক ৫৯ 


দেব। (পদতলে পতন ও. জানু গ্রহণ ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে 
দুর্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বনুন্ধরে ! 
তূমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ 
রাখব না। 

শুক্র । ( বিষগ্লবদনে ) এ কি বিষম বিভা ! বৃত্তান্তটাই কি, বল 
না কেন? 

দেব। (নিরুত্তরে রোদন )। 

সুক্র। অয়ি পৃণিকে ! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে ? 

পুনি। ভগবন্! আমি আর কি বলবো! 

দেব। (গাত্রোখান করিয়া) পিতঃ। আমার দুঃখের কথা আর কি 
বলবো % আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান 
করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম | 

শুক্র । কি সব্বনাশ। একি কথা? 

দেব। তাত । সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শশ্মিষ্ঠাকে গান্ধর্বব বিধানে 
পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে । 

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই ? 
বসে, গান্ধর্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না? 

দেব। তবে কি আপনার ছুহিতা চিরকাল সপত্বা-যস্ত্রণা ভোগ করবে ? 

শুক্র । ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি 
আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত 
ছিল! 
_ দেব। পিত১ আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত 
শাস্তি প্রদান করুন ( পদতলে পতন ও জানু গ্রহণ )। 

শুভ্র । (কণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বসে! আমি এ 
কর্ন কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধন্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ । 

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে 
প্রাণত্যাগ করি। 


৬০ মধুস্থদন-গ্রস্থাবলী 


শুক্র । (স্গগত ) এও তো সামান্য বিপত্বি নয়! এখন করি কি? 
( প্রকাশে ) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যেআমি তোমার স্বামীকে 
অভিশম্পাতে ভন্ম করি 

দেব। নানা, তাত! তা নয়, আপনি সে হ্রাচারকে জরাগ্রস্ত করুন 
যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে। 

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাতোথান করে গৃহে 
পুনর্গমন কর, ভোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে । 

দেব। €গাক্রোখান করিয়া ) পিতঃ, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে 
প্রবেশ করবো না। 

শুক্র । (€ ঈষত কোপে ) তবে তোমার মনক্কামনাও সিদ্ধ হবে না। 

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্োই হবে ; 
কিন্ত আমার প্রার্থনাটি যেন স্তুসিদ্ধি হয় মু-সখি পূণিকে, তবে চল যাই । 

| দেবযানা ও পুণিকার প্রস্থান । 

শুক্রু। ( স্বগত) অপত্যন্সেহের কি অদ্ভুত শক্তি!-আবার তাও 
বলি, বিধাতার নিবন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জল্মান্তরে 
কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই ব1 তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে? 
তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্তব্য । 


| প্রস্থান । 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
প্রতিষ্টানপুবী--শশ্মি্গার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান | 
শস্মিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ | 


দেবি। রাঞ্জনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে ?আমি 
একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর 
স্বভাব চিরকাল সমান রৈল ! এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর ছুটি আছে? 


শশ্মিষ্ঠা নাটক ৬১ 


শম্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে 
অপরাধ কি? যগ্ভপি আমি কোন মহামূল্য রত্রকে পরম যত্ব করি, আর 
যদি সে রত্রকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্তাকে কি আমি তিরস্কার 
করি না? 

দেবি। তা করবে না কেন? 

শশ্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভতসনা করা উচিত 1 
পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূলা রত্র কি আছে 
বল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দেবযানী আমার 
অপমান করেছে বলে যে আমি রোদন কচ্যি, তা তুমি ভেবো না। দেখ 
সখি, আমার কি ছ্রদৃষ্ট! কি ছিলেম, কি হলেম! আবার যে কি 
কপালে আছে, তাই বা কে বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি 
একেবারে জীবম্মাত হয়ে রয়েছি! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া? 
প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন না কল আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে 
করবো? সখি, যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত গীড়িতা হয়ে, সুশীতল 
জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ বিরহ্ে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে ! 
( অধোবদনে রোদন )। 


দেবি। রাজনন্দিনি, তুমি এত ব্যাকুল হইও না; মহারাজ অতি ত্বরায় 
তোমার নিকটে আসবেন । 

শশ্মি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে? 
(রোদন।) 

দেবি। প্রিয়সখি, তোমার কি কিছু মাত্র ধের্যয নাই? দেখ দেখি, 
কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহা করে ; চক্রবাকীও 
তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে; তা তুমি কি 
আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহা করতে পার না? 

শম্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ 
শশধর চিরকালের নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন। হায়! হায়! আমার 
বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন ।) 
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দেবি। প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু 
সস্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্মে উচ্চৈঃস্বরে সর্ধ্বদ! 
রোদন কচ্যে। 

শন্মি। হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে 
কি এই ছিল? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সান্তনা 
করগে, আমি এই নির্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব। 

দেবি। প্রিয়সখি, এ নিজ্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন 
কি? 

শন্মি। সখি, তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিত হয়, 
তখন কি সে আর অন্যান্য হরিণীগণের সভিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন 
করে থাকে ? বরঞ্চ নিজ্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুলচিন্তে ক্রন্দন 
করে, এবং সব্ধব্যাপী অন্তধামী ভগবান্‌ ব্যতিরেকে তার অশ্রজল আর কেহই 
দেখতে পান না। সখি, প্রাণেখবরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ 
ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে মন আছে? 

( নেপথ্যে) অধি দেবিকে, রাজনন্দিনা কোথায় গেলেন লা? এমন 
ছুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য ? 

শশ্মি। সখি, এ শুন, তুমি শীঘ্র যাও । 

দেবি। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনা রেখে, আমি কেমন 
করেই বা যাই ; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয়। 

প্রস্থান । 


শন্মি। (ব্বগত ) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দগ্চ-হাদয় থে 
কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হে প্র।ণনাথ, 
তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাথ, 
তোমাকে সকলে দয়াসিম্কু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার 
সে নামে কলঙ্ক হলো? হে রাজন্‌, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্র প্রদান করে, 
আবার তা অপহরণ করলে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে 
আলোক দর্শন করিয়ে, তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে, দাপ নির্বাণ 
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করলে! (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া ) হা ভগবন্‌ অশোকরৃক্ষ, তুমি কত শত 
কান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জন্তগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার 
আশ্রয় গ্রহণ করলে, স্ুশীতল ছায়াছারা তাদের ক্লান্তি দুর কর? তুমি পরম 
পরোপকারী ; অতএব তৃমিই ধন্য! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে 
বরপাত্রে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রপ প্রদান 
করেছ, কেন না, তোমার এই শুন্সিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ 
করেন। হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন ) 
আহা! এই বুক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত শ্ুখভোগ করেছি, তা 
বলতে পারি না। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) হায়! সে সকল 
দিন এখন কোথায় গেল! হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষব্রম গুল, হে মন্দ 
মলয়সমীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্ববে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা 
কি আমার জন্মের মত শেষ হলো ? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য! গত 
স্থখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ ছুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয়। 


গীত। 


ঝিঝোটা-তাল মধ্যমান। 


এই তো সে কুম্থম-কানন গো, 
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন । 
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে, 
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন । 
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে, 
স্খোদয় যার সনে, কোথা সেই জন ? 
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি, 
এত ছুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥ 


আমরা এই স্থানে গানবাগ্ঠে যে কত সুখলাভ করেছি, তার পরিসীমা 
নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখাসুভব কোথায় গেল? আহা! কি চমত্কার 


ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে 
১৪ 
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আমার সকলই অসুখ । বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, 
জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে । আর 
না হবেই বা কেন? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে 
প্রবাহিতা হয়? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একবারে 
বিস্মৃত হলে ? যে য্থত্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহত গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ 


সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্থ পরাজ্মুখ 
হলেন! (অধোবদনে উপবেশন |) 


রাজার একান্তে প্রবেশ । 


রাজা। (স্বগত ) আহা! নিশাকরের নিশ্মল কিরণে এ উপবনের 
কি অপরূপ শোভা হয়েছে । 

যেমন কোন পরমন্ুন্দরী নবযৌবনা কামিনা বিমল দর্পণে আপনার 
অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অগা সেহরূপ প্রকৃতিও এ সচ্ছ 
সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিস্বিত দেখে প্রফুলিত হয়েছে । 

নানাশব্দপুর্ণী ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্রা তপশ্ষিনার ম্যায় মৌনব্রত 
অবলম্বন করেছেন। শত শত খগ্োতিকাগণ উজ্জ্বল রন্রাজীর শ্যায় 
দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবানুরে শোভিত হচ্যে। হে বিধাত১ তোমার 
এই বিপুল শগ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই স্খী ! (চিম্তা করিয়া 
গমন |) মহিষীর অন্বেষণে নানা দিকে রী আর অশ্বারূটগণকে ত প্রেরণ 
করা গিয়াছে, কিন্ধ এ পর্য্যন্ত তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই! তা 
বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে ঘা আছে তাই হবে। কিন্ত 
আনি প্রাণে্বরী শশ্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো ? আহা! 
আমার নিমিন্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয় ! (পরিক্রমণ।) এ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাশিগ্রহণ করেছিলেম ! 
আহা, সে দিন কি শুভ দিনই হয়েছিল। 

শল্মি। (গাক্রোথান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই 
রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও 
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রালেম! হা বিধাতঃ তুমি আমার স্বুখনাশার্থে ই কি দেবযানীকে স্থষ্টি 
রেছো? ( দীর্ঘনিশ্বাস |) 

রাজা। (শন্িষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে ) এ কি! এই যে আমার 
প্নাণাধিকা। প্রিয়তমা শম্মিগ্ঠা এখানে রয়েছেন । 

শন্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবন্তিনী হইয়া! এবং হস্ত 
হণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে ্বপ্ধ দেখতেছিলেম, না 
কান দৈবমায়ায় বিমুগ্ধ ছিলেম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর 
] জন্মে দর্শন করবো, এমন কোন প্রত্যাশ। ছিল না। 

রাজা । কাণ্ডে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জা বোধ হয়। 

শল্মি। সেকি নাথ? 

রাজা। প্র্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কিনা সা করেছো? 

শন্মি। জীবিতনাথ, ছুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্থ্া। না 
চল্যে ত কখন ন্ব্গলাভ হয় না! 

রাজা । আবার দেখ, মহিষা ক্রোধান্থিত হয়ে____ 

শম্মি। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া ) মহারাজ, 
চবে আপনি অতিত্বরায় এস্থান হতে গমন করুন; কি জানি, এখানে 
[হিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে ! 


রাজা। (শশ্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি 
প্রতিকূল হলে? আর না হবেই বা কেন? বিধি বাম হলে সকলেই 
সনাদর করে। 

শন্মি। প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আন্বেন না। বিধাতা 
আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, 
কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য-_আর তায় আপনার মহিষীও 
দ্বিতীয় লক্ষমীস্বরূপা। 

রাজা। প্রিয়ে, রাজমহিধীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি 
প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্‌ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্যন্ত 
তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই । 
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শশ্মি। সে আবার কি, মহারাজ ? 

রাজা। প্রিয়ে। বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিক্রালয়ে গমন করে 
থাকবেন। 

শম্মি। এ কি সর্ধনাশের কথা! আপনি এই মুহুর্তেই রথারোহণে 
দেত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচারধ্য 
মহাতেজন্থী ব্রাহ্মণ! তার এত দুর ক্ষমতা আহ্ছ, যে তিনি কোপানলে এই 
ত্রিভুবনকেও ভম্ম করতে পারেন। 

রাজা। প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে 
আমি দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্যে পারি না। ফণী কি শিরোমণি 
কোথাও রেখে দেশাস্ুরে যায়? 

শশ্মি। প্রাণনাথ আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা করবেন 
না; আমি বালকগুলিনকে লয়ে ঘারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পোষণ 
করবো। আপনি কি গ্ুরকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্বনাশ কত্যে 
উদ্যত হয়েছেন ? 

রাজা । প্রাণেশ্বরি, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো? 
তুমি আমার-__-(স্তব্ধ।) 

শন্মি। একি! প্রাণবল্পভ যে অকম্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন! কেন, কেন, 
কি হলো? 

রাজা । প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী 
একবারে অঙ্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ--( ভূতলে অচেতন হইয়া 
পতন।) 

শশ্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ। হা দয়িত! হা 
প্রাণেশ্বর ! হা রাজচক্রবপ্তিন! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থ ই 
পরিত্যাগ করলে? ( উচ্চৈঃষ্বরে রোদন ) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার 
মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলতিলক ! 
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( দেবিকাঁর পুনঃপ্রবেশ 1) 


দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে (রাজাকে অবলোকন 
করিয়া) হায়! হায়! হায়! এ কি সর্ধনাশ! এ পূর্ণ শশধর ধুলায় 
লু্ঠিত কেন? হায়! হায়! একি সর্বনাশ! 

রাজা। (কিঞ্চিত সচেতন হইয়া এবং মৃহূষ্বরে ) প্রেয়সি শশ্মিষ্ঠে ! 
আমাকে জদ্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার 
প্রাণ কেমন কচ্যে ; অগ্ঠাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো । 

শন্মি। (সজলনয়নে ) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর! আমি 
মাতা, পিতা, বন্ধু বান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে 
শরণ লয়েছি! এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার 
কখনই উচিত নয়। 

দেবি। প্িয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা 
মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই। 

শম্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশৃম্ত হয়েছি । 


[ উভয়ে রাজাকে লইয়া প্রস্থান । 





( বিদূষকের প্রবেশ |) 


বিদু। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি? রাজান্তঃপুরে যে সহসা 
এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় 
বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের 
নিকট শুনলেম, যে মহিষী পুণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, 
তা তার নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই-_তবে এ কি? 


( একজন পরিচারিকার প্রবেশ |) 


পরি। হায়! হায়! কি সর্বনাশ । হারে পোড়া বিধি! তোর 
মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কিহলো? 
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বিদূ। (ব্যগ্রভাবে ) কেন কেন? ব্যাপারটা কি? 

পরি। তুমি কি শুন নি নাকি? হায়! হায়! কিসব্বনাশ! 
আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে? (রোদন করিতে করিতে 
বেগে প্রস্থান । ) 

বিদু। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষমীছাড়া? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে 
আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা করিয়া ) রাজপুরে যে কোন বিপদ্‌ উপস্থিত 
হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্ত--__ | 


( মন্ত্রীর প্রবেশ |) 


মহাশয়, ব্যাপারটা কি? 

মন্ত্রী। (সজলনয়নে ) আর কি বলবো ? এ কালসপ----(অদ্দোক্তি ।) 

বিদু। সেকি? মহারাজকে কি সপে দংশন করেছে নাকি? 

মন্ত্রী। সর্পই বটে! মহারাঁজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং 
ধন্বস্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না; আর ধন্বন্তরিই বা কে? 
স্বয়ং নীলক্ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্যে ভীত হন? (দীর্নিশ্বাস 
পরিত্যাগ ।) 

বিদু। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্যেম না। 
মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্ধা মহারাজকে অভিসম্পাত 
করেছেন। 

বিদু। কি সর্ধনাশ! তা মহষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় 
কি প্রকারে জানতে পাল্যেন ? 

মন্ত্রী । ( দীর্ঘনিশ্বাস ) এ সকল দৈব্ঘটনা। তিনি এত দিনের পর 
অগ্ঠ সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন । 

বিু। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচ্যেন, 
বলুন দেখি? 

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশৃন্ত হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি 
পরামর্শ দেন। 
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বিদু। চলুন, "তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! 
তায়! কি সর্বনাশ? আর আমার জীবন থাকায় ফল কি? মহারাজ, 
আপনিও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে; তা আমি আর প্রাণধারণ 
করবো না। 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


( রাঁজ্বী দেবযানী এব" পুণিকার প্রবেশ |) 


পুণি। রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন ? যে কর্ম হয়েছে 
তার আর উপায় কি? 

রাজ্ৰী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন চগালিনী কি আর 
আছে? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবন- 
সব্বন্থধন হেলায় নষ্ট কল্যেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় 
হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভম্ম কল্য্ন! 
হে জগন্মাতঃ বন্ুন্ধরে ! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও 
সহা কচ্যো? হে প্রভো নিশানাথ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও 
আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ করচে না? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্বৃত 
হলেন? হায়! হায়! হা আমার কন্দ্প ! আমি কি যথার্থই তোমাকে 
ভম্ম কল্যেম ? (রোদন।) 

পুণি। রাজমহিষি, রতিপতি ভম্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন 
আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর, কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ 
করেছেন, আপনি ত্বারই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন। 

রাজ্জী। সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্‌ মহষি জনককে কি 
বলে দেখাবো? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলতিলক ! হা নরশ্রেষ্ঠ ! হায়! 
হায়! হায়! আমি একি কলম! (রোদন।) 

পৃণি। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহধির নিকটে যাই। তা হলেই 
এর একটা উপায় হবে। 

রাজ্ভী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন। এ যে এখনও 
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বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন-_“প্রেয়সি, 
তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত 
দেহভার পরিত্যাগ করি।” আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে 
এখনও প্রাণ রেলো! (রোদন । ) 
পুণি। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্‌ তাতের নিকট যাই। তিনিই 
কেবল এ রোগের ওুধধ দিতে পারবেন । এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি 
হবে? 
[ রাঁজ্ৰীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান । 


ইতি চতুর্থাঙ্ক । 


পঞ্চমান্ক 
প্রথম গঠাঙ্ক 


প্রতিগানপুরী- রা ছদেবালয়সম্মুখে | 
বিদৃুষক এব কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ। 


বিদু। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কলো? তোমরা কি উন্মন্ত তয়েছ ? 
এ দেখ দেখি. নুর্যাদেবের রথ আকাশমঞলের মধ্যভাগে আবাস্থত হায়াছে, 
গার এই পথণ্রান্থের বৃক্ষদকল ছায়াহীন হয়ে উঠলো। ভোমরা কি এ 
রাজধানীর সর্কানাশ করবে নাকি? 

গ্রথ। £কন মহাশয় £ 


বিদ। কেনকি? “কন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো ? বেলা প্রায় 
দু প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও জান আহ্চিক, আহারাদি কিছুই 
তলো না! যদি আমি ক্ষুধায় কি তষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি, হঠাৎ এ 
রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দেখি ? 

প্রথ। ( সহাস্যবদনে ) হী, তা যথার্থ বটে। তা এর মধ্যে ছুই প্রহর 
কি, মহাশয় ? এ দেখুন, এখনও শ্ুর্যাদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি 
কচোন। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্যাস্থও মুক্তাফলের ন্যায় পত্রের 
উপর শোভমান হচ্যে। 

বিদূ। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান! (উদরে হস্ত দিয়া) 
ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখচ, এটি সময় নির্ণয় কত্যে ঘটযন্ত্ব হতেও 
স্পটু। আর তোমরা এ বাক্তিটে যেকে, তাত চিনলে না; ইনি যে 
সূরধ্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে আর্ধাভটের পিতামহ। 

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপপ্ডিত মনুষ্য, তা 
আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি। 


দ্বিতী। (ব্বগত) এ ত দেখচি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্ষে কথা 
৯৭ 
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কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হৌক 
মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ ছুরন্ত অভিশাপ হতে পরিব্রাণ পেলেন, সে 
কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না? | 

বিদ্ু। (সহাস্য বদনে ) ওহে, আমরা উদরদেবের উপাসক, অতএব 
তার পুজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কম্মই হয় না। বিশেষ জান ত, 
যে সকল কার্যে তেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজনট। আবশ্তাক। 

দ্বিতী। ( হাস্যমুখে ) হা, তা গোত্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্তৃব্য। 

বিদু। বটে? তবে ভালই হলো » অগ্রে আমি ভোজন করবো পরে 
তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোত্রাঙ্গণ ছুইয়েরি সেবা করা হবে । 

প্রথ। এ যেমন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন। 

বিদি। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে নাকি? 
একি? ব্রাঙ্মণসেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে ?নন্তা দেখ, আশা দিয়ে 
না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই পরকালও নাই । 

ছিতী। ( হাস্যমুখে ) না, না, আপনার সে ভয় শা । 


( মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ | ) 


প্রথ। আসতে আচ্ছো হৌক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে 
আরোগ্য হয়েছেন, সেইটে শুরনবার জন্যে আমরা সকলেহ ব্যস্ত হয়েছি, 
আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি। 

মন্্রী। মহাশয়! সে সব দেব ঘটনা, ব্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার 
নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ ছূর্দশা দেখে ভুঃখে একবারে উন্মন্তার ম্যায় 
হয়ে উঠলেন ; পরে তার প্রিয় সখা পুধিকা তাকে একান্ত কাততরা ও অধীরা 
দেখে পুনরায় মহধির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজ্জমহিষী আপনার জনকের 
সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, খধিরাজের অন্তঃকরণ দুহিতানেেহে আর্ 
হলো, এবং তিনি বল্যেন, বসে, আমার বাক্য ত কখন অন্যথ] হবার নয়, 
তবে কেবল তোমার স্সেহে আমি এই বলচি, যদি মহারাজের কোন পুঁজ তার 
জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ হতে নিস্তার পান, এ 


শশ্মিষ্ঠা নাটক ৭৩ 


ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন 
করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন । অনন্তর 
রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুজ যছুকে আহ্বান করে বললেন, হে পুজ, 
মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্রেশ পাচ্যি; তুমি 
আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ সহত্র বসরের নিমিত্তে 
গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই । আমার আশীর্ববাদে 
তোমার এ সহত্ম বৎসর আোতের হ্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম ! 
জরারোগ হতে পরিব্রাণ পেলে আমার প্রনর্তম্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই 
ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়তকালের জন্যে মুক্ত করো। 

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যু কি 
বল্লেন? 

মন্ত্রী। রাজকুমার যছু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, 
হে পিতঃ জরারোগের ন্যায় ছুখদায়ক রোগ আর পথিবীতে কি আছে £ 
জরারোগে শরীর নিতান্ত হূর্ববল ও কৃশুসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছু মাত্র 
উদ্দেক হয় না, আর সমস্ত স্থখভোগে এককালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতঃ, 
আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন । 

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রতুাত্তর দিলেন ? 

মন্্রী। মহারাজ যছুর এই কথা শুনে তাকে সরোষে এই অভিসম্পাত 
প্রদান কল্যেন, যে তার বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিত হবেন না। 

প্রথ। হা, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আক্রসংশয় নাই । তার 
পর মহাশয় ? 


মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে 
এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্থিত হয়ে 
সকলকেই অভিশাপ দিলেন । 

দ্বিতী। মহাশয়, কি সব্ধনাশ ! তার পর? তার পর? 

বিদু। আরে, তোমরা ত এক “তার পর” বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন 
এত বাক্যব্যয় কত্যে কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা 
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উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যে 
পারেন না। 

মন্ত্রী। অনম্বর মহারাজ এ চারি পুজের ব্যবহারে যে কি পধ্যন্ত হুঃখিত 
ও বিষপ্ণ হলেন, তা বলা ছুঃসাধ্য। তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে 
চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সব্বকনিষ্ঠ পুজ্র পুরু পিতার চরণে 
প্রণাম করে বললেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা 
কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি 
আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দ রাজভোগ করুন। আপনি আমার 
জীবনদাতা,_-আপনি এ অতি সামান্য কন্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ 
অপেক্ষা আমার আর সৌভাগা কি আছে? মহারাজ পরজের এই কথা 
শুনে একবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন মার পুলকে অসঙ্গা ধন্যবাদ 
দিয়ে কোলে নিলেন । 

প্রথ। আহ! রাজকুমার পূরুর কি শুভ লগ্নে জন্ম! 

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুজকে এঠ বর দিলেন, যে পুল, 
তুমি পরথথবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে বাঁজলঙ্ষ্মী কারাবদ্ধার ন্যায় 
চিরকাল আবদ্ধা থাকবেন । 

প্রথ। মহাশয়! তার পর ? 

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্ে 
নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দ্পের হ্যায় ভম্ম হতে পুনর্ববার 
গাত্রোথান করলেন »এ কি সামান্য আহ্ুলাদের বিষয় । 

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ 
প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অগ্ঠ রাজদর্শন হবে, আমরা 
সন্র গমন করি । (নাগরিকদিগের প্রতি ) এসো হে, চলো রাজভবনে 
যাওয়া যাক। 

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্যি, আর অপেক্ষা করবো না। 

[ নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান । 


বিদু। ( স্বগত ) মা কমলার প্রসাদে রাজসংসারে কোন খাছ দ্রব্যেরই 
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অভাব নাই), এনং সকলেই এ দরিদ্র লান্মণের প্রতি যথেষ্ট নেহও করে 
থাকে, কিন্তু তা বলে এ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও তি উচিত নয়! পরের 
মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে। হা না হলে সদাশিব দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পুরেন কেন? 


( না ও মন্ত্িগণের গ্রবেশ | ) 


( সচকিতে ) আহাভা। এ কি আশ্চষ্য 17৬ যে দেখচি ভূষণ না 
এগিয়ে, জল আপনি এগিয়ে আসছেন । ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, 
তখন এমনিই হয়। €নটীর প্রতি ) তবে তাবে, শ্রন্দরি, এ দিকে কোথায় 
বল দেখি? ভুমি কি ন্রগের অপ্মরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার 
ধ্যানভঙ্গ কতা পাঠিয়েছেন । 

নটী। কিগোঠাকুর! আপনি কি রাজধি বিশ্বামিত্র নাকি? 

বিদ। ভাঃ হাঃ ভা প্রায় বটে । কি ভাজান, আমি যেমন বিশ্বামিত্র, 
ভুমি তেমনি মেনকা । তা তুমি যখন এসেড তখন ইন্দ্রত্ধ আমার কি ছার! 
সা এসো, মনোহারিণি এসো | 

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও আমি রাজসভায় যাচ্ষি। 

বিদু। মুন্দরি, তুমি যেখানে, সেখানেই পাজসভা! আবার রাজসভা 
(কোথা ? তুমি আমার মনোরাজোর রাজমহিষী । (নুতা।) 

নটা। (স্গগত ) এ পাগল বামনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে 
বাচি। (প্রকাশে ) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্ত হয়েছ নাকি? 

বিদু। হা, তা বই কি” (নৃতা |) 

নটা। কিউশুপাত। 

| বেগে প্রস্থান । 


বিদু। ধর ধর, এ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরত্ চুরি 
করে পালাচো। 


| বেগে প্রস্থান । 
প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি? 
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দ্বিতী এ। ওটা ভাড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? চল আমরা 
যাই। 
প্রস্থান । 


দ্বিতায় গর্ভা্ক 
প্রতিমানপুরী, বাজসভা | 


রাজা যযাঁতি, রাজ্ঞা দেবযানা, বিদূষক, পুণিকা, পরিচারিকা, 
সভাস্দগণ উত্যাদি | 


রাজা। অছ্ঠাকি শুভ দিন। বহু দিনের পর যে ভগবান্‌ খষিপ্রবরের 
শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচো ! 

রাজ্ভী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান তাতকে শ্রানয়ন কতো মন্ত্রী মহাশয় কি 
একাকা গিয়েছেন 1 

রাজী। না, আন্যান্য সভাসদগণকেও ভার সঙ্গে পাঠান হয়েছে | 

( নেপথ্যে ) বম ভোলানাথ ! 


গীত। 


জয় উমেশ শঙ্কর, সব্বগুণাকর, 
(তাপ সংহর, মহেশ্বর | 
হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত, 
মৌলিবিরাজিত, স্ুধাকর ॥ 
পিনাকবাদক, শূঙ্গনিনাদক, 
ত্রিশুলধারক, ভয়ঙ্কর । 
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, সুরেন্দ্রসেবিত, 
_ পদাজপুজিত, পরাত্পর ॥ 


শন্মিষ্ঠ৷ নাটক ৭৭ 


রাজা । (সচকিতে) এ যে মহধি শাগমন কচ্যেন! (সকলের 
গার্রোথান । ) 


( মহষি শুক্রাচার্যা, কপিল, মনা, উত্যাদির প্রবেশ |) 


শুক্র । তে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়া এবং চিরজীবী 
করুন। ( দেবযানীর প্রতি ) বসে, তোমার কল্যাণ হৌক, আর চিরকাল 
স্থখে থাক। 


রাজা। (প্রণাম করিয়া ) ভগবন, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় 
রাজধানী এত দিনে পবিক্রা হলো, বসতে আজ্ছা তৌক। ( কপিলের প্রতি ) 
প্রণাম মুনিবর, বসুন । (সকলের উপবশন |) 

কপি । মহারাজের কল্যাণ ভৌক! (দেনযানীর প্রতি ) 'ভগিনি, তুমি 
চিরম্বখিনী হও । 

শুক্র। হে নরাধিপ, আশামার প্রিয়তমা দৈতারাজনন্দিনী শশ্মিষ্ঠ 
কোথায় £ 

রাজা । (মন্ত্রীর প্রতি ) আপনি শশ্মিষ্ঠা দেবীছকে অতি হরায় এখানে 
আনান। 

মন্ত্ী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্যা । 


| প্রস্থান । 


শুক্র। হে নরেশ্বর, আপনার সর্বকনিষ্ঠ পুক্র পুর যে এই বিপুল 
চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্যেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা 
প্রকাশ করেন। যা ভৌক, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট 
হবেন না। বিধির নিব্বন্গ কে খণ্ডন কতো পারে ? (দেবযানীর প্রতি ) 
বসে, তোমার সম্ভানদ্বয় অপেক্ষা সপত্রীতনয় পুরুর সম্মান বৃদ্ধি হলো 
বলে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না জগতপাতা যা করেন, তাতে 
অসস্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কন্ম । বিশেষতঃ ভবিত্ব্যর অন্যথা কত্যে 
কে সক্ষম ? 


৭৮ মধুনুদন-গ্রস্থাবলী 


( শম্মিষ্ঠা এবং দেবিকাঁর সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ। ) 


শম্মি। আমি মহষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ 
গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি । 

শুক্র । রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে 
আমি কি পধ্যন্ত স্বখী হলেম, তা প্রকাশ করা ছুক্ষর। কল্যাণি, তোমার 
অতি শুভ ক্ষণে জন্ম! যেমন অদিতিপল স্বীয় কিরণজালে সমস্ত 
ভূমগুলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুর৪ আপন প্রতাপে সেইরূপ 
অখিল ধরাতল শাসন করবেন। তা বগুসে, অগ্ঠাবধি তুমি দাসীহ-শঙ্গল 
হতে মুক্তা হলে, আর ছুখোন্তেহ নাকি স্তুখান্তভব অধিকতর হয়, সেই 
নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার 
মর্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি) হে রাজন, যেমন 
আমি আপনাকে পুবেব একটি কন্যার সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা 
এঁকেও আপনার হস্তে অপণ কলোম, আপনি এ কন্যারত্রের প্রতিও সমান 
যত্রবান্‌ হবেন । এখন এ কেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শে বসান । 

রাজা । ভগবান মহযির আজ্ঞা শিবোধাধা। (দেবযানীর প্রতি ) 
কেমন প্ররিয়ে, তুমি কি বল? 

রাজ্ঞা। (সহান্ত মুখে ) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষ 
হলো? 

শুক্র । বসে, তুমিও তোমার সপত্রী অথচ আবালোর প্রিয়সখী 
শম্মিচাকে যথোচিত সম্মান কর ;--আর আপনার সঙোদরার ম্যায় এর প্রতি 
পুববমত লহ মমতা করবে। 

রাজ্ঞী। (গারোখানপুব্বক শন্িষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি, 
আমার সকল দোষ মাজ্জনা কর। 

শন্মি। প্রিযসখি, তোমার দোষ কি? এসকল বিধাতার লীল৷ বৈ 
তনয়! 

রাজ্জী। সে যা হৌক, সখি, অগ্ঠাবধি আমাদের পর্ববপ্রণয় সঞ্জাবিত 
হলো। এখন এসো) ছুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। 


শশ্মিষ্ঠা নাটক ৭৯ 


(রাজার প্রতি ) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবী 
উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো । 

রাজা। (প্রফুল্ল মুখে "উভয়কে উভয় পার্থ বসাইয়া ) অগ্ এক বৃস্তে 
যুগল পারিজাত প্রস্ফটিত। (আকাশে কোমল বায । ) 

শুক্র। ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অপ্ররীরা, 
এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত 
হয়েছেন। 

( আকাশে পুষ্পবৃষ্টি |) 

বিদু। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু 
মর্ত্যের আমোদ হলে ভাল হয় না? নর্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত 
এখানে আনয়ন করি। 

রাজা । ( হাস্যমুখে ) ক্ষতি কি? 


বিদু। মহারাজ, এ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্যে কত্যে সভায় আসচে। 
( জনান্তিকে রাজার প্রতি ) বয়স্থ্য, দেখুন ' মলয় মারুতের স্পর্শসুখানুভবে 
সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইবূপ মনোহররূপে 
নেচে নেচে আসচে ! 

রাজা। ( সহাস্তবদনে জনান্তিকে ) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ 


প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর তরঙ্গে তদ্রুপ প্লবমানা হয়ে এ দিকে 
আসচে। 


( চেটাদিগের প্রবেশ ) 


চেটা। (প্রণাম করিয়া ) রাজদম্পতী চিরবিজয়িনী হউন । (নৃত্য ।) 
রাজা । আহা! কি মনোহর নৃত্য । সখে মাধব্য, এদের যখোচিত 

পুরস্কার প্রদ্দানে অনুমতি কর। 
শুক্র । এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো! হে রাজন, এখন 
করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরমস্তুখে 


১৩ 


৮৫ মধুনৃদন-গ্রস্থাবলী 


কালযাপন কর, এবং শ্িষ্ঠার কীন্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উদ্ডীয়মানা 
থাকুক। 

রাজা। ভগবন্‌, সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি এহিক সখের চরম লাভ 
অগ্তই করলেম। 


( যবনিকা পতন ) 


ইতি শশ্মিষ্ঠ। নাটক সমাপ্ত । 


পাঠভেদ 


মধুস্থদনের জীবিতকালে 'শশ্মি্ঠা নাটকের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়| 
তন্মধ্যে ১২৬৫ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ও ১২৭৬ সালে প্রকাশিত তৃতীয় 
সংস্করণের পুস্তক আমর] দেখিয়াছি । এই ছুইটি সংস্করণের ষেষে স্থলে উল্লেখযোগ্য 
পাঠভেদ দুষ্ট হইয়াছে, নিম্নে তাহার যথাযথ উল্লেখ কর! হইল । 
প্রথম সংস্করণের পুস্তকের প্রারস্ডে এই অংশ ছিল :-- 
প্রস্তাবন| | 


রাগিণী খান্বাজ, ভাল মধ্যমান। 
মনি হায়, কোথা! সে সুখের সময, 
বে নময় দেশময় নাট)রস সবিশেষ ছিল রসময়! 
শুন গো ভারুতভূমি, 
কত নিদ্রা বাবে তুমি, 
আর নিদ্র! উচিত না ভয়। 


উঠ ত্যজ ঘৃষ ঘোর, 
হইল, হইল তোর, 
দিনকর প্রাচীতে উদয়। 


কোথায় বাল্ীকি, ব্যাস, 
কোথা তব কালিদাস, 
কোথা ভবভূতি মহোদয় 


অলীক কুনাট্য রঙ্গে, 
মজে লোক বাড়ে বঙ্গে, 
নিবখিয়া প্রাণে নাহি সমু। 


স্রধারস অনাদরে, 
বিষবারি পান করে, 
'তাহে হয় তন মনঃ ক্ষয়। 


মধু বলে জাগ মা গো, 
বিভূ স্থানে এই মাগ, 
শুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়। 
ইত্তি। 


৮২ মধুসদন-্রাস্থাবলী 


পৃ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ 


৬ ২ (প্রকাশে)টকে তে তুমি? (প্রকাশে) কম্বং? 

১* ১৮-১৯ আশ্রমস্থ পক্ষিসকল কৃত্তনধবনি করত: আশ্রমে পক্ষিসকল কজন ধ্বনি কর্যে চারি 
চতুদ্দিক হত্যে আপন আপন কুলায়ে দিক হত্যে আপন আপন বাসায় ফিরে 
প্রত্যাগমন কর্যে ; কমলিনী স্বীয় আসচে ; কমলিনী আপনার 

১৬ ১৭-১৮ এই ছুই পংক্তির পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল :-__- 

পৃণি। প্রিরসখি! তোমার নবযৌবনরূ্প কুল্তমমুকুলে যে রাজা বাতির 
প্রতি অন্ুরাগন্থপ কাট প্রবিষ্ট হয়েছে, তার সন্দেহ নাই; কিন এক্ষণে এর 
যথোচিত প্রত্তিবিধান না করুলো, কালক্রমে যেমন পুশ্প অস্তব্ঠ কীট পুষ্পভেদ 
কর্যে বহিরগত হয়, বোধ তয় কালাস্তরে তোমারও ভাদৃশী তুর্গতি ঘটতে পারে) 
অতএব সখি, আমার বিবেচনায় এ কথ! মহধির কর্ণ গোচর করা আবশ্বাক | 


২২ ১২-১৩ এই জগ্িখযাত প্রতিষ্ঠান নগরীতে: এই প্রতিষ্ঠান নগরীতে বাজচকবন্তা বাজ 
রাজচক্রবত্র্ প্রবলপ্রতাপশালী, 
বান্থবলেন্দ্র, রাজ! 
২৪ ১ ব্রাহ্ধণ ব্বাহ্মণা 
১৯-২০ এই দ্বই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি ছিল :-- 
তুবনমোহনী যিনি সাধনের ধন, 
বিরাগেতে তাজ্য তিনি ক'র ত্রিভুবন, 
অতল জলধি হলে কমল আসনে, 
বিরাজেন কমলা কমল উপবনে ; 
সেইরূপ তপোধন ভার্গব আশ্রম, 
উজ্দ্বল করয়ে ধনী রূপে নিকপম। 
কে ডরায়, সিন্ধু, তোর কৰিতে মথন, 
পায় যর্দ সেই এই রমণীরা'তন । 
২৭ ২৫-৩ এই কর্‌ পংক্তির স্থলে প্রথম সংস্করণের পুস্তকে নিম্নোদ্ধ ত অংশ [ছিল :--- 


২৮ ১-৪ 
রাজ!। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধব। থাক। 


বিদু। ( সঙ্ান্যা বদনে ) মহারাক্ষ, আপনার আশীর্বাদ কখনই বার্থ তবার 
নয়; ইনি রক্তবীজ কুলের কুলবধূ, সুতরাং এর চিরসধবা থাকা কোন মতেই 
অসম্ভব নয়। 

রাক্ত! । সেকিতে সথে? এনস্সনারী কে? 


শশ্মিষ্ঠ নাটক ঃ পাঠভেদ ৮৩ 


পূ. পংক্তি প্রথম সংস্করণ ভভীয় সংস্করণ 

বিদূ। আন্রা, ইনি বারবিলাসিনী, স্তহরাং পুরুষকূল নিক্ুল না হলো, এর 
বৈ্ণবা দশা কোন ক্রমেই ঘটতে পার্ব্যে না। 

রাজ] | ছি। ছি! এদেখ, তোমার কথায় ন্ুন্দরী লজ্জার অধোবদন। 
হয়েছেন। 

বিদু। (নটীর প্রতি) অফ নিতম্থিনি, ভুমি আনার প্রতি ক্রুদ্ধা হলো ন! 
কি? দেখ, যদি তোমার নবষৌবন শ্ুরভি কুম্সমের মধুলোভে আমার চিত্ত 
মধুকর উন্মত্ত হয়ে থাকে, তবে সেকি আমার দোষ? তুমি কিজান না, তোমার 
প্রতি আমার কতদূর, অন্বাগ ? দেখ, পুরুষোস্তম যেমন ত্রাহ্মণেব পদ 
বক্ঃস্থলে রাখেন, তোমাকে পেলো সামি তদপেক্ষা অধিক প্রষদ্ধে হৃৎপন্লে 
রাখবো । 


এই পুঙ্গায় মুজিত গীভটি প্রথম সংস্করণে এইক্প ছিল £- 
শীত | 


রাগিণী বসস্ত, তাল রূপক । 


হায়, কুহু, কুহু, কুক, কোকিলের নাদ। 
বসন্ত এলো সহ অনঙ্গ উন্মাদ । 


হায়, ষৌবনমুকুল তব, 
শুনি ওই কু রব, 
বিকশিলে ঘটিবে প্রমাদ ! 


হায়, জ্ঞানহীন মধুকর, 
শ্রমে দেশ দেশাস্তর, 
কে তুথ্িবে মদনপ্রসাদ্ধ? 


হায়, তূমি রতী সমা, 
আত নিকুপমা,_- 
এ বয়েষে হবিষে বিষাদ? 


২ ২৩-২৫ কে তার বশীভূত না হয়? কে তার বশীভূত ন। হয়? দিনকর 
উদয়াচলে দশন দিলে কি কমলিনী 
নিমীলিত থাকৃতে পারে? 


৮৪ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 


পু. পংক্তি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ 


৪৩ প্রথম সংস্করণে গানটি এইরূপ ছিল :-_- 
গীত। 


রাগিণী আড়ানা, তাল মধ্যমান । 


হে, থাক সাবধানে, ওঠে কৃশোদরি, 
এল ঘৰ অরি, রণসজ্জ1 ধরি 


আরোহণ মীনধ্বক্তে, ধৃূসবিত পুষস্পরজে, 
প্রফুল্লিত সলিলজে, উপবেশন করি ! 


তুরঙ্গ ভ্রমরগণ, ধাইতেছ্ছে অস্থুক্ষণ, 


সারথি মলয় পৰন, চালাইছে ত্ববাত্বরি ! 


পিকগণ ঝঙ্কাবিছে, বণধ্বন তষ্কাবিছে, 
ফুলধনু টষ্কারিছ্ে, রতি জ্ঞান হরি! 


খরতর শবে যবে, বিদত্রিবে তনু, তবে 


কেমনে শস্থির রবে, ভাবিয়া দেখ স্মন্দরি । 


৪৬ ২০-২১ এই ছুই পংক্কির মধ্যে প্রথম সংস্করণে ছিল £-- 

শশ্মি। নাথ, এমুনি শ্েহ ষেন চিরকাল থাকে, এহ আমার প্রার্থনা । 
৪৬ ২১-২৬ প্রথম সংস্করণে এই কয়েক পংক্কি ৪৩ পৃষ্ঠার ১২ পংক্কির ঠিক পূর্বের দেওয়া আছে, 
৪৭ ১-২ ্ 

কেবল “চে নরেশ্বর,” কথাটির পরিবত্তে প্রথম সংস্করণে “নাথ, আছে। 


৫৩ ৩ সেকি? বয়ন! মেকি মহারাজ? 
৫৬. ৪-৫ সধব1 হয়ে--(অদ্ধোক্তি )।  সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত-- 
( অদ্ধোক্তি )। 


১২-১৩ এতাদৃশী অবস্থায় একাকিনী রেখ্যে এ অবস্থায় একুল। কেমন করে 
বমুনায় কিপ্রকাবে 


১৫-১৬ এইক্ষণে ধৃঙলায় লু্ঠি তা হচ্যেন, এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও 
অথচ একটি লোক নাই যে নিকটে এমন একটি লোক নাই, যে তার নিকটে 


৬১ ৫ হাঁ, তা! যথার্থ বটে? ত কর্বে না কেন? 


শশ্মিষ্ঠ নাটক £ পাঠভেদ ৮৫ 


পৃ পংক্কি প্রথম সংস্করণ ভাহীয় সংস্থরণ 


৬৩ প্রথম সংস্করণে গানটি এইরূপ ছিল £-- 
গীত। 


রাগিণী সোহিনী, তাল মধ্যমান। 
হায়, এই কি সেই স্ুথ ফুল বন, 
যে বনে সার্থক মম জীবন যৌবন? 
এই সরোবর কূলে, এ অশোকের মূলে, 
প্রিয় প্রাণপতি সহ সতত মিলন ! 
সেই তক জতাচয়, কিছু ভাবাস্তুর নয়, 
মমভাগ্য ভাবাস্তর, হলো কি কারণ ? 
নচে বছদিন গত, সোহাগ করিল কত, 
সে সব স্বপন মত, জ্ঞান হয় এখন । 
বমি এই শিল। তলে, মম মান রক্ষা ছলে, 
শচাক্ করকমঙলে ধরিল চরণ । 
এখন সাধনা করি, শ্বরি দিবা বিভাবরী, 
আর কিসে চন্দ্র মোরে দিবে দরশন ! 


৬৬ ১২ বৰালকদিগের সহিত তিক্ষাবুত্তি বালকগুলিনকে লয়ে ত্বাে ত্বারে ভিক্ষা 
অবলম্বন কনো | করে 
৬৯ ৮ চার! উপায় 
৭৬ প্রথম সংস্করণে গানটি এইবপ ছিল £-_ 
গীত । 


বাগিণী বেহাগ, তাল জলদ্‌ তেতালা। 
জ্তয়। উমেশ শঙ্কর, শম্ভু দিগম্থব, 
শশাঙ্ক শেখর, জটাধর। 
বজত (ধিনিম্দিত, পন্নগ শোভিত, 
বিস্ভৃতি ভূষিত, কলেবর॥ 
ভিলোক তারক, ভ্রিঙ্পোক পালক, 
মোক্ষ বিধায়ক, মহেশ্বর। 


বিবিঞিং বনিত, সুরেশ সেবিত, 
পদান্তু পুজিত, পরাংপর । 


৮৬ মধুন্দন-গরস্থাবলী 


পৃ. পংক্কি প্রথম সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ 


৭৯ এই পুষ্ঠার ২২ পংক্তির ঠিক আগেই নিয়লিখিত গানটি প্রথম সংস্করণে আছে £_- 
গীত্ত। 
রাগ ভৈরব, তাল একতাল!। 


মাত চে, আনন্দ রসে পঞ্কজিনি ধনি। 
রাহুগ্রাসে মুক্ত শেষে তব দিনমণি | 
নিরগিষে পুনঃ প্রভাত করে। 
ধরণী হাসিছে রঙ্গ ভরে। 
বিহঙ্গ গাইছে মধুরস্বরে। 

ললিত লহবী গণি। 


৭৯. ২২ আহা! কি মধুর সঙ্গীত! আত! কি মনোচব নৃভা। 
৮* ৫-৬ এই ছুই পংক্তির মধ্যে প্রথম সংস্করণে এই অংশটি আছে :-- 
ইতি পঞ্চমাঙ্ক । 
উপসংহার । 


০ ০ 


রাগিণী বমন্তু, ভাল ধীমা তেতাল|। 
শুন হে সভাজন । 
আমি অভাজন, 
দীন ক্ষীণ জ্ঞানগুণে, 
তয় হয় দেখে শুনে, 
পাছে কপাল বিগুণে, 
হারাই পূর্বব মূলধন ! 


ষদি অগ্্ররাগ পাই, 
আনলের সীমা নাই, 
এ কাষেতে একযাই, 
দিব দরশন। 


একেই কি বলে মভ্যত।? 
বুঢ় মালিকের ঘাড়ে বে। 


মাইকেল মধুসূদন দক্ত 


[ ১৮৬* খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ] 








বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


গ্রকাশক 
শ্ীয়ামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


প্রথম সংস্করণ--বৈশাখ, ১৩৪৮ 
দ্বিতীয় সংস্করণ-পৌধ, ১৩৫০ 


মূল্য বারো আনা 


মুদ্রাকর-_ঞ্ীসৌরীজ্জনাথ দাস 
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫1২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 


৪-»-৪81১।১৪৪৪ 


স্মিকা 


১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৩০ চেত্র কলিকাত। সাবিত্রী লাইব্রেরির দ্বিতীয় 
বাধিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পঞ্তিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বাঙ্গালা 
সাহিত্য--বর্তমান শতাব্দীর” বিষয়ক যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে 
মধুম্দন সম্পর্কে বলিয়াছিলেন__ 

হার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তীহার গ্রস্থগুলিও মেইদপ শোকান্ত 
মহাকাব্য) তাহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি বত বা রত্বখনি। ক'ত কবিই 
যে উহা হইতে র্ুরাশি সঞ্চম় করিয়াছেন, করিতেছেন ও কছিবেন তাহার সীম! লাই। 
ঠাহার প্রহন দুটথানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, হাহার লাযর় সর্ববতোমুখী 
প্রতিতাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন “বৰ দেশে এ প্রকার প্রতিত। বিকাশ হয়, তখন 

সেই দেশ ধন্ত ও পূথিবীস্থ জাতিসমূহ মধ্যে মহামান্ত হয়।-সাবিত্রী (১২৯৩), 

পূ. ১৯। 


বস্তুতঃ মধুস্থদন বাংলা-সাহিত্যে প্রহসন-রচনার পথপ্রদর্শক হইয়া এবং 
মাত্র ছ্ইইখানি প্রহসনের রচনা করিয়াও এখন পধ্যস্ত এ বিভাগে আদর্শ 
হইয়া আছেন; সাহিত্য-হিসাবে একমাত্র দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' 
তাহার প্রহসনগুলির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। 

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার পরে পাইকপাড়ার রাজা 
প্রতাপচন্জ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরোধে মধুনুদন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ছুইটি 
প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে বেলগাছিয়! নাট্যশালায় 
এগুলি অভিনীত হয় নাই। এই ভূমিকার শেষে উদ্ধৃত কেশবচন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায়ের ম্মৃতি-কথায় কারণগুলি বিবৃত হইয়াছে । 

যোগীন্ত্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে' মুদ্রিত মধুস্থদনের পত্রাবলী হইতে 
এই প্রহমনগুলির রচনা ও প্রকাশের যে সামান্য ইতিহাস পাওয়া যায়, নিয়ে 
তাহা উদ্ভৃত হইল-_ 

১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 


স্ব 20056 10859 % 18০09 161) 6006 18605 [ কৃষ্ণকুষারী ]. ] 61] 
০) 086) [11900 38102008990 11 ০ 0:01008 609 118৩ 60 2 &. 00. 


1০ মধুস্থদন-গ্রন্থাবলী 


00 008 চ্11) £€:001019. 11009 097০0 চ1]] 1089 6109 010 1911075 18081) 
8৮৮ 81] 501৮৪ 01 111 10000008006 [৪1081] 10789 07610788905 ৪৪ 
৪1076 88 [1 081), পৃ, ৪৫৮। 


২। মধুস্থদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 


[096980 01 1900613920106 16 | কৃষ্ণকুমারী ], ] ০010. £260081 89 & 
[191968 60198 9090. 16] 16,--পৃ* ৪৫৯ 


৩। মধুস্দন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে 


4691 ০0 10850 1880 ০৮০: 61718 :১০% [899000 &০$ ০1 স্মভদ্রা], 
1019859 10800. 18 ০0০৮ 60 1381000 এ. 1, [60109 870 001: 00019 10089089691, 
ড1196 81১00 6109 0781:09, 609 “ভগ্ন শিবমলার ?”--পৃ. ৪৫৬। 


মধুনূদন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রো"র নাম “ভগ্ন শিবমন্দির দিয়াছিলেন, 
কিন্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নির্দেশে নাম পরিবর্তন করেন । 
মধুস্দনের প্রহসন ছুইটি ১৮৫৯ শ্রীষ্টান্দের শেষে প্রথম প্রকাশিত হয়__ 
কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন; কিন্ত এগুলি যে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের 
গোড়ায় বাহির হয়, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে । যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মধুস্দনকে একটি পত্র 
লিখিয়াছিলেন; 'ধু-স্মৃতি'র ১২৮ পৃষ্ঠায় পত্রটি মুদ্রিত হইয়াছে । তাহাতে 
আছে-- 
[7119 00068 78919 8৮৫ 1009 (0019 00071011000 ] 920 £190. 6০ 6911 
ড00) 119 1188 857990 60109 1] 805709 6100 1):111610£ 01089:298 ০01 09 


6০ 18:09 &00 & [06101001000 20000106009 (0020 10100 00 0900776 
01 8106 270£1191715817001561)89, 


১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সকালে মুদ্রণ-ব্যয় আগাম 
দেওয়ার কথা হইলে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তক বাহির হইতে পারে না। 
প্রহসন দুইটির প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র এইরূপ ছিল-_- 

একেই কি বলে সভ্যতা? | (প্রহসন)। | শ্রীমাইকেল মধুন্ুদন দত । 
প্রণীত। | "-ন প্রিয়ং | প্রবক্ত,মিচ্ছত্তি মৃষা হিতৈধিণঃ।” কিরাতাঞ্জুনীয়ং | | 
কলিকাতা । | ধৃত ঈ্বরচন্ত্র বস্তু কোং বহ্বাজারস্ব ১৮৫ সংখ্যক ভবনে 
ইঞ্টান্হোপঘন্ত্র বস্তিত। / সন ১২৬৬ সাল। | 


ভূমিকা /০ 


বুড় সালিকের ঘাড়ে রে1। 1 (প্রহসন)11 শ্রীমাইকেল মধুস্থদন দত্ত | 
প্রণীত। | কলিকাত1। | শীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বন্গু কোং বহুবাজরস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে | 
ই্টান্হোপযন্ত্রে বস্ত্রিত। / সন ১২৬৬ সাল। | 
'একেই কি বলে সভ্যতা'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৮; তন্সধ্যে শেষ চার 
পৃষ্ঠায় (৩৫-৩৮ ) এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের বাংলা অনুবাদ দেওয়া 
ছিল। এই অংশ পরবর্থী সংস্করণ হইতে বজ্জিত হয়। আমর! বর্তমান 
-স্করণে এই অংশ পুনমু্দ্রিত করিয়াছি । 
'বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩২। 
মধুস্থদনের জীবিতকালে প্রহসনগুলির আর একটি করিয়া মাত্র 
সংস্করণ হয়--১২৬৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪ 
ও ৩২ ছিল। 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নাই বলিলেই হয়। একটি মাত্র 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ'র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম 
গর্ভাঙ্কে (পৃ. ৫৮, পংক্তি ১২) করা হইয়াছে_-“€ তামাক লইয়া রামের 
প্রবেশ )-এর পরে গদার উত্তিতে। প্রথম সংস্করণে ছিল--“কর্তীবাবুর 
ফর্সিটে আনতিস্‌ তো আরও ভাল হতো! ।” দ্বিতীয় সংস্করণে “ভাল” স্থলে 
“মজা” হইয়াছে । 
মধুস্্দন স্বয়ং এই প্রহসন ছুইটি লিখিয়া খুশী ছিলেন না। ১৮৬০ 
খীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত তাহার পত্রে আছে-__ 


83 8 90111)1)197 ] 800 01 000১89 70:090 ৮০ 61010 6086 900 11009 
1] [8008১ 1১0৮) 6০0 691] 500 608 ০৮501] 060, [10011 19006 08510£ 
[00101191060 60089 €জ্ঘ0 001065, ০০ 100 01086 89 59৮ ৪ 10879 1106 
98081)1191690 % 29৮100%] 17109 09,1 20980 আ9 10899 06৮ 8৪ 586 £০0$ 
৪ 1১০05 0 ৪০000, 01988109] 1)780088 (0 7:960189 6108 109010108] 
68৪69, 800 6136781029 স্3 ০0081067306 60 11859 ঢ87০৪৪.--জীবন-চরিত,' 
পৃ. ৩১০-১১। 


প্রহসনগুলি প্রকাশিত হবার পর অনেকে এগুলি লইয়া আলোচনা 


করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি পত্রে সেইকালে রাজনারায়ণ বন্থুকে 
লিখিয়াছিলেন-_ 


০ মধুমৃদন-গ্রস্থাবলী 


[৮ 1 & "00097 60 209 1)0৮ 6139 80610090010 70108 90 
70010001008 & 1010609 10) 0109 11800, 10119 6109 0৮09: 8৪ 10095 
716) 09701061106 609 111160010 80090 01 11110068078. জীবন-চরিত,' 
»*৪২৬। 


রাজেন্্রলাল তাঁহার “বিবিধার্থ-সঙ্গ হে' মধুস্দনের একেই কি বলে 
সভ্যতা'র আলোচন! করিয়াছিলেন, আমর! নিম্নে তাহা অংশতঃ উদ্ধৃত 
করিতেছি__ 

“ইয়ং বেঙ্গাল" আভিধের নব বাবুদিগের দোযোদেঘাধণই বত্তমান প্রঠননের এক মাত্র 
উদ্দেশ্য ; এবং তাহ যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্ধে আমর! এই মাত্র বলিতে 
পারি ষে ইহাতে যে সকল ঘটনা বণিত হইয়াছে প্রায়; ততসমুদায়ই আমাদিগের জানিত 
কোন না কোন নব বাবুদ্ধার আচরিত হইয়াছে ।--£ম পর্ব, ৬৭ খণ্ড, পূ, ২৮১। 

রামগতি ন্যায়রত্র মহাশয় তাহার বাঙ্গালাভাষা৷ ও বাঙ্গালাসাহিত্য- 
বিষয়ক প্রস্তাব” ( ইং ১৮৭৩) পুস্তকে প্রহসন ছুইখানির আলোচন! করিয়া- 
ছিলেন। নিজে গৌড়া হিন্দু ছিলেন বলিয়া শেষ প্রহসনখানি তিনি বরদাস্ত 
করিতে পারেন নাই। কিন্ত নববাবুদের চরিত্র লইয়া রচিত “একেই কি 
বলে সভ্যতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছেন__- 
আমাদিগের নিবেচনায় একপ প্রকূতির যত গুপি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি 
সব্বোৎকু্ট | ইহ] ছাণা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবু চবিত্র চিত্রিত হইয়াছে, 
এবং সেই চিত্রলি যে, কিকপ যথাযথ ও হাশ্রসোদণীপক হইয়াছে, তাহ! পাঠকগণ 
একবার পাঠ করিয়! দেখিবেন |-পৃ, ২৪৭ | 
বঙ্কিমচন্দ্রও তাহার “130706%] 10160126016” প্রবন্ধে (শতবাধিক 
ংস্করণ, বঙ্ছিম-গ্রন্থাবলী, 4905825 676 1/8495, পৃ. ৩৭-৩৮ ) এই 
নাটকখানির প্রভৃত প্রশংসা করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছেন__ 
13 85 08012404207 ১ 13 009 19986 [18109] 17 6109 18080880, 
'বঙ্গভাষার লেখক" পুস্তকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত “পিতা-পুত্র” 
অধ্যায়ে মধুসথদনের প্রহসন ছুইটি লইয়া আলোচনা! আছে।. 
পরিশেষে, 'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর নিকট একটি পত্রে 
লিখিত কেশকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মতি-কথা হইতে এই দুইটি 
প্রহসনের অভিনয়-সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি--- 


ভূমিকা! 1৮/০ 
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শালিকের ঘাড়ে রে 95 06652 1১5 00৮ 019250. 111073991 10: 60৩ 
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॥০ মধুস্থদন-গ্রন্থাবলী 
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(1১0৮ 1121087915 3819002 317) 7098102% 1101)00 1182019 8৪ ৪1] 
21010 0101)0890 60 609 ৪06110£ 01 10171191) 0185৪ ০ 18:098 00 &09 
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এই ছুইটি প্রহসনের অভিনয় সম্বন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'্ঙ্ীয় নাট্যশালার ইতিহাস? (২য় সংস্করণ ), পূ. ৬০-৬৩ ও পৃ. ৭৫ ভ্রষ্টব্য। 


ঞাক্ষেই ন্ষি শ্বলেল হলভ্ভ্যত্ভা ৪ 


| ১২৩৯ সালে মদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ] 


নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 


কর্তা মহাশয় গৃহিণী 
নব বাবু প্রসন্নময়ী 
কালী বাবু হরকামিনী 
বাবাজী নৃত্যকালী 
বৈষ্ঠনাথ কমলা 
পর খেচ্টাওয়ালী 


বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্্ীগণ, খানমাম। বেহারা, দরওয়াম, মাঁলী, 
বরফওয়ালা, মুটিয়াছয়, মাতাল, বারবিলাসিনীঘ্বয় ইত্যাদি । 


একেই কি বনে মত? 


(প্রহসন) 


প্রথমাঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 
নবণুমার বাবুর গুহ ! 
নবকুমীর এবং কালানাথ বাবু--আসীন | 


কালী। বল কি? 

নব। আর ভাই বল্‌্বো কি। কর্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে 
ফরে এসেছেন । এখন আমার আর বাড়া থেকে বেরনো ভার। 

কালী । কি সববনাশ! তবে এখন এর উপায় কি? 

নব। আর উপায় কি; সভাটা দেখচি এবলিশ্‌, কত্ব্যে হলো । 

কালী। বাঃ তুমি পাগল হলে নাকি? এমন সভা কি কেউ কখন 
এবলিশ্‌১ কর্যে থাকে * এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি 
হাল্‌ ছেড়ে দেওয়! উচিত? যখন আমাদের সবস্ষিপ্সন্‌ লিষ্টং অতি পুয়রৎ 
ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্‌* করেছিলেম, 
এখন-_ 

নব। আরে ও সব কি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে আবার 
নতুন করে বল্‌্তে এলে? তা আমি কি তাই সাধ করে সভা উঠ্‌য়ে দিতে 
গাচ্চি? কিন্তকরি কি? কর্তা এখন কেমন হয়েচেন যে দশ মিনিট যদি 
মামি বাড়ী ছাড়া হই তা হলে তখনি তত্ব করেন। তা৷ ভাই, আমার কি 
আর এখন সভায় এটেণু* দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস । ) 


৪ মধুনৃদন-গ্রস্থাবলী 


কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে 
যেন শুখিয়ে উঠলো । ওহে নব, বলি কিছু আছে? 

নব। হয! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্রা্ডি 
আছে। 

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং৭। তা আনো না দেখি। 

নব। রসো দেখচি। (চতুর্দিগ অবলোকন করিয়া) কর্তা বোধ করি 
এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্‌ নি। ( উচ্চম্বরে ) ওরে বোদে। 

নেপত্যে। আজ্ঞে যাই। 

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। 
( স্বগত ) হাঃ এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর" নষ্ট 
কত্যে এলো? এই নব আমাদের সন্দার, আর মনি ম্যাটারে১ এই বিশেষ 
সাহায্য করে ; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ধনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই। 


( বোদের প্রবেশ |) 


নব। কর্তা কোথায় রে? 
বৈগ্ভ। আজ্জে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিত্তর থেকে বেরোন নি। 
নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাশ্‌ শীত করে আন্‌ তো। 


| বোদের প্রস্থান। 
কালী। ভাল নব, তোমাদের কত্তা কি খুব বৈষব হে! 


নব। (দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া ) ও ছুঃখের কথা ভাই আর কেন 
জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্কাতায় আর এমন ভক্ত ছুটি নাই। 


( বোতল ইত্যাদি লইয়া! বোদের পুনঃপ্রবেশ |) 


কালী। এদিকে দে। 
নব। শীন্ত নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার লঙ্কাও 
নাই। 


একেই কি বলে সভ্যতা? ৫ 


কালী। না থাকলো তো বোয়ে গেল কি! এতো আছে? (বোতল 
প্রদর্শন | ) হা, হা, হা! (মগ্ভপান। ) 

নব। আরে করো কি, আবার ? 

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড 
জেনেরেল১* হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে১১ প্রোবিজন্১* 
জমাতে কশুর করে? হাঃহা, হা! । প্ুনশ্মদ্যপান । ) 

নব। ( বোদের প্রতি) বোতল আর গ্রাশটা নিয়ে যা, আর শীগ্গীর 
গোটাকতক পান নিয়ে আয়। 


| বোদের প্রস্থান | 


কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্তার সঙ্গে একবার দেখা কর! 
যাগ্গে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্‌ শালা 
ছেড়ে যাবে। 

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও। 


(পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ |) 


কালা। দে, এদিকে দে। 
নেপথ্যে । ও বেগ্যনাথ । 


| বোদের প্রস্থান 


নব। এই যে কর্তা বাইরে আস্চেন। নেও, আর একটা পান নেও । 

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্ত্যে চাই। 
সে যা হউক তবে চল না, কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে। 

নব। ( সহাস্য বদনে ) তোমার, ভাই, আর অতো ক্রেশ স্বীকার কত্তে 
হবে না। কর্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি এথানে এসে 
উপস্থিত হবেন এখন । 

কালী। বলকি? আইসে,১* তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর 
এক্টু ব্রাণ্ডি দিতে বলো তো ; আমার গলাটা আবার ফেন শুধ্য়ে উঠ্ছে। 


৬ মধুস্দন-্রস্থাবলী 


নব। কি সর্বনাশ! এম্নিই দেখছি তোমার এক্টু যেন নেশা 
হয়েছে; আবার খাবে ? 

কালী । আচ্ছা, তবে থাকুক । ভাল, কর্তা এখানে এলে কি বল্‌বো 
বল দেখি ? | 

নব! আর বল্বে কি; একটা প্রণাম করে শাপনার পরিচয় দিও । 

কালা! কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই * তোমাদের কন্তাকে কি 
বলবো ধে আমি বিএবের- মুখটি__ম্বকৃতভঙ্গ- সোণাগাছিতে আমার শত 
শ্বশুর-_না না শ্বশুর নয়--শত শাশুড়ির আলয়, আর উইল্সনের১* আখড়ায় 
নিত্য মহাপ্রসাদ পাই-হাঁ, হা, হা। 

নব। আর মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সপ্তি কি বল্বে বল দেখি 1 
এক কন্মা কর, কোন একটা মস্ত বৈষধুব ফামিলির১* নাম ঠাওরাতে পার 1 
তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না। 

কালী! তা পার্বো না কেন ? তবে এক্টু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদেশ 
মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি 

নব। নাহেনা। (চিন্তা করিরা ) গরাণহাটার কান ঘোধ না পরম 
বৈষ্ণব ছিল ?-তার নান তোমার মনে আছে [এ যে যার ছেলে 
আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তো? 

কালী । আমি ভাই গরাণহাটার পারা আব তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া 
আর কাকেও চিনি না। 

নব। কোন্‌ প্যারী হে? 

কালী। আরে, গোদ। প্যারী। সেকি; তুমি কিগোদ! প্যারীকে 
চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা 
করেছিলেম তার আর কি বল্বো। সে যাক্‌, এখন কি বলবো তাই 
ঠাওরাও । 

নব। (চিন্তা করিয়া) হা-হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে 
একজন খুড়ে পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন। 

কালী। হা, একটা ওল্ড ফুল১” ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। 


একেই কি বলে সভ্যতা ? ্ 


নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তারি পরিচয় দিও, বাপের নামট। 
চেপে যাও । 

কালী । তা, হা, হা! 

নব। দুর পাগল, ভাসিস্‌ কেন? 

কালী। হা,হা, হা! ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের ভুই 
একখান। পঁথির নাম তো না শিখলে নয়। 

নব। তবেই যেসারুলে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো! 
দেখি। ( চিম্তা করিয়া) শ্রীমচ্চগবদগীতা--গীতগোবিন্দ-_ 

কালী। গীত কি? 

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্ন | 

কালী। ধর-_শ্রীমতী ভগবতীর গীত, গার--বিন্দা দূতীর গীত__ 

নব। হা, ভা, হা। ভায়ার কি চমতকার েমরি১৯। 

কালী। কেন, কেন? 

নব। হষ! কর্তা আস্ছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে 
প্রণাম করো । 


( কর্তা মহাশয়ের প্রবেশ |) 


কালী। (প্রণাম ।) 

কর্তী। চিরজীবী হও বাপু; তোমার নাম কি? 

কালী। আজ্ের আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ । মহাশয়, 
আপনি--৬কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্তেন। আমি তারি 
ভ্রাতুস্পুতর-_ 

কর্তা । কোন্‌ কঞ্৫গ্রসাদ ঘোষ ? 

কালী। আজ্ঞে, বাশবেড়ের_ 

কর্তা । হা, হী, হা। তুমি স্বগীয় কষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের 
ত্রাতৃদ্পুত্, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন। 

কালী। আজ্ঞে হা। 


৮" মধুন্দন-গ্রস্থাবলী 


কর্তা। বেঁচে থাক, বাপু । বসো। (সকলের উপবেশন।) তুমি 
এখন কি কর, বাপু? 

কালী। আজে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া 
হয়েছিল, এক্ষণে কন্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে । 

কর্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়। মহাশয় আমার পরম মিত্র 
ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান? 

কালী। আজ্ছে । 

কর্তা । (স্বগত ) আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, আর তেমনি 
স্ুশীল। আর না হবেই বাকেন? কৃষ্ণপ্রসাদের জাতুগ্পুত্র কি না? 

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকৃমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার 
যেতে আজ্ঞা করুন-- 

কর্তী। কেন বাপু; তোমরা কোথায় যাবে? 

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্িণী নামে একটা সভা আছে, 
সেখানে আজ মিটীং** হবে। 

কর্তা। কি সভা বল্লে বাপু? 

কালী। আজে জ্বানতরঙ্গিণী সভ।। 

কর্তা । সে সভায় কি হয়! 


কালী। আজে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা 
হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিত জানা চাই, তাই এই 
সভাটি সংস্কৃতবিগ্ভা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমর৷ প্রতি 
শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মমশান্ত্রের আন্দোলন করি। 

কর্তা। তা বেশ কর। (ব্গত) আহা, কৃষ্প্রসাদের ভ্রাতু্পুত্ত কি 
না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ওরসে জন্ম। (প্রকাশে ) 
তোমাদের শিক্ষক কে বাপু? 

কালী। আজঙ্ছে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের 
প্রধান অধ্যাপক-- 


একেই কি বলে সভ্যতা ? ৯ 


কর্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্‌ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল 
দেখি? 

কালী। ( স্বগত ) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লে। 
( প্রকাশে ) আঙ্ছে- শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর-_বোপ্দেবের বিন্দা দূতী | 

কর্তা। কি বললে, বাপু? 

নব। আজে উনি বলছেন শ্রীমন্ঠগবদগীতা আর জরদেবের 
গীতগোবিন্দ | 

কর্তা । জয়দেব? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর । 

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আছ্ছে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় 
হই । 

কর্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, 
এত সকালে যাবে কেন? 

কালী। আছ্ছে, আমরা সকাল মকাল কর্ম নির্বাহ করবো বলে সকালে 
যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগ্লে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে 
মীট্ট১ করি। 

কর্তা। তোমাদের সভাটা1 কোথায়, বাপু ? 

কালী। আজে, সিকৃদার পাড়ার গলিতে । 

কর্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি 
করো না। 

নব এবং কালী। আজ্ছে না। 


[ উভয়ের প্রস্থান । 

কর্তা। ( স্বগত ) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাই, তাতে করে 

ছেলেটিকে কি একলা পাঠ য়ে ভাল কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার 

বাবান্্রীকে পাঠ্‌য়ে দি নাকেন, দেখে আম্মুক ব্যাপারটাই কি? আমার 
মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই । 


[ প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


সিকৃদার পাড়া ক্র । 
( বাঁবাজীর প্রবেশ ।) 


বাবাজী । (স্বগত ) এই তো! সিকদার পাড়ার গলি, তাকই? নব 
বাবুর ভাভবন কই? রাধেকৃষ্ণ। ( পরিক্রমণ। ) তা, দেখি, এই বাড়ীটিই 
বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত। ) 

নেপথ্যে। তুমিকে গা? কাকে খুঁজ্চো গা? 

বাবাজী । ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী? 

নেপথ্যে। ও পুটী দেকৃতো লা, কোন্‌ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় 
ঘা মাচ্চে? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো। 

বাবাজী । (স্বগত ) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর 
কি মাতাল হলেম ! 

নেপথ্যে । তুই বেটা কেরে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে 
দেবো। 

বাবাজী । (বেগে পরিব্রমণ করিয়া সরোষে ) কি আপদ! রাধেকৃষ্ণ ! 
কর্তা মহাশয়ের কিআর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ করে 
পাঠালেন? (পরিক্রমণ।) এই দেখ্চি একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্চে, 
তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে। 


( একজন মাতালের প্রবেশ |) 


মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া ) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা 
হচ্চে গা 1 

বাবাজী । তা বাবু, আমি কেমন করে বল্বো ] 

মাতাল। সেকিগো? তুমি নাসং সেজেচ? 


একেই কি বলে সভ্যতা? ১১ 


বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ ! 
মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্‌কি? হাঃ শালা । 


[ প্রস্থান | 


বাবাজী । কি সর্ধনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধেকৃষ্ণ! এ 
গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?--এ আবার কি? 
( অবলোকন করিয়৷ ) আহাহা, স্ত্রীলোক ছুটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার 
তানয়। এঁরা কে? হরেকৃষ, হরেকৃঞ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন। ) 


(ছুই জন বাঁরবিলাসিনীর পশ্চাঁতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ |) 


প্রথম । ওলো৷ বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আকেল দেখলি ? 
আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল ? 

ছিতীয়। তবে বুঝি আস্ত্যে আস্ত্যে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর 
যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিন। আমি হলে এত 
দিনে কূলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত,ম। 

প্রথম। দাড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ 
ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা । এই বয়েসে কত শত বেটার 
নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্‌ না, আগে মদনমোহন দেখে 
আসি; এসে ওর শ্রাদ্ধ করবো এখন । 

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা! কি-_ও থাকি, 
এঁ মোল্লার মতন কাচা খোল! কে একটা দাড়য়ে রয়েছে, দেখ? 

প্রথম। হ্যা তো হ্যা তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। 
ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। এ যে কুঁড়োজালি 
হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিন্ষের রকম দেখ, না-_যেন 
তুলসীবনের বাঘ। 

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্তে পার, এখানে 
জ্বানতরঙিণী সভা কোথা ? 


১২ মধুসদন-গ্রস্থাবলী 


দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য |) 
বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্ট,মীর নাম বুঝি ? 

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি ঝষ্টমী হারয়েচে? তা পথে 
পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই? 
এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল ?__কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি ? 

ছ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলিই পারি। কি বল, 
বাবাজী । 

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি? চল্‌ আমর] বাবাজীকে হরিবোল 
দিয়ে নিয়ে যাই । বল হরি, হরিবোল। 

বাবাজী । (স্বগত ) কি বিপদ! রাধেরুঞ্। (প্রকাশে ) না বাছা, 
তোমরা যাও, আমার ঘাট হয়েছে । 

দ্বিতীয়। হযে, আমরা যাব বই কি? তোমার তো সেই তরঙ্গিণী বই 
আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাড়য়ে দ্রাড়য়ে 
কাদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) “সাধের বষ্ট,মী প্রাণ 
হারয়েছে আমার । 


[ ছুই জন বারবিলাপিনীর প্রস্থান । 


বাবাজী । আঠ কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল !-_ 
কোথাই বা সভা আর কোথাই বাকি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা 
সার। ( পরিক্রমণ করিয়া ) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্তাটি রাগ 
করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম ! এখন করি কি? (চিস্তাভাবে 
অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া ) হযে, ভাল হয়েছে, এই একটা 
মুস্কিলআসান আস্চে। ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা 
প্রস্থান করি- না-ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রৌদ ফিরতে বেরয়েচে 
দেখচি; এখানে চুপ করে দাড়য়ে থাকলে কিজানি যদি চোর বল্যে ধরে? 
কিন্ত এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দীড়াই-_ 
ও মা, এই যে এসে পড়লো । (বেগে পলায়ন । ) 


একেই কি বলে সভ্যতা ? ১৩ 


(সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়! প্রবেশ |) 


সার। হাল্লো১ ! চওকীডার! এক আডমী ওঢার ডৌড়কে গিয়া 
নেই? 

চৌকি। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা । 

সার। আলবট্‌ গিয়া, হাম ডেকাঁ। টোম্‌ জল্ডী ডওড়কে যাও, 
উষ্টরফ ডেকো, যাও-_যাও-_-জল্ডী যাও, ইউৎ সুর । 

চৌকি । (বেগে অন্ত দিকে গমন করিতে করিতে ) কোন্‌ হেয় রে, 
খাড়া রও। 

সার। ড্যাম ইওর আইজ--ইঢার, ইউ ফুল£। 

চৌকি। (ভয়ে) হা ছাব, ইধর্‌। (বেগে প্রস্থান ।) 

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন ক্যেচ হিম*-__ 

নেপথ্যে। ( উচ্চৈংস্বরে ) পাকড়ো পাকড়ো--উহুহুন্ুহু- 

নেপথ্যে । আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা, 
তোর পায়ে পড়ি বাবা । 


নেপথ্যে । শালা চোট্রা, তোমার! ওয়াস্তে দৌউডকে হামারা জান গীয়া। 
নেপথ্যে । উহ্'হুছ'_-বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী 
বৈষ্ণব, বাবা। 


( বাঁবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ |) 


সার। আ ইউ,' টোম্‌ চোট্রা হেয় 1 

বাবাজী । (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, 
আমি-_গ্যে, গ্যে, গ্যে-_ 

সার। হোং ইওর* গ্য, গো, গ্যে,চুপরাও, ইউ ব্লডী নিগরও 
ডেকলাও টোমার! ব্যেগ“মে কিয়া হেয়। ( বলপূর্ধবক মালা গ্রহণ করিয়া 
আপনার গলায় পরিধান ) হা, হা, হা) হাঁ! বাপ রে বাপ,--হাম বড়া হি 
হুয়া--রাটে, কিস্ডে! হা, হা, হা! 


১৪ মধুস্থদন-প্রস্থাবলী 


বাবাজী । (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, 
আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও ।_-( গমনোছাত | ) 

চৌকি। খাড়া রও, শাল! । 

বাবাজী । দোহাই কোম্পানির- দোহাই কোম্পানির । 

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্যাকৃকূট্*। ইয়েহ, ব্যেগ্মে”” আওর 
কিয়া হেয় ডেকে গা। (কুলি বলপূর্ববক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভৃতলে 
পতন ।) 

সার। দেট্স্‌ রাইট! ইউ স্থুটি ডেভল.১১। কেস্কা চোরি কিয়া? 
( চৌকিদারের প্রতি ) ওস্ষো ঠানেমে লে চলো । 

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে 
দেও--দোহাই ধশ্মঅবতার, আমি ও টাকা চাই নে। 

সার। সো নেই হোগা, টোম্‌ ঠানেমে চলো--কিয়া? টোম্‌ যাগে 
নেই ? আল্বট্‌ যানে হোগা। 

চৌকি। চল বে, থানেমে চল.। 

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির_আমি টাক। কড়ি কিছুই চাই নে; 
তুমি বরঞ্চ টাক নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, 
বাবা। 

সার। (হাস্তমুখে ) কিয়া? টোম্‌ নেই মাংটা! (আপন জেবে 
টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি ) ওয়েল, দেন হাম্‌ ডেকুটা ওস্কা কুচ্‌ 
কম্ুর নেই, ওক্কে। ছোড় ডেও। 

বাবাজী । ( সোল্লাসে ) জয় মহাপ্রভু । 

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনাস্তিকে ) তোম্‌ হামকো তো কুচ দিয়া 
নেহি-_- আচ্ছা যাও, চলা যাও । 

বাবাজী । না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব । 

চৌকি । হাঁ হা, এ বাড়ীমে-_-ও বড়া মজাকি জাগ্গা হেয়। 

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট্‌--( ওষ্ে অঙ্গুলি প্রদান ।) 

চৌকি । যো হুকুম, খাবিন্‌। 


একেই কি বলে সভ্যতা? ১৫ 


সার। মম্! ইজ্‌ দি ওয়ার্ড মাই বয়,ৎ! আবি চলো। 
[ সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান । 
বাবাজী । রাধেকৃষ্ণজ! আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্রেই বাড়ী থেকে 
বের্য়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্‌ বেটারও 


হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে-নইলে আজকে কি হাজতেই থাকৃতে 
হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না। 


( হোটেল বাক্‌দ লইয়। ছুই জন মুটিয়ার প্রবেশ |) 


এ আবার কি? রাধেকৃষ্ণ--কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আন্ছে ? 
( অস্তে অবস্থিতি |) 

প্রথম। ই, আজ্‌ যে কত চিজ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর 
গর্দান্টা যেন বেঁকে যাচ্চে । 

দ্বিতীয়। দেখ্‌ মামু, এই হেঁছু বেটারাই ছুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। 
বেটারগো কি আরামের দীন, ভাই। 

প্রথম। মর বেকুফ্‌, ও হারামখোর বেটারগো৷ কি আর দীন আছে ? 
ওরা না মানে আল্লা, না মানে গ্চেবতা। 

ঘিতীয়। লেকীন্‌ ক্যেবল এই গরুখেগে! বেটারগো দৌলতে ই মোগর 
পৌঁচঘর এত ফেঁপে ওট্তেচে ; সাম হলেই বেটারা বাছুড়ের মাফিক ঝাকে 
ঝাকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি 
পারে। 

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি 
হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী ! এ মাড়,য়াবাদি শাল! 
গেল কোহানে 1--ও দরওয়ানজী ; দরওয়ানজী | 

নেপথ্যে। কোন্‌ হেয় রে। 

প্রথম। মোর! পৌোচঘরের মুটে গো। 

নেপথ্যে । আও, ভিতর চলে আও । 

[ মুটিয়াগণের প্রস্থান। 


১৬ মধুল্দন-গ্রন্থাবলী 


বাবাজী । (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য! এসব কিসের 
বাক্‌স? উঃ থু, থু, রাধেকষ্ণচ ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় 
কিছুই বুঝতে পাচ্চি না । 

নেপথ্যে । বেলফুল। 

নেপথ্যে। চাই বরোফ.। 


( মালী এবং বরফওয়ালার প্রবেশ । ) 


মালী। বেলফুল,__ও দরওয়ানজী, বাঝুরো৷ এসেচে | 
নেপথ্যে । না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও । 
বরফ । চাই বরফ--কি গে দরওয়ানজী | 
নেপথ্যে। তোম্থি থোড়া বাদ আও । 
[ মালী এবং বরফ্ওয়াঁলার প্রস্থান । 


বাবাজী । (স্বগত) কি সর্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে 
পাচ্চি না। 
নেপথ্যে দুরে । বেলফুল-_চাই বরোফ ! 


( যল্সরীগণ সহিত নিতন্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ |) 


নিত। কাল্‌ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্র্েণ্ডি খাইয়েছিল-_-উ* 
আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে 
নাচ্বো তাই ভাবৃচি। 

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। 
আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ 
আর ছুটি পাওয়৷ ভার। 

যন্্ী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্‌। ও দরওয়ানজী। 

নেপথ্যে। কোন হ্যায় ? 


পয়ো। বলি আগে ছুয়র খোলো, তার পরে কোন্‌ হ্যায় দেখতে 
পাবে এখন । 


একেই কি বলে সভ্যতা ? ১৭ 


নেপধ্যে। ওঠ আপ্লোক হায়, আইয়ে। 
[ যন্ত্রীগণ ইত্যাদির প্রস্থান । 
বাবাজী । (অগ্রসর হইয়া স্বগত ) একি চমণ্কার ব্যাপার? এরা 
তো কশ্বী দেখতে পাচ্চি। কি সর্বনাশ ' আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্ছি 
কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্চি একবারে বয়ে গেছে। কর্তা মহাশয় 
এসব কথা শুনলে কি আর রক্ষে থাকৃবে ? 


( নববাবু এব" কালীবাবুর প্রবেশ |) 


নব। হা, হা, হাশ্রীমতা 'ভগবতীর গীত! তোমার ভাই কি 
চমত্কার মেমরি 1১? হা, হা, ভা। 

কালী। আরে ও সন লক্ষ্পীছাড়। বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, 
যে মনে থাকবে । 

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) একি, এযে বাবাজী হে! 
কেমন্‌ ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্তা একজন না একজনকে 
শবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন ; যা হৌক, একে যে আমরা 
দেখতে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগা বল্তে হবে। 

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল 
কাট্লেট১* কি মটন চপ্‌১১ খাইয়ে দি--শালার জন্মটা সার্থক হউক। 

নব। চুপকর হে, চুপকর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর 
হইয়৷ ) কি গো, বাবাজী যে? তা আপনি এখানে কি মনে করে ? 

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্ম বশতঃ এই 
দিগ দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলেন যে নববাঝুদের সভাভবনটি একবার 
দেখে যাই। 
. নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন । 

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস কি, পাগল ? 


এটাকে এর ভিতরে নেগেলে কি হবে? আমরা তো আর হরিবাসর কাত 
যাচ্চি নে। 


১৮ মধুন্দন-গ্রন্থাবলী 


নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি ) আঃ চুপ কর না। ( প্রকাশে 
বাবাজীর প্রতি ) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না। 

বাবাজী । না বাবু, আমার অন্যন্তরে কন্ম আছে, তোমরা যাও । 

[ গ্রস্থান। 

কালী। বল তো শালাকে ধা করে ধরে এনে না হয় ঘা দুই 
লাগিয়ে দি। 

নব। দরওয়ান । 

( দৌবারিকের প্রবেশ | ) 

দৌবা। মহারাজ । 

নব। এ লোগ সব আয়া ? 

দৌবা। জী, মহারাজ ৷ 

নব। আচ্ছা, তোম যাও । 


দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ । 
 প্রশ্থান। 


নব। আজ ভাই দেখ্চি এই বাবাজী বেটা একট ভারি হেঙ্গাম করে 
বস্বে এখন। বোধ করি, ও এ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে । 

কালী। পু তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড'' হে! তোমার যে কিছু 
মরাল করেজ+* নেই । ৪ বেটাকে আবার ভয় ?--চল। 

নব। না হে না, তুমি ভাই এ মব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার 
হাতে কিছু ও কর্ম করে দিয় যদি মুখ বন্দ কত্ত্যে পারি। 

কালী। নন্সেন্স১* ! তার চেয়ে শালাকে গোটাকত কিকৃ** দিয়ে 
একেবারে বৈকুষ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম দি ক্রটু*১! ও শালাকে এ 
পুথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিসন্*২ আছে ? 

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কন্মা নয়। চল, আমরা 
তুজনেই ওর কাছে যাই । 





[ উভয়ের প্রস্থান । 
ইতি প্রথমাঙ্ক । 


দ্বিতীয় অন্ক 


প্রথম গণাষ্ক 


সভা] 
কতিপয় বাবুর প্রবেশ । 


চৈতন। নব আর কালী যে আজ এত দেরি করছে এর কারণ কি? 

বলাই। আমি তা কেমন করে বল্বো? ওহে ওদের কথা ছেড়ে 
দেও, ওরা সকল কন্মেই লীড১ নিতে ঢায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে 
বুঝি আর কোন কন্মই হবে না। 

শিবু। যা বল ভাই, কিন্ত ওরা দুজনে লেখা পড়া বেশ জানে । 

বলাই। বিটুইন্‌ আওয়ার্সেল্বস, এমন কি জানে? 

মহেশ । হা, হা, সকলেরি বিদ্ধা জানা আছে! সে দিন যে নব 
একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইচছো, তাতে লিগুলি মরেরত যে 
হুর্দশ! তা তো মনে আছে ? 

বলাই। এতেও আবার প্রাইড টুকু দেখেছো ? কালী আবার ওর 
চেয়ে এক কাটি সরেস্‌। 

চৈতন। আ? তারা ফ্রেণড- মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি? বিশেষ 
ওর! আছে বলে তাই আজও সভা চল্ছে__তা৷ জান ? 

মহেশ । তা টুরূথ.” বল্‌্বো তার আর ফ্রেণ্ড কি? 

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক; আমরাও তো এমম্বর' বটে, তবে 
তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওএটু* করবার আবশ্যক কি? 

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্* হয়েছে, তবে এখন সভার 
কন্ম আরস্ত করা যাউক না কেন? 

মহেশ। হিয়র্‌, হিয়রু১* আমি এ মোসন্‌ সেকেওড১১ করি। 

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অবৃজেক্মন১২ নাই, একবার 
নেম্‌ কন্,*-_ ব্রাভো 1১, হা) হা) হা। 


২ মধুস্থাদন-গ্রস্থাবলী 


মহেশ। (ঘড়ী দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী 
আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে 
চ্যারম্যান্‌ প্রোপোজ ১" করি। 

সকলে । হিয়র, হিয়র ! 

চৈতন। (গাত্রোথান করিয়া ) জেন্টেল্মেন্১১* আপনার! অনুগ্রহ করে 
আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কম্ম আমি যত দূর পারি প্রাণপণে 
চালাতে কম্থুর করবো না, নাউ টু বিজ্নেস্১" | 

সকলে । হিয়র, হিয়র! (করতালি ।) 

চৈতন | ( উচ্চস্বরে ) খানসামা--বেয়ারা_ 

নেপথ্যে । জী, আজে 

চেতন। গোটা ছুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। ( উপবিষ্ট হইয়া) 
যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছে হয় তো বল। 

বলাই। এমন সময়ে কোন্‌ শীলা বিয়ার খায় । 

সকলে । হিয়র, হিয়র। 

& 
( খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ |) 


চৈতন। সব্‌ বাবু লোকুকে৷ সরাধ দেও, ( সকলের মদ্য পান) আর 
বোতল গ্লাস সব হি'য়া ধর্‌ দেও। 
খান। আচ্ছা বাবু। 
[ বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান । 


চৈতন । বেয়ারা_-এ খেম্টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ, 
থানিকটে বরফ আন্‌। 
বেয়ারা । যেআঙ্ছে। 


| প্রস্থান । 


বলাই । আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্থ,” দিতে চাই। 
সকলে। হিয়ার, হিয়ার ( মগ্তপান করিয়া ) হিপ্‌, হিপ্‌, ছরে, ছুরে১» 


একেই কি বলে সভ্যতা? ২১ 


( নিতন্িনী, পয়োঁধরী এবং যন্ত্রীগণের প্রবেশ |) 

চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, চিন্তে পার? তবে ভাল 
আছ তো? (সকলের উপবেশন ৷) 

নিত। যেমন রেখেছেন । 

টচিতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই? আমার কি তেমন 
কপাল? 

সকলে । ব্রাভো, হিয়ার, ( করতালি )। 

চৈতন। ও পয়োধরি, একটু এদিকে সরে বসো না। 

পয়ো। না, আমি বেশ আছি। 

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এদের একটু কিছু 
খাওয়াও না। 

চৈতন । এই এসো (সকলের মগ্যপান )। 

শিবু। ( চতুর্থের প্রতি ) ও শালা, তুই ঘৃমুচ্চিস না কি: 

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবো কেন?-নব 
আসে নি বটে? 

সকলে । (হাস্য করিয়া) ব্রাভো) ব্রাভো । 

চৈতন । (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া ) একটি গাও না ভাই। 

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না? 

চৈতন | না না, পরে আবার কেন? শুভ কন্মে বিলম্বে কাজ কি। 

পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, ( যন্ত্রীদিগের প্রতি ) আড়খেম্টা । 


গীত। 
বাগিণী শঙ্করা, তাল থেম্ট।। 
এখন্‌ কি আর্‌ নাগর্‌ তোমার্‌ 
আমারু প্রতি, তেমন্‌ আছে । 
নৃতন্‌ পেয়ে পুরাতনে 
তোমার সে যতন্‌ গিয়েছে ॥ 


২২ মধুসুদন-গ্রস্থাবলী 


তখন্কার ভাব থাকৃতো যদি, 
তোমায়, পেতেম্‌ নিরবধি, 
এখন্‌ ওহে গুণনিধি, 

আমায় বিধি বাম্‌ হয়েছে । 


যা হবার আমার হবে, 
তুমি তো হে সুখে রবে, 

বল দেখি শুনি তবে, 
কোন্‌ নতুনে মন্‌ মজেছে ॥ 


সকলে । কিয়াবাৎ, সাবাস্‌, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা। 

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে? 

বলাই। সাকী আবার কি? 

চৈতন। যে মদ দেয় তাকে পার্সীতে সাকী বলে। 

শিবু। (গাইয়া) “গর্‌ ইয়ার নহে! সাকী”।--তা, এসো, (সকলের 
মদ্য পান )। 

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্ছে না? 

বলাই। বোধ করি নব আর কালী-_ 


(নব এবং কালীর প্রবেশ |) 


সকলে । (সকলে গার্রোথান করিয়া ) হিপ, হিপ, হরে । 

কালী। (প্রমত্তুভাবে ) হবে হুরে। 

নব। বসো, ভাই, সবৃলে বসো, (সকলের উপবেশন ) দেখ ভাই, 
আজ আমাদের এক্‌সকিউজ*” কর্থে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে 
তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে। 

শিবু। ( প্রমন্তভাবে ) গ্যাস এ লাই২১। 

নব। ((ক্রুদ্ধভাবে ) হোয়াট,২২ তুমি আমাকে লায়র২* বল? তুমি 
জান না আমি তোমাকে এখনি শুউ২ৎ করবো? 


একেই কি বলে সভ্যতা ? ১৩ 


চৈতন। (নবকে ধরিয়! বসাইয়া ) হা যেতে দেও, যেতে দেও, একটা 
ট্রাইফ্লীং২* কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন ? 

নব। ট্রাইফ্রীং !_-ও আমাকে লাইয়র** বল্লে-_-আবার ট্রাইফ্রীং ? 
ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না 
কেন? তাতে কোন্‌ শালা রাগতো17॥ কিন্ত-_লাইয়র--এ কি বরদাস্ত হয় । 

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেন্সন*' করো না। 
( উপবেশন করিয়া। ) 

নব। কিগো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো * 

পয়ো। হা, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল দেখচি 
নে--এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি । 

নব। আমি তো ঠাগডাই আছি, তবে এখন গরম হবো--ওহে বলাই, 
একটু ব্েণ্ডি দেও তো। 

সকলে । ওহে আমাদের ভুলো না হে। (সকলের মগ্পান। ) 

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো। 

কালী। আমি এ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একবারে অবাক্‌ 
হয়েচি। শালা এদিকে মালা ঠক্‌ ঠক করে, আবার ঘুষ থেয়ে মিথ্যা কথা 
কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট* । 

নব। মরুক, সে থাক্‌। ও পয়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচট! 
দেখা যাক। 


সকলে । না না, আগে তোমার ইস্পীচ২১। 

নব। (গাত্রোখান করিয়া ) আচ্ছা; জেণ্টেলম্যেন, অ'পনারা মকলে 
এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন ; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখ্চেন, 
এই সকল একত্র করে পড়লে “জ্ৰানতরঙ্গিণী সভা” পাওয়া যায়। 

সকলে। হিয়ার, হিয়ার। 

নব। জেণ্টেলম্যেন,। এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা--আমর! 
সকলে এর মেম্বর-_আমরা এখানে মীট কর্যে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে 
থাকি-_-এণ্ড** উই আর জলি গুড ফেলোজ*১। 


২৪ মধুসৃদন-গ্রস্থাবলী 


সকলে । হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ.। 

নব। জেন্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা 
বিদ্যাবলে স্তুপরষ্টিসনের** শিকলি কেটে ফ্রীণ* হয়েচি; আমরা পুস্তলিকা 
দেখে হাটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের 
অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে ; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে 
মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেসন** যাতে হয় তার 
চেষ্টা কর। 

সকলে । হিয়ার, হিয়ার । 

নব। জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট*" কর,তাদের 
স্বাধীনতা দেও-_জাতভেদ তফাত কর-_-আর বিধবাদের বিবাহ দদেও_-তা 
হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলগ প্রন্থৃতি সভ্য 
দেশের সঙ্গে টকর দিতে পারবে_-নচেত নয়! 

সকলে । হিয়ার, হিয়ার । 

নব। কিন্তু জেন্টেলমোন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত 
জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্‌্** অর্থাৎ আমাদের 
স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুমি, সে তাই কর। জেন্টেলম্যেন, ইন্‌ 
দি নেম্‌ অব ফীডম, লেট অস এক্জয় আওরসেল্ভস্‌1”" (উপবেশন।) 

সকলে । হিয়ার, হিয়ার,তিপ, হিপ, হুরে, ভরে ; লিবরটি হল. 
বি ফী-লেট অস এগ্য় আওরসেল্ভস্‌। 

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না। 

বলাই । আচ্া,--এই এসো, (সকলের মগ্ধপান )। 

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্‌, ওপেন্‌ দি বল্‌, মাই 
বিউটিস্‌** | 

পয়ো, নিত। নৃত্য এবং গীত । 

নব। কিয়াবা্, জীতা রও । বেঁচে থাক, ভাই । 

কালী। হুরে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্‌। 

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্‌** ( করতালি )। 


একেই কি বলে সভ্যতা ? ২৫ 


নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে"* যাওয়৷ যাউক | 
চৈতন। (গাক্রোথান করিয়া )-_খী চিয়ার্স ফর্*” আমাদের 


চ্যারম্যান্ি-_ 


সকলে। হিপ হিপ, ঠিপ্-রে ! ভ-রে- হুরে। 

নব। ও পয়োধরি, তুমি, ভাই, আমার আরম্‌ নেও। 

পয়ো। তোমার কি নেবো, ভাই ? 

নব। এসো, আমার হাত ধর। 

কালী। ও নিতন্থিনি, তুমি ভাই, আনাকে ফেভর** কর। আহা! 


কি সফ্ট** হাত ! 


সকলে। ব্রাভো । (করতালি ।) 

| বন্ধাগণ বাতীত সকলের প্রস্থান | 
তবলা । ৪ ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না। 
বেহালা । কে, দেখি? হ্যা, জাচে । এই নেও, (উভয়ের মগ্ভপান )। 
তবলা । আঃ, খাসা মাল যে হে। 
নেপথ্যে । হিপ, হিপ, হুরে | 
বেহালা । চল ভাই এক ছিলিম গাজার চেষ্ট৷ দেখি গিয়ে-_-এ ত্রাপ্তিতে 


আমাদের সানে না। 


| সকলের প্রস্থান । 


দ্িতীয় গর্ভা্ক 


রসি 


নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির | 
প্রসন্নময়ী, নৃত্যকাঁলী, কমলা, এবং হরকামিনী, আসীন 
প্রসন্ন । এই নেও-- 


নৃত্য । কি খেললে ভাই ? 
প্রসন্ন । চিড়িতনের দহুলা । 


২৬ মধূস্দন-গ্রন্থাবলী 


বৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, জ্রপ খেল্লি কেন? 

প্রসন্ন । তুই, ভাই, মিছে বকিস্‌ কেন? হাতে রঙ না থাকে পাস 
দেযা। 

নৃত্য । এই এসো, আমি টেকা মারলেম । 

হর। এই নেও। 

নৃত্য । ওকি ও পাস দিলেযে? 

হর। হাতে ভ্রপ না থাকলে পাস দোবো না তো কি করবো। 

নৃত্য । এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা 

কমলা । আমি ভাই বিবি দিলাম । 

নৃত্য । মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন? 

কমলা । বাঃ বিবি দেবো নাতে! কি? সায়েব কোথা ? 

মৃত্য । 'এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে? 

কমলা । আমি তো! ভাই আর জান নই । 

নৃত্যু। মর ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস নে? তোর মোতন 
বোকা মেয়ে তো আর ছুটি নাই লা, তু যদি তাস ন! খেলতে পারিস্‌ তবে 
খেল্তে আসিম্‌ কেন? 

কমলা । কেন, খেলতে পারবে! না কেন ? 

(ত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই আমার টক্কার উপর 
বিবি দিলি। 

কমল! । কেন? বিবিটে ধর! গেলে বুঝি ভাল হতো ? 

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্‌ কেন? 

ঘৃতা। (কমলার প্রতি) কি আাপোদ, যখন সায়েক আমার হাতে 
আছে তখন তোর মার ভয় কি? 

কমলা । বস, তুই পাগল হলি না কি লো? তোর হাতে সাহেব 
তা আমি টের পাব কেমন করে লা ? 


মৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্‌ তবে 
অবিশ্যি টের পেতিস্‌। 


একেই কি বলে সভ্যতা? ২৭ 


কমলা । ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয়? বিবি ধরা 
গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে? 

নেপথ্যে । ও প্রসন্ন-- 

প্রসম্প। চুপ, কর্‌ লো, টুপ কর, এ শোন্‌, মা ডাকচেন__ 

নেপথ্যে । ও বোউ-- 

প্রসন্ন । ( উচ্চন্দরে )কি, মা 

নেপথ্যে । গুলো, তোরা ওখানে কি করচিস্‌ লা। 

প্রসন্ন । ( উচ্চন্বরে ) আমরা মা, দাদার বিভানা পাডচি। 

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াটা ভাই, ন্ুকোও, ঠাকরুণ দেখতে পেলে 
আর রক্ষে থাকবে না। 

প্রসন্ন । (তাস বালশের নাচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা 
সকলে এই ঢাদরখানা ধরে ঝাড়তে থাকি ; তা হলে ম! কিছু টের পাবেন না। 

ঘত্য । আরে মলো-আবার টেক্কা 

কমলা । আরে তাতে বয়ে গেল কি? সায়েক কি বিবি ধরতে 
পারে না?” 

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর্‌, এ দেখ ঠীকরুণ উপরে 
আসচেন। ধর্‌, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর 


( গুহিণার প্রবেশ |) 


গৃতিণী। এলো, তোরা এখানে কি করচিন্‌ লা। 

প্রসন্ন । এই যে মা, আমরা দাদার বিছান। পাড়চ্যি | 

গৃহিণী । ওমা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছান৷ পাড়তে গেল ? 
তাহবেনাকেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না। 

নৃত্য । কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন? 

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একবারে কুড়ের সব্ধার হয়ে পড়েচিস্‌। 
ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নেলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো । 

প্রসঙ্গ । হ্যা মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা? 


২৮ : মধুস্থদন-তরন্থাবলী 


গৃহিণী । এ যে রামমোহন রায়-না--কার কি সভা আছে-_? 

কমলা । ছোটদাদা কি তবে তার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন? 

হর। ( জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি ) তবেই হয়েছে ! ও ঠাকুরঝি, আজ 
দেখচি তোর ভারি আহলাদের দিন! দেখ্‌, হয়তো তোর দাদা আজ আবার 
এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়! | 

গৃহিণী। বউ মা কি বল্ছে, প্রসন্ন ? 

নেপথ্যে । ও বেমোল, মা ঠাকরুণ কোথায় গো? কত্তা মশায় 
বৈটকখানা থেকে উঠেছেন । 

গৃহিণী । তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়। 


| প্রস্থান । 


হর। (সহাস্য বদনে ) ও ঠাকুরবি ; বল্‌ নারে সে দিন তোর ভাই 
কি করেছিল ? 

প্রসন্ন । আঃ ছি। 

নৃত্য । কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না কেন, ভাই? 

হর। (সহাস্য বদনে ) বল না ঠাকুরৰি ? 

প্রসন্ন । না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্‌, তবে এই 
আমি চল্লেম। 

নৃত্য। কেন? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই 
বল্‌। 

হর। তবে বলবো £ সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভ1 থেকে ফিরে 
এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন; 
ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে--কেন ? 
এতে দোষ কি? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই 
কি দোষ হয়? 

প্রসন্ন । ছি, যাও মেনে, বউ। 

নৃত্য । ও মা,ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা। 

হর। আরও শোন্‌ না, আবার বাবু বলেন কি ?-- 


একেই কি বলে সভ্যতা ? ২৯ 


প্রসন্ন । তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ? 

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না আর বোনের 
গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক; সে ঘ! হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর 
দাদাকে নে না কেনঃ আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি; তোর 
ভাতার তো তোকে একবার মনে করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর 
দাদাকে নে। | 

প্রসন্ন । হ্যা, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্‌। 

নেপথ্যে । ছোড় দেও হামকো। 

নেপথ্যে । তোমার পারে পড়ি দাদাবাবু, এত চেঁচ্য়ে কথা কয়ো না, 
কত্তা মশায় এ ঘরে ভাত খাচ্চেন। 

নেপথো | ডেম১ কত্তা মশায়! আমি কি কারো ভককা রাখি ; 

কমলা । এ যে ছোট্দাদা াসচেন | 

নৃত্য । আয়, ভাই, আমরা লুকৃয়ে একটু তামাসা দেখি। 

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, মামার আর ওসব 
ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতট! মুখ থেকে প্যাজ জার মদের গন্ধ ভকৃ 
ভকৃ কর্যে বেরোবে এখন, আর এমন নাকু ডাকুনি-বোধ করি মরা মানুষও 
শুনলে জেগে উঠে! ছি! 

কমলা। আয় লো মায়। (সকলের গুপ্রভাবে অবস্থিতি |) 


( নব বাবুকে লইয়া বৈদ্থনাথের প্রবেশ |) 

নব। (প্রমত্তভাবে ) বোদে-মাই গুড ফেলো. তোকে আমি 
রিফরম্*কত্যে চাই। তুই বুঝলি ? 

বোদে। যে আজে্ছ। 

নব। বোদে,_-একটা বিয়ার-_ না, এ ব্রার্ডি লাও। 

বৈদ্য । যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে এ বিছানায় বস্থন। আমি ব্রাণ্ডি 
এনে দিচ্ছি । (স্বগত ) দাঁদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি 
আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কত্তা একে এমন দেখলে কি আর কিছু 
বাকী রাখবেন । 


৩০ মধুসৃদন-গ্রন্থাবলা 


নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও_-ব্রাণ্ডি ল্যাও-_-জল্দি। 
বৈদ্ধ। আজ্ঞে, এই যাই। 


[ প্রস্থান । 

নব। (স্বগত ) ড্যাম কন্তা--ওল্ড ফুল* আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি 
প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্‌ 
বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্‌ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে ? 
হাঁ, হা, হা, ওণ্ট আই এঞ্লয় মিসেল্ফ ?" ( উচ্চন্বরে ) লাও--মদ ল্যাও। 

হর। ( কিঞ্চিশ অগ্রসর হইয়া ) কি সব্বনাশ | ওলো ঠাকুরঝি-- 

প্রসন্ন । (এ) কি? 

হর। এ দেখচিস্‌, কন্তা ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন । 

প্রসন্ন । তা আমি কি করবো? 

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্‌ করতে বল না। 

প্রসন্ন । (সভয়ে ) ওমা, তা তো ভাই আমি পারবো না। 

হর। (সহাস্য বদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাহ আর 
কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডউরাবি? যানালা। 

নব। ল্যাও--মদ লাও। 

হর। €মাঃ কি সব্বনাশ! ( অগ্রপর হইয়া) কর কি” কর্বা 
বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান? 

নব। (সচকিতে ) এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো) এসো। 
এ মভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভাল বাস, যে এর জন্যে ক্রেশ স্বাকার করে 
এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেড- হা, হা, হা, এসো) এসো । (গাক্রোখান | ) 

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বকৃচে বুঝতে পারিস্‌ ভাই ? 

প্রসন্ন । (সহাম্য বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো । 

নব। ( পরিক্রমণ করিতে করিতে ) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্ড 
সেভ” । এসো-(ভউতলে পতন ।) 

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি । ( অগ্রসর হয়া ) ৪মা, এ কি হলো? (ক্রন্দন | ) 

নেপথ্যে । কেন, কেন, কি হয়েছে ? 


একেই কি বলে সভ্যতা ? ৩১ 


( গহিণার প্রবেশ |) 

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি? এ 
আমার সোনার ঠাদ যে মাটিতে গড়াচ্চেঃ ৪মা, কি হলো? ( ক্রন্দন 
করিতে করিতে ) ওঠো বাবা, ওঠো । ওমা, আমার কি হলো! ওমা, 
আমার কি হলো! ৭ প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্ত লা। 
( প্রসন্নের প্রস্থান ) ওমা, ওমা, আমার কি হালা! (ক্রন্দন |) 

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্গন্ধ 
বেরুচ্ছে। 

গৃহিণী। উঃছি! তাই তো লো। ওমা, এ কি সর্ধনাশ ! আমার 
তুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিঘ্‌ খাইয়ে দিয়েছে নাকি? ওমা, আমার 
কিহবে! (ক্রন্দন |) 

( গ্রসন্নের সহিত কর্তার প্রবেশ |) 

কর্তা । এ কি? 

গৃহিণী । এই দেখ, মামার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ওমা, আমার কি হবে ! 

কর্তী। (অবলোকন করিয়া সরোষে ) কি সর্বনাশ, রাধেকৃষ। ! 
হা ছুরাচার ! হা নরাধম । হা কুলাঙ্গার! 

গ্ৃহিণী। (সরোষে ) একি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় নাকি? 
যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করো বকৃচো কেন? 

কর্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যা! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, 
তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেল্তে পার নি? 

নব। হিয়র, হিয়র, হরে । 

গৃহিণী। ওমা, আবার কি হলো! এমন এলোমেলো বকৃচে কেন? 
ওমা, ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি। 

কর্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি দেখতে পাচ্চ ন৷ 
যে ও লঙ্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে? 

নব। হিয়র, হিয়র। 

কর্তা । (সরোষে ) চুপ্‌, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? 


৬২ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 


নব। ড্যাম লজ্জা, মদ্‌ ল্যাও । 
কর্তা । শুন্লে তো? 
গৃহিণী । ওমা, আমার এ ছুধের বাঁছাকে এ সব্‌ কে শেখালে গা? 
কর্তা |. আর শেখাবে কে? এ কল্কাতা মহাপাপ 0০০১১ 
রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত ?. 
গৃহিণী। ওমা, তাইতো, এত কে জানে, মা? 
কর্তা। কাল. প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে চা 
যাত্রা করবে।! এ লক্ষ্মীছাডাকে আর এখানে রেখে কাজ নেই । চল, এখন 
আমরা যাই। এ বাঁনরটা একট্ু ঘুমুক__ | 
নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেগড দি রেজোলুসন" | 
কর্তা। তায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল 1 
গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে হায়। 
[ কর্তা এবং গুহিণীর প্রস্থান । 
হর । অগ্রীসর হইয়া ) ও টাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা 
দেখ. এই কলকেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আামার মতন 
রর বা ভোগ করে তার মীমা নাই | হে বিধান! তুমি আমাদের 
উপর এত বাম হলে কেন ? 
প্রসন্ন । তাএ আজ আর নতুন দেখিলি নাকি? জ্ঞানতরঙ্গিণী 
সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে । 
তর। তা বই আর কি,ভাই? মাজকাল কল্কেতায় ধারা লেখা পড়া 
শেখেন,ঙাদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে । তা ভাই দেখ 
দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বাকি আর না থাকলিই বাকি। ঠীকুরঝি! 
তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি 
দেমরি। (দীর্ঘনিশ্বাস ) ছি, ছি, ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে 
কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল ! 
মদ্‌ মাস খ্যেয়ে টলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয় ?__-একেই কি বলে সভ্যতা 1 
( যবনিকা পতন । ) 


ইংরাজী কথার অর্থ 


প্রথমা 
প্রথম গর্ভা্ 
এবলিশ, রৃহিত। 
সবস্কিপ্পন্‌ লি টাদার বহি। 
পুঅর অল্প। 
সেভ্‌ রক্ষা! । 
আযাটেও উপস্থিতি । 
হয, চুপ কর। 
জঙ্ট দ্রিথিং তাইতো চাই । 
প্লেজর আমোদ । 
মনি ম্যাটারে টাকার বিষয়ে । 
গুড জেনেরেল উত্তম সেনাধ্যক্ষ । 
গ্যেরিসনে দুর্গে । 
প্রোবিজন্‌ খাগ্যসামগ্রী | 
আই সে আমি বলি। 
বিএরের মদের 
উইল্লনের উইল্সন সাহেবের 
ফ্যামিলির পরিবারের । 
ক্লাশে শ্রেণীতে । 
ওল্ড ফুল বুড় পাগল। 
মেমরি স্মরণশক্তি | 
মিটীং সভা । 
মীট্‌ সভায় উপস্থিত হওন। 
ছিতীয় গরাস্ক 
হাক! একি? 
ইউ তুমি । 


৩৪ 


নে এড বৈ 


মধুন্দন-গ্রস্থাবলী 


ড্যাম ইওর আইজ ইঢার ইউ ফুল 


ইফু আই ক্যেন ক্যাচ্‌ হিম্‌ 
আ ইউ 
হেং ইওর 


ইউ ব্লভী নিগর্‌ 
ব্যেগ 


হোল্ড ইউর টং ইউ ব্লযাক্‌ ত্র ** 


তুই কি কাণা? এদিকে বানর । 
যগ্তপি আমি তাহাকে ধত্ব্ে পারি । 
মরু বেটা। 

ছেড়ে দে তোর । 

তুই কাল ভূত। 

থলিয়া। 

চুপ কর্‌ শ্যাম পশু । 


ব্যেগ্ষে থলিয়ার ভিতরে । 
দেটুস্‌ রাইট! ইউ স্ুটি ডেভল্‌ *"* বটে বটে, কৃষ্ণ পিশাচ! 
ওয়েল দেন্‌ টির তবে। 
মম! ইজ দি ওয়ার্ড, মাই বয় ". চুপ। 
মেমরি | স্মরণশক্তি। 
ফাউল্‌ কট্‌লেট্‌ রামপন্ষীর মাংস। 
মটঞ্চপ মেষের এ । 
কাউয়ার্ড ভীরু । 
মরাল করেজ আন্তরিক সাহস । 
নন্সেন্স নিরর্থক শক | 
কিকৃ পদাধাত। 
ড্যাম দি ক্র মরুক, শালা ! 
মিসন্‌ দৈব নিযুক্ত কর্ম । 
দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 
লীড, প্রাধান্য । 
বিটুইন্‌ আওয়ারসেল্ভস্‌ আমাদের বিবেচনায় । 
লিগুলি মরের একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক । 
প্রাইড. দর্প। 


রি 


৩০ 
৩১ 


৩ 


একেই কি বলে সভ্যতা? ৩৫ 


ফ্রেও্ড 
টুর, 
মের 
ওএট্‌ 
কোরম্‌ 


হিয়র, হিয়র 

মোসন্‌ সেকেও 
অবজেক্মন 

নেম্‌ কন্‌ 

ব্রাভো 

চ্যারম্যান প্রোপোজ 
জেণ্টেলমেন্‌ 

নাউ টু বিজ্নেস 
চেয়ারমেনের হেলথ 
হিপ হিপ, হরে হরে 
একসকিউজ 

গ্যাস এ লাই 
হোয়াট 

লায়র 

শুট 

ট্রাইক্ীং 

লাইয়র 

মেন্সন্‌ 

হিপক্রীট 

ইস্পীচ 


এণ্ড 


স্থপরষ্টিসনের 
ফ্রী 


উই আর জলি গুড ফেলোজ :.. 


বন্ধু। 
সত্য । 
সভাসদ্‌। 
অপেক্ষা করণ । 
কোন সমাজে যত লোক বৈঠক করিলে 
কার্ধ্যসিদ্ধি হয়--ইতি রামকমল সেন। 
শোন হে শোন। 
এও আমার মত। 
বাধা। 
সকলেই যে এ বিষয়ে সম্মত। 
সাবাস্‌। 
সভাধ্যক্ষ পদে নিষুক্ত করিতে ইচ্ছা । 
হে মহোদয়গণ। 
এস, এখন কর্ম আরস্ত করা বাউক। 
সভাধাক্ষের স্বাস্থ । 
সাবাস সাবাস। 
ক্ষমা করা। 
মিথ্যা কথা । 
কি? 
মিথ্যাবাদী 
গুলি কর]। 
সামান্ত। 
মিথ্যাবাদী । 
উল্লেখ । 
ভগ্ডততপন্থী। 
বক্তৃতা । 
এবং । 
আমরা সকলেই মজার মানুষ। 
পৌত্বলিক ধর্মের । 
মুক্ত, স্বাধীন । 


৩৪ 


৩৫ 


৩৭ 


৩৮ 


৩৪ 


৪১ 
৪২ 


৪৩ 


মধুনূদন-গরস্থাবলী 
মোসীয়াল রিফর্মেমন আচার ব্যবহারাদি, সভ্যতা । 
এজুকেট শিক্ষাদান। 
লিবরটা হল “*+ স্বাধীনতার হয । 
জেণ্টেলমেন, ইন দি নেম অব ফ্রীডম হে মহোদয়গণ। এস, আমরা ম্বাধীন 
লেট অস এপজয় আওরসেল্ভস্‌ হয়ে স্থখ ভোগ করি। 
কম্‌, ওপেন্‌ দি বল্‌, মাই বিউটিস হে সুন্দরীদ্ধয, নৃত্য আরম্ভ কর। 
ফর এভর্‌ চিরকালের নিমিত্ত । 
সপর টেবিলে রাত্রিকালে ভোজনের স্থানে। 
থী চিয়ার্ম ফরু তিনষার চীৎকার । 
ফেভর অন্ধগ্রহ। 
সফ্ট কোমল। 
দ্বিতীয় গর্ভাস্ক 
ড্যাম মর্‌। 
মাই গুড ফেলো হে আমার প্রিয়বর । 
রিফরমূ সভ্য। 
ড্যাম কত্তা--ওল্ড ফুল মরুক কর্তা বুড় পাগল । 
ওণ্ট আই এক্জয় মিসেল্ফ আমি কি স্থখভোগ করবো না। 
ড্যামূড শ্লেভ্‌ ক্রীতদাস। 


হিয়ার, হিয়ার, আই সেকেও দি রেজোলুসন শোন শোন, আমারও এই মত | 


সুভ সানিক্কেন্ ক্বাডে কব 


[ ১২৬৯ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ] 


নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 


ভক্তপ্রসাদ বাঝু। 
পঞ্চানন বাচস্পতি। 
আনন্দ বাবু। 
গদাধর। 

হানিফ গাজি। 
রাম। 


পুঁটি। 
ফতেমা ( হানিফের পত়ী।) 
ভগী। 
পঞ্ষী। 


ভরাট জগেরাভারাজিত 


বড় মাদিকের ঘাড়ে বে 


প্রথমান্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 


পুফ্বিণীতটে বাদামতলা। 
গদাঁধর এবং হানিফ্‌ গাঁজীর প্রবেশ। 


হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! ) এবার যে পিরির দরগায় কত 
ছিন্নি দিছি তা আর বল্বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। 
দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্তি পাল্লাম না-_খোদাতালার মজ্জি ! 

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ এখন 
কত্তাবাধু কি করেন। 

হানি। আর কি করবেন? উনি কি আর খাজনা! ছাড়বেন? 

গদা। তবে তুই কি কর্বি? 

হানি। আর মোর মাথা করুবো! এখনে মলিই বাচি। এবার যদি 
লাঙ্গলখান্‌ আর গরু ছুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! 
বাপ. দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো ! 

গদা। এই যে কত্বাবাধু এদিকে আস্চেন। তা আমিও তোর হয়ে 
ছুই এক কথা বল্‌তে কম্ুর করব্যো না। দেখ. কি হয়! 


( ভক্তবাবুর প্রবেশ |) 
হানি। কন্তাবাঝু সালাম করি! 
ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হান্‌ফে, তুই বেটা তো 
ভারি বজ্জাত। তুই খাজনা দিস্‌ নে কেন রে, বল তো? (মালা জপন |) 


হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব 
ওয়াকিফ. হয়েচেন। 


৪০ মধুসুদন-্রন্থাবলী 


ভক্ত । তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল ? 

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন্‌ কত্তা-_ 

ভক্ত। মরু বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা 
এখন বল্‌-_খাজনা দিবি কি না। 

হানি। কন্তাবাবু, বন্দা অনেক কাল্যে রাইওত, এখনে আপনি আমার 
উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে । আমি এখনে বারোটি 
গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না। 

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্‌ নস্‌ রে। তোর ঠেয়ে এগারো 
সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্‌ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্‌। গদা__ 

গদা। আজ্ঞেএএএ। 

ভক্ত। এ পাজি কেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিশ্বে করে দে 
আয় তো । 

গদা। যেআজ্ছে। (হানিফের প্রতি) চল্‌ রে। 

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ ! আপনার খায় 
পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে ? 

ভক্ত । নে যা না_ আবার ধাড়াস্‌ কেন? 

গদ1। চল্‌ না। 

হানি। দোয়াই কত্তার দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি 
জনান্তিকে ) তুই ভাই আমার হয়ে দুএট্রা কথা বল্‌ না কেন? 

গদা। আচ্ছা । তবে তুই একটু সরে দাড়া। (ভক্তের প্রতি 
জনান্তিকে ) কত্তাবাবু-_ 

ভক্ত । কি রে 

গদা। আপনি হান্ফেকে এবারকার মতন্‌ মাফ, করুন্‌। 

ভক্ত। কেন? 

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি 
দেখেছেন ? 

ভক্ত । না। 
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গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্বে।। বয়েস বছর উনিশ, 
এখনও ছেলে পিলে হয় নি, আর রঙ্‌ যেন কাচা সোণা। 

তক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে ) শা হ্যা, বলিস কি রে? 

গদা। আজে, আপনার কানে কি মার মিথো ব্ল্চি? আপনি তাকে 
দেখতে চান তো বলুন! 

ভক্ত। (চিম্। করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাজের 
গন্ধ ভকৃভক্‌ করে বেরোয় তা মনে ভলো বমি এসে । 

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়। 

ভক্ত । (চিস্তা করিয়া) মুসলমান! ঘবন ! গ্লেচ্চ ' পরকালটাও 
কি নষ্ট করাবো * 

গদা। মশায়, মুসলমান হলে তো বয়ে গেল কি? আপনি না 
আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকুফ্ণ জে গোয়ালাদের মেদের নিয়ে 
কেলি কত্যেন। 

ভক্ত | দীনবন্ষো, ভমিই যাকর। তা, স্ীলাক--তাদের আবার জাত 
কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপা, এমন তে আমাদের শান্ত্রেও প্রমাণ 
পাঁওয়া যাচ্যে :-বড মুন্দরী বটে, না? আচ্ছা ডক, হান্ফেকে ডাক। 

গদা। ও হানিফ, এদিকে আয়। 

হানি। আআ, কি? 

ভক্ত । ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে 
তুই বাদবাকি টাকা কবে দিবি বল্‌ দেখি? 

হানি। কত্তীমশায়, আল্লাতাল। চায় তো মাস গ্াড়েকের বিচেই দিতি 
পারবো। 

ভক্ত । আচ্ছা, তব পয়সাগুলো দেওয়ান্জীকে দে গে। 

হানি। (সহর্ষে) যাগো কত্তা, ( স্বগত ) বাঁচ্লাম। বারো। গণ্ড। 
পয়সা তো গাটি আছে, জার আট সিকে কাছায় বান্ধো আনেছি, যদি বড 
পেড়াপিডি কত্তে! তা হলি সব দিয়ে ফালতাম্‌। (প্রকাশে ) সালাম কন্তা। 


| প্রস্থান । 


৪২ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 


ভক্ত । ওরে গদা_ 

গদা। আজ্ছেএএএ। 

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কতো পারবি? 

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্‌ টাক! খরচ কলে 

ভক্ত। কু-ড়িটা-কা! বলিস্‌কি? 

গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, 
হাজারো হোক ছীড়ী বউমানুষ কি না। 

ভক্ত । আচ্ছা, আমি যখন ?বটকখানায় যাবো তখন আসিস, টাকা 
দেওয়া যাব। 

গদা। যেআ্ছে। 

ভক্ত । (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ৪ কে? বাচম্পতি না? 


( বাচস্পতির প্রবেশ |) 


কেও? বাচস্পতি দাদা যে! প্রণাম। একি? 

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের 
পরলোক হয়েছে! (রোদন । ) 

ভক্ত। বল কি? হাএকবেহলো। 

বাচ। অগ্ঠ চতুর্থ দিবস। 

ভক্ত । হয়েছিল কি? 

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রান হয়েছিলেন । 

ভক্ত । প্রভো) তোমারই ইচ্ছা! এ বিষ/য় ভাই আক্ষেপ কর! বৃথা । 

বাচ। ভা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই 
তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিত ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তাতো আপনার 
বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআগু হয়ে গিয়েছে। 

ভক্ত । আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন? 

বাচ। না, মে তো গিয়েইছে--এগতম্য শোচনা নাস্তি” সে তো 
এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে 
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থাকি; তা, যাতে এদায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই 
কর্তে হবে। 

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি তল্ল দিনের মধ্যেই প্রায় 
বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে। 

বাচ। আপনার এ রাজসংসাহ। মা কমলার কৃপায় আপনার 
অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিত কটাক্ষ কলে আমার মত সহজ লোক কত 
দায় হতে উদ্ধার হয়। 

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই হোমার কিছু উপকার করে উি, 
এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তাতৃমি ভাই অন্যন্তরে চেষ্টা 
কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি। 

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূম্বামী, রাজা ; আপনার সম্মুখে তো 
আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্‌। 
( দীর্ঘনিশ্বাস ) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হলোম । 

ভক্ত । প্রণাম । 


[ বাচস্পতির প্রস্থান । 


আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! 
বই আর কথা নাই। ওরে গদা__ 

গদা। আজ্ঞেএএ। 

ভক্তু। ছুঁড়ী দেখতে খুব ভাল তো রে। 

গদা। কন্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো । 

ভক্ত । কোন্‌ ইচ্ছে? 

গদা। আজ্ঞে, এ যে ভটচাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে__(অদ্ধোক্তি) 
--তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল । 

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখতে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়। ) রাধেকৃষ্ণ ! প্রভো তুমিই সত্য। তাসে ইচ্ছের এখন 
কি হয়েছে রে? 
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গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে । হান্ফের মাগ তার 
চাইতেও দেখ্তে ভাল । 

ভক্ত। বলিস্‌্কি! অয? আজ রাতে ঠিক ঠাক কত্যে পারবি তো ? 

গদা। আজ্ঞে, আজ ন। হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব । 

ভক্ত । দেখ, টাকার ভয় করিস্‌ না। যত খরচ লাগে আমি দেব। 

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো৷ 
আমরা বাঁচি,_গো মড়কেই মুচির পাবরণ। 

ভক্ত। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও- কে ওরে? 

গদা। আজে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাচি। জল আন্তে আস্ছে। 

ভক্ত । কোন্‌ ভগীরে? 

সদা । আছে, গীতেম্ববে তিলীর মাগ। 

ভক্ত । এ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চা? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে । 

গদা। আজে, ও আজ হুদিন হলো শ্বশুরবাড়া থেকে এসেছে। 

ভক্ত । (স্বগত ) “মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অগ্াপি 
কাপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥৮” আহা! “কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু 
চড়া ধরে। শীহরে কদন্থ ফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥” 

গদা। ( স্বগত ) আবার ভাব্‌ লাগলো দেখচি। বুড়ো হলে লোভাত্তি 
হয়; কোন ভাল মন্দ জিনিস সামনে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না। 

ভক্ত । ওরে গদা__ 

গদা। আজ্েএএ । 

তন্তু | এদিকে কিছু কত্যে টত্যে পারিস ? 

গরা]। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মামুষের ঘরে বিয়ে 
হয়েছে শুনেছি। 


( কলস লইয়া! ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ |) 


ভক্ত । ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা? 
ভগ্গী। সেকি কন্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিন্তে পারেন না? 
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ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাচি? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি 
বেচে থাকুক । তা এর বিয়ে হয়েছে কোথার ? 

ভগী। আছে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়া । 

ভক্ত । হা, হা, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা? 

ভগী। ( সগর্ধে) আজ্জে, জামাইটি দেখতে বড় ভাল। আর 
কল্‌্কেতায় থেকে লেখা পড়া শেখে । শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি 
বড় ভাল বাসেন, আর বছর১ এক এক খানা বই দিয়ে থাকেন । 

ভক্ত । তবে জামাইটি কল্কেতাতেই থাকে বটে £ 

ভগী। আজ্ছে হা। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি 
তার আর কি বলবো । বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে । 

ভক্ত । হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত ) ছুঁড়ীর নবাযীবনকাল উপস্থিত, 
তাতে আবার শ্বামী থাকে বিদেশে । এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে 
আর কিসে পারবো । ( প্রকাশে ) ৪ পাচি, একবার নিকটে আয় তো 
তোকে ভাল করে দেখি। সেহ তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই 
আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্‌। 

ভগী। যা নামা, ভয় কি? কন্তাবাবুকে গিয়ে দণ্তবৎ কর, বাবু যে 
তোর জেঠা হন । 

পঞ্চা। (অগ্রসর হইয়৷ প্রণাম করিয়া স্থগত ) ওমা! এ বুড মিন্সে 
তো কম নয় গা। একি আমাকে খেয়ে ফেল্তে চায় নাকি? ওমা) ছি! 
ও কি গো? এযে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে * মর্‌। 

ভক্ত। (্বগত ) “শীহরে কদঘ্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে ” আহাহা ! 

ভগী। আপনি কি বল্ছেন ? 

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাকৃবে। 

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে। 

তক্ত। (স্বগত )তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ 
অক্ষৌহিনী সেনা সমরে বধ করেন,আমি কি আর এক মাসে একটা 
তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না? (প্রকাশে ) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে । 
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ভগী। কন্তাবাবু! আপনি কি বলছেন? 

ভক্ত। বলি, গীতান্বর ভায়া আজ কোথায়? 

ভগী। সেমুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে। 

তক্ত। আসবে কবে? 

ভগী। আজ্ঞে চার গাচ দিনের মধ্যে আসবে বলে গেছে। কত্তাবাবু, 
এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই । 

ভক্ত । হা, এসো গে। 


ভগী। আয়, মা, আয়। রিয়া ৃ 
| ভগা এবং পঞ্চার প্রস্থান । 


ভক্ত । (স্বগত ) পীতেম্বরে না আসতেই এ কর্মটটা সারতে পার্লে 
হয়। (নেপধ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ী কি সুন্দরী। 
কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু 
মিথ্যা নয়। (প্রকাশে ) ও গদ।__ 

গদা। আজ্ছে। (ম্বগত ) এই আবার সাল দেখুচি। 

ভক্ত । কাছে আয় না। দেখ, এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস্‌ ? 

গদা। কত্তামশায়! এ আমার কর্ম নয়। তাবে যদি আমার পিসী 
পারে তা বলতে পারি নে। 

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্গে। আর 
দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো। 

গদা। যে আঙ্ছে। তবে আমি যাই। (গমন করিতে২) কন্তা আজকে 


কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে। 
প্রস্থান | 
ভক্ত। ( ম্বগত ) গ্রভো, তোমারই ইচ্ছা । আহা, ছুঁড়ার কি চমতকার 


রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তাদেখিকি হয়। 
( চাকরের গাড় গামছ। লইয়া প্রবেশ |) 
এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্িকের সময় উপস্থিত হলো। (গারোথান করিয়। ) 
দীনবন্ধো! তুমিই যাকর। আঃ এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্যে পারি। 
| উভয়ের প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গরভাঙ্ক 
হানিফ গাজীর নিকেতন-সক্ষুগে | 
( হানিফ এবং ফতেমার প্রবেশ |) 


হানি। বলিসকি? পঞ্চাশ টাকা? 

ফতে। মুই কি আর ঝুট কথা বল্ছি। 

হানি। ( সরোষে ) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁছুদের বিচে আর 
দুজন গাছে! শালা রাই বেচারীগো জানে মার্যে, তাগোর সব লুটে 
লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ 
আছে কিনা। বেটা কাফেরকে আমি গোর খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো । 
বেটার এত বড় মক্ছুর। আমি গরিব হলাম বলো বয়ে গেলো কি? 
আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে, আর মোর বুন্‌ কখনো 
বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করে নি । শালা-_ 

ফতে। আরে মিছে গোসা কর্‌কেন; এ দেখ, যে কুটনী মাগীকে 
মোর কাছে পেট্য়েছযাল, সে ফের এই দিগে আসতেচে | 

হানি। গস্তানীর মাথাট! ভাঙ্তি পাস্তাম, তা হলি গা-টা ঠাগ্ডা হতো । 

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দ্রাড়াই, দেখি মাগী আস্তে কি করে। 


| উভয়ের প্রস্থান | 


( পুটির প্রবেশ । ) 


পুঁটি। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত ) থুঃ থু! পাতিনেড়ে 
বেটাদের বাড়ীতেও আস্তে গ! বমি বমি করে। থু, থু। কুঁকড়র পাখা, 
প্যাজের খোসা। থু, থু। তা করি কি? তক্তবাবু কি এ কম্মে কখনও 
ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে । আজ না 
হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রীড়, 
কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই । ( সহাস্ত বদনে ) বাবু 
এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান_-ফি সোমবারে হবিস্বি 
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করেন--আ মরি, কি নিষ্টে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্‌ মেনে, দেখি 
এখন এ মাগীকে পারি কি না। ীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বল্‌তে 
তয় পায়। সেতো আর ছুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে ছুই চার টাকা দেখলে 
নেচে উঠ্বে। আর ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো! 
না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্‌তো তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই 
উড়য়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচ্চৈ:ম্বরে ) ও ফতি! 
তুই বাড়ী আছিস্‌? 

নেপথো । ওকে ও? 

প্ঁটি। আমি, একবার বেরো তো। 


( ফতেমার প্রবেশ |) 


ফতে। পুটি দিদি যে, কি খবর ; 

পুঁটি। হানিফ্‌ কোথায় ? 

ফতে। দে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে। 

প্টি। (স্বগত) আপদ গেছে । মিনসে যেন যমের দূত | ( প্রকাশে ) 
ও ফতি, তুই এখন বলিম্‌ কি ভাই ? 

কতে। কি বলবো 1 

পুঁটি। আর কি বলবি? সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে 
বাদী হয়ে থাকবি ? 

কতে। তা ভাই যার যেমন নসিবৃ। তুই মোকে জওয়ান খসম ছেড়ে 
একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্‌, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে? 

পুঁটি । আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি 
কাজ চলে? এই দেখ্‌ পঁচিশটে টাকা এনেছি । যদি এ কন্ম করিস্‌ তে 
বল্‌, টাকা-_দি ; আর না করিস্‌ তো! তাও বল্‌, আমি চল্‌্লেম । 

ফতে। দাড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন। 

পঁটি। তৃই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্‌ তবে তোর আর দেরি করে 
কাজ নেই। 


বুড় সালিকের ঘাড়ে রো ৪৯ 


ফতে। (চিন্তা করিয়া ) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে। 

পুঁটি। দেখিস্‌ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়। 

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাজের বেলা তোদের বাড়ীতে 
যাঁব এখন । দে,টাকাদে। তাভাই, এ কথা তো কেউ মালুম কত্যি 
পারবে না ! 

পুটি। কি সর্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ -কথা লোকে টের 
পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আশার তত নয়। আমরা হল্যেম হিছু, 
তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো শার কুলমান নাই, তোরা রাড হল্যে 
আবার বিয়ে করিস্‌। 

ফতে। (সহাস্য বদনে ) মোর! রাড হল্যি নিকা। করি, তোরা ভাই কি 
করিস্‌ বল্‌ দেখি। সেয়া হৌক মেনে, এখন দে, টাকা দে। 

পু'টি। এই নে। 

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া ) এ যে কেবল এক কম পাচ গণ্তা টাক! 
হলো । 

পু্টি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তরি। 

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই ছু টাকা নে। 

পু'টি। না ভাই, মামাকে না হয় চারটে টাকা দে। 

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি ছুটো টাকা ফিরিয়ে দে। 

পুঁটি। এই নে--মার দেখ, তুই সীজের বেলা এ আব-বাগানে 
যাস, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো । 

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা। 

পু্টি। দেখ, ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে 
হজম করা! তোর আমার কনম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম। 

| প্রশ্থান। 


( হানিফের পুনঃপ্রবেশ | ) 


হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে ) হারামজ্াদীর 
মাথাট। ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি 
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মুসলমানের ইজ্জত, মাত্যি চায়। দেখিস্‌ ফতি, যা কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ 
থাকে, আর তুই সম্ঝে চলিস্‌ ; বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত না 


দিতি পায়। 
ফতে। তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। এ দেখ এদিকে কেট! 


আস্তেচে, আমি পালাই । 
[ প্রস্থান । 


( বাচস্পতির প্রবেশ |) 

বাচ। ( স্থগত ) অনেক কাষ্ঠের দেখছি আবশ্যক হবে, তা এ প্রাচীন 
তেতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে এ 
বৃক্ষমূলে কত ক্রাড়া করেছি তা ম্মরণপথারূঢ় হলো মনটা চঞ্চল হয়। 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) দূর হোক্‌, ও সব কথা আর এখন ভাবলে 
কিহবে। ( উচ্চৈঃম্বরে ) ও হানিফ গাজী । 

হানি। আগ্যে, কি বল্চো ? 

বাচ। ওরে দেখ্‌, একটা তেতুলগাছ কাটতে হবে, তা তুই পারবি ? 

হানি। পারবো না কেন ? 

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়। 

হানি। ঠাকুর, কন্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা? 

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস? যে বিঘে কুড়িক 
্রহ্মত্র ছিল তা তো৷ তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে 
জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি কিছু দিতে 
পার্যো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাচটি টাকা বার করেচি। 
( দীর্ঘনিশ্বাস ) সকলি কপালে করে ! 

হানি। (চিন্তা করিয়। ) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার 
সাথে মোর থোড়। বাণ চিত আছে । 

বাচ। কি বাঁ চিত, এখানেই বল্‌ না কেন? 

হানি। আগ্যে না, একবার এদিকে যাতি হবে। 

বাচ। তবে চল। 


[ উভয়ের প্রস্থান । 
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(ফতেমার এবং পুটির পুনঃপ্রবেশ 1) 


পুঁটি। না ভাই, ও আব-বাগানে হলো না। 

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্‌ তা বল্‌? 

পুটি। দেখ, এ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্ৰির আছে, 
সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত, চার ঘড়ীর সময় এ গাচত 
দাড়াস্‌, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয় করে কম্মে দেবো । 

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্‌ ভাই এ কথা যেন কেউ টের 
টোর না পায়। 

পুটি। ওলো, তুই কি কায়েত, না বামণের মেয়ে যে তোর এতো 
তয় লো ? 

কফতে। আমি যা তই ভাই, আমার আদমি এ কথা টের পালা 
আমাগো ছুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে ! 

পুটি। (সত্রাসে) সে সন্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদুত। 
তবে আমি এখন যাই । 

প্রস্থান । 


ফতে। (ম্বগত ) দেখি, আজ রাতির বেলা কি তামাশা হয়: এখন 

যাই, খান৷ পাকাই গে। 
| প্রশ্থান। 
( বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ | ) 

বাচ। শিব' শিব। এ বয়সেও এতো + আর তাতে আবার 
যবনী। রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে 
আবিভূত হলেন। হানিফ, দেখ, যে কথা বল্যেম তাতে যেন খুব সতর্ক 
থাকিস্‌। এতে দেখছি আমাদের উভয়েরই উপকার হতো পারবে । 

হানি। য্যাগ্যে, তার জগ্ভি ভাবতি হবে না। 

বাচ। এখন্‌ চল্‌। তোর কুড়ালি কোথায় ? 

হানি। কুরুল্ধান বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে । চল। 


| উভয়ের প্রস্থান । 
ইতি প্রথমাঙ্ক | 


দ্বিতীয়াঙ্ক 
প্রথম গভাঙ্ক 


ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখান| | 
ভক্তবাবু আমীন । 


ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? 
(হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্ধী ছুঁড়ীকে 
পাওয়া ছুষ্ষর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনকপনুটি তুলতে পাল্লেম না হে! 
মসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্যে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত 
হল্যেন। যা হৌক, এখন যে হান্ফের মাগ্টাকে পাওয়া গেছে এও একটা 
আহলাদের বিষয় বটে। ছু'ড়ী দেখ্তে মন্দ নয়, বয়স আল্প, আর নবযৌবনমদে 
একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুকুরীও ধন্য ! 
( চতুর্দিক অবলোকন করিয়া ) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড 
বেলা আছে। কি উতপা। 


( আানন্দ বাবুর প্রবেশ |) 


কেও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছে কবে ? 

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজে, কাল রাত্রে এসে 
পৌছেছি। 

ভক্ত । তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি। 

আন। আজে, সকলই নুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি 
বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি । 

ভক্ত। তাবেশ করেছো। আমার অগ্থিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল? 

আন। আজে, অস্বিকার সঙ্গে কল্কেতায় তো আমার প্রায় রোজই 
সাক্ষাণ্ড হয়। 

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক? 
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আন। আজে, থাকৃতেম বটে, কিন্ত এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা 
করেছি। 

ভক্ত । অন্বিকার লেখা পড়। হচ্যে কেমন ? 

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্রেবর্‌ ছোকরা তো হিন্বুকালেজে আর 
ছুটি নাই। 

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বল্‌লে, বাপু? 

আন। আজে ক্লেবর্‌, অর্থাৎ স্চতুর-_মেধাবী | 

ভক্ত। হী! হা! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ৪ সকল, 
বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন্‌ কিম্বা চালাক বললে আমরা 
বুঝতে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, 
অশ্বিকা তো কোন অধশ্মাচরণ শিখুচে না! 

আন। আহছ্ছে, অধশ্নাচরণ কি? 

ভক্ত । এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গান্নানের প্রতি ঘৃণা, এই 
সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত-_ 

আন। আহজ্ছের। এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্তে 


পারি না। 
ভক্ত । আমার বোধ হয় অন্থিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকম্মাচারী হবে 


না--সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সতা। ভাল, আমি 
শুনেছি যে কল্কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে; কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, 
কৈবর্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি 
একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপুঃ এ সকল কি সত্য ? 

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়। 

ভক্ত। কি সর্বনাশ! হিন্দুয়াশির মধ্যাদা দেখ্চি আর কোন 
প্রকীরেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে; কলির প্রতাপ দিন 
দিন বাড়ছে বই তো নয়। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) রাধে কৃষ্ণ ! 

( গদাধরের প্রবেশ । ) 

কেও? 

গদ]। আজ্ঞে, আমি গদা। ( এক পারে দণ্ডায়মান ।) 
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ভক্ত। ( ইসারা। ) 

গদা। (এ) 

ভক্ত । (স্বাগত ) ইঃ) আজ কি সন্ধ্যা হবেনা নাকি। (প্রকাশে) 
ভাল, আনন্দ ! শুনেছি-_কল্কেতায় না৷ কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান 
বাবুচী রাখে ? 

আন। আজ্ছে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে। 

ভক্ত। থু! থু! বলকি? হিন্দু ভয়ে নেড়ের ভাতখায়? রাম! 
রাম! থু! থু! 

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের 
মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ। বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি ! 

ভক্ত । অন্থবিকাকে দেখ্চি আর বিস্তর দিন কল্কেতায় রাখা হবে না। 

আন । আজ্ঞে, এখন অন্থিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই 
উচিত হয় না। 

ভক্ত । বল কি, বাপুঃ এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে 
কলঙ্ক দেবে? আর “মরা গরুতেও কি ঘাস খায়” এই বলে কি পিত- 
পিতামহের শ্রান্ধটাও লোপ কর্বে ? 

নেপথ্যে । ( শংখ, ঘণ্টা, মুদ্গ, করতাল, ইত্যাদি | ) 

তক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে। 

আন । যে আজ্ঞে, চলুন্‌। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


গদা। ( স্বগত ) এখন বাবুরা তো গেলো । (চতুদ্দিক অবলোকন 
করিয়া ) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন। ) বাঃ! কি 
নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্যে থাকে । 
( উচ্চৈঃম্বরে ) ও রাম । 

নেপথ্যে । কেও? 

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অন্ুরী তামাক 
টামাক খাওয়া না। 
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নেপথ্যে । রোস্‌, খাওয়াচ্যি । 

গদা। ( তকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত ) আহা, কি আরামের জিনিস। 
এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে । যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি 
আর ছুদ্‌ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে, তাদের কত্যে 
স্বথী কি আর আছে ? 


( তামাক লইয়। রামের প্রবেশ 1) 
রাম। ওকি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্‌ ? 
গদ|। একবার ভাই বাবৃগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, 


ভরঁকটাদে। কন্তাবাবুর কর্সিটে গানতিস্‌ তো আরও মজা হতো । (ছক 
গ্রাহণ। ) 


রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন্‌ তামাক খেতে কোথায় 
শিখলি রে? এযেছাতারের নেত্য। হা। হা! হা! 

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ্তো। 

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা! 

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার 
গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন । 

রাম। হা! হা! হা। আচ্ছা, তবে আয়। 

গদা। রোস্‌, হুকটা আগে রেখে দি। এখন আয়। 

রাম। (গাত্র টেপন। ) 

গদা। হা! হা! হা! মরু, অমন করে কি টিপ্তে হয়? 

রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো। হা! হা। হা! 

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কলম, হা! হা! হা! 

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) পালা রে পালা, এ দেখ, 
কম্তাবাবু আস্চে। 

| হু'কা লইয়া হাঁসিতে২ বেগে প্রস্থান । 

গদা। (গাত্রোরধান করিয়া স্বগত ) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব 

ন& কল্যে। ইম্‌! আজ বুড়র ঠাট্‌ দেখলে হাসি পায়! শাস্তিপুরে ধুতি, 
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জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ । 
হা! হা! হা! 
( ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ | ) 
তক্ত। ও গদা। 
গদা। আজ্ঞেএএএ । 
তক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়? 
গদা। আজছ্ছে, এতক্ষণে এসে থাকতে পারবে, আপনি আসুন । 
ভক্ত । যা, তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে। 
গদা। যেআহজ্ে। 
. প্রস্থান। 
ভক্ত । (স্বগত ) এই তাজ্টা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে । নেড়ে 
মাগীরে এই সকল ভাল বাসে : আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্গো 
যে টিকিট! ঢাকা পড়েছে । ( উচ্চৈঃম্বরে ) ও রামা-_ 
নেপথ্যে । আজ্জে যাই। 
ভক্ত । আমার হাতবাক্‌সটা আর মারসিখানা আন্‌ তো। ( স্বগত ) 
দেখি, একট্০ আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের 
থোস্বু ঝড় পছন্দ করে, গার ছোট শিশিটাও টেকে করে সঙ্গে নে যাই । 
কিজানি যদি মাগীর গায়ে প্যাজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আাতর 
মাখিয়ে তা দূর করবো । 


(বাক্স ও আরমি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ | ) 


ভক্ত । (আরমিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাকৃস পুনরায় 
বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ, যদি কেউ আসে তো বলিস যে আমি 
এখন জপে আছি। 


রাম। যে আজ্ে। 
| প্রস্থান | 


ভক্ত । (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত ) আঃ! গদা বেট! যে এখনও 
আস্চে না? বেটা কুড়ের শেষ। 
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( গার পুনঃ প্রবেশ |) 


কি হলো রে? 
গদা। আজ্ছে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আস্মন । 
ভক্ত। তবে চল্যাই। 
[ উভয়ের প্রস্থান। 
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্র শিবের মন্দির | 
( বাচম্পতি ও হানিফের প্রবেশ |) 
বাচ। ও হানিফ! 
হানি। জী। 


বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির ; এখনো তো দেখছি কেউ আসে নি। 
তা চল্‌, আমরা এ অশ্বথ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে। 

হানি। আপনার যেমন মর্জি | 

বাচ। কিন্তু দেখ, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ্‌ করে বসে 
থাকিস্‌। 

হানি। ঠাহুর, তাতে। থাকৃপো ; লেকিন্‌ আমার সাম্নে যদি আমার 
বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো 
আমি তখনি সে হারামঙ্জাদা বেটার মাঁধাট! টান্তে ছিড়ে ফেলাবো ! আমার 
তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্না 
করিছি। 

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদুত, তাতে আবার রেগেছে, না 
জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ, হানিফ, 
অমন রাগ্‌লে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্‌। 

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠানুর । আমার লহ গরম হয়ে উঠ্‌তেছে, 
আর হাত ছুখান! যেন নিস্পিস্‌ কন্তেছে, একবার শালারে এখন পালি হয়, 


তা হলি মনের সাধে তারে কিল্‌য়ে গেরাম ছাড়ো যাব, আর কি? 
টি 
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বাচ। না, তবে আমি এর মধো নাই; আমার কথা যদি না শুনিস্‌ 
তবে আমি চলোম। ( গমনোগ্ত | ) 

হানি। আরে, রও না, ঠান্থর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, 
কও দিনি আমি এখনে যদি চুপ করে থাকি তাহলি আখেরে তো শালারে 
শোধ দিতি পারবো ? 

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈ কি। 

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্বে তাই করবো এখনে । 

বাচ। তবে চল্‌, এ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে। 

| উভয়ের প্রস্থান । 


( ফতেমা ও পুটির প্রবেশ |) 


ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না 
ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে। 

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো ছু কোশ পাচ কোশ 
যেতে হবে না। তা এইখেনে দাড়া না। কত্তাবাবু ততখন আম্মন । 

ফতে। না ভাই, যে ঞাদার্, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্ধি মোরা 
ছুটিতি কেমন কোরে থাকৃপো! ? 

পুটি। (ব্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন 
ছম্‌ ছম্‌ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে 
দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না। 

ফতে। তুই নৈলে থাক ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোগ্যত। ) 

পুটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া ) আ মরু ছুঁড়ী! আমি থাকলে 
কিহবে? (স্বগত ) হায় আমার কি এখন আর সে কাল আছে? 
তালশীম পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? ( প্রকাশে ) তুই, 
ভাই, আর একটুখানি দাড়া না। কন্তাবাবু এলো বল্যে। 

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদ্‌মি এ কথা 
মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্‌পে না। 
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পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস কেন? সে কেমন করে জান্তে 
পারবে বল্‌; সে কি আর এখানে দেখতে আস্ছে? তা এতো ভয়ই বা 
কেন? একটু দাড়া না। ( সচকিতে স্বগত ) ও মা, এ মন্বিরের মধ্যে কি 
একটা শব্দ হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ। ) 

ফতে। (বিষণ্ন ভাবে) তুই যর্দ না ছাড়িস্‌ ভাই তবে আর কি 
করবো ; এখনে আল্লা যা করে! তা চল্‌ মোরা এ মস্জিদের মদ্ি যাই; 
আবার এখানে কেটা কোন দিক্‌ হতে দেখতি পাবে । 

পু'টি। না না না, এই ফাকেই ভালো। (স্বগত ) আঃ এ বুড় 
ডেকুরা মরেছে না কি! 

ফতে। (সঢচকিতে ) ও পুঁটি দিদি, এ দেখ্‌ দেখি কে ছুজন আস্চে, 
আমি ভাই এ মস্জিদের মদ্দি নুকুই। 

প্রটি। না লো না, এখানে দাড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের 
কন্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হা তো, এ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে 
গদা আমুচে। আঃ, বাঁছলেম। 

ফতে। না ভাই, মুই যাই। 

পুঁটি। আরে, ছাড়া না; যাবি কোথা ? 


( ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ |) 


পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে । 
আপনি দেরি কল্যেন বলে আমরা আরো ভাব্ছিলেম, ফিরে যাই। 

ভক্ত । হ্যা, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে-_তা৷ এই যে আমার মনোমোহিনী 
এসেছেন। (স্বগত ) আহা, যবনী হোলো তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী 
রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়! (প্রকাশে 
গদার প্রতি) গদা, তূই একটু এগিয়ে দাড়া তো যেন এদগে কেউ ন! 
এসে পড়ে। 

গদা। যেআজ্ে। 

ভক্ত। ও পুটি, এটি তো বড় লাঙ্তুক দেখ্চি রে, আমারদিগে একবার 
চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার ব্দন তুলে ছুটো 
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কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক্‌। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ! 
_-তায় লজ্জা কি? 
গদা। ( স্বগত ) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো । 
ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হানফের ঘরে সাজে? 
রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়। 
“মযুর চকোর শুক চাতকে না পায়। 
হায় বিধি পাকা আম ফাড়কাকে খায় ॥” 
বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো !-_আঃ! 
পু'টি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল সিঙ্গে ফুকবেন, তবু 
রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ওমা! ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে 
গা? ( প্রকাশে ) কন্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে ? 
ভক্ত । আরে, তুই চুপ্‌ কর্‌ না কেন? 
পুঁটি। যে আজ্ে। 
ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা৷ 
থেকে নিয়ে চল্‌ । 
পুঁটি। আ মর্, একশো বার এর কথা? বাবু এত করে বল্চ্যে তবু 
কিতোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্‌ নেড়ের জাত কি না, কথায় 
বলে “তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইঠ্টি।” কন্তাবাবুকে পেলে কত বামুণ 
কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্‌, তোদের জাত আছে, না ধন্ম 
আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্‌ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্‌ ! 
ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেছি, মোর আদ্মি আসে 
এখনি মোকে খোজ করবে, মুই যাই ভাই। 
ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়। ) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি 
আর বাঁচবো কিসে 1-তুমি আমার প্রাণ_-তুমি আমার কলিজে--তুমি 
আমার চন্দো পুরুষ !-__ 
“তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন, 
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো। 
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যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোম। কাছে, 
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো ॥” 

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে 
আর আমার প্রাণ থাকবে না। 

গদা। (ন্বগত ) ভেলা মোর ধন রে? এই তো বটে। 

পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে 
পায়; তা এ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়। 

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) আযামন্দিরের মধ্যে ?-হী; তা ভগ্রশিবে 
তো! শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি । বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর 
জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্‌ ছার ? 

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে । বটে রে পাষণ্ড নরাধম ছুরাচার £ ( সকলের 
ভয়।) 

ভক্ত । (সত্রাসে চতুদ্দিকে দেখিয়া ) অআ্যা--আ-আ-আ--আমি না! 
ও বাবা! একি? কোথা যাব! 

পুটি। (কম্পিত কলেবরে ) রাম-_রাম-_রাম-__রাম! আমি তখনি 
ত জানি-_রাম-_রাম-_ রাম! 

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না। 

গদা। (কম্পিত কলেবরে ) আগে বাঁচি, তবে 

( নেপথ্যে হুঙ্কার-ধ্বনি |) 

পুঁটি। ই-ই-ই-ই! ( ভূতলে পতন ও মৃচ্ছা। ) 

ভক্ত । রাধাশ্যাম-_রাধাশ্যাম !--ও মাগো-_কি হবে ! 

(নেপথ্যে । ) এই দেখ, নাকি হয়? 


ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে ) বাবা! আমি কিছুজানি নে, 
দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। ( অগ্াঙ্গে প্রণিপাত |) 
( ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও 
তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুটিকে 
পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান । ) 
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ভক্ত। আ-_আ--আ! 
(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ-_“মায়ের এই তো বিচার বটে, 
বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো! বিচার বটে,” এবং প্রবেশ ।) 

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন ! আঃ! বাঁচলেম ; 
বামুণের কাছে ভূত আম্তে পায় না! ( পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! 
ভূতের হাত এমন কড়া । 

বাচ। এ কি! কন্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন 1 হয়েছে 
কি? জ্যা? 

ভক্ত । ( বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোথান করিয়া )কে ও? বাছপোৎ 
দাদা নাকি? আঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলেম আর কি? তুমি 
যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে । 

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম-_রাম-_রাম-__রাম ! 

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্‌। 

পুটি। (উঠিয়া) গিয়েছে! আঃ রক্ষে হোলো । তা চল্‌, বাছা, আর 
এখানে নয়; আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে ! ( বাচস্পতিকে 
দেখিয়া) ওমা। এই যে ভট্চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন । 

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্‌ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গৌগানির 
শব্দ শুনে এলেম । তা বলুন্‌ দেখি ব্যাপারটাই কি? আপ্নিই বা এ 
সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখ্‌ছি 
হানিফ্‌ গাজীর মাগ্‌। 

ভক্ত । (স্বগত ) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম 
বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো কলি 
বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কন্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত 
ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বল্চি, এই ভিক্ষা 
আমাকে দেও, যে এ কথ। যেন কেউটের নাপায়। বুড় বয়েসে এমন 
কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়বে। তুমি ভাই, 
আমার পরমআত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্বো। 


বড় সালিকের ঘাড়ে রে ৬৩ 


বাচ। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়মানুষ-_রাজা ; আর 
আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্ষব্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও 
অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আস্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি ?-- 

ভক্ত। হয়েছে হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই ভোমার সে ্রঙ্গত্র 
জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রান্ধে আমি যৎ্সামান্ত কিঞ্চিৎ 
দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু 
এই কর্্মটি কর্যো যেন আজকের কথাটা! কোনরূপে প্রকাশ না হয়। 

বাচ। (হাস্মুখে ) কন্তাবাবু, কন্ম্টা বড় গহিত হয়েছে অবশ্যই বল্তে 
হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞিত দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো 
এক প্রকার প্রায়শ্চিন্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা 
প্রয়োজন কি ?_তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন । 


( স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজার প্রবেশ |) 


হানি। কন্তাবাবু, সালাম করি। 

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি' স্্যা! এ আবার কি 
সর্বনাশ উপস্থিত ? 

হানি। ( হাস্যমুখে ) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্তে ফতিরি তল্লাস্‌ কল্লাম, 
তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গ। মন্দিরির দিকি পুরটির সাতে আয়েছে, 
তাই তারে টু'ড়তি ঢু'ড়তি আস্তে পড়িছি। আপ্নার যে মোছলমান হতি 
সাধ, গেছে, তা জান্তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর 
চায়েও সোণার টাদ আপ্নারে আন্মে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্তি আপনি 
এত তজ্দি নেলেন কেন! তোবা! তোবা! 

ভক্ত । (চিন্তা করিয়া নত্রভাবে ) বাবা হানিফ্‌, আমি সব বুঝেছি, তা 
আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্নি তার 
বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ 
তোমাকে কিছু দিতেও রাক্ধি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না 
হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি! 


৬৪ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 


হানি। সেকি, কন্তাবাবু?--আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্‌ পাড়তেন, 
এখনে আপনি খোদ্‌ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা. আর 
কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগে। কতিই হবে। 

ভক্ত। সর্বনাশ !--বলিস্‌ কি হানিফ. ? ও বাচপোৎ দাদা, এইবারেই 
তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার 
হানিফ্‌কে তুমি ছুটো কথা বুঝিয়ে বলো । 

বাচ। (ঈষৎ হাম্যমুখে ) ও হানিফ্, একবার এদিকে আয় দেখি, 
একটা কথা বলি। (হানিফকে এক পার্শে লইয়া গোপনে কথোপকথন । ) 

ভক্ত । রাধে- রাধে রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো 
অপমানের শেষ : তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে 
পৃথিবী ছু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে 
খত, এমন কর্মে আর নয়। 

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্ত বদনে ) কেন, কন্তাবাবু ?_নাড়্যের 
মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না? 

ভক্ত । দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আমার এই সর্ধ্বনাশ 
উপস্থিত ! 

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু?--এই, মুই আপনার কল্জে হচ্ছেলাম, 
আরো কি কি হচ্ছেলাম ; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও। 

তক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কন্মটাই আজ অবধিদুর 
কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয় তবে তার বাড়। 
গর্দভ আর নাই । 

গদা। (জনান্তিকে ) ও পিসি, তবেই তো গদার পেমা উঠলো ! 

পুঁটি। উঠক্‌ বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো । কে 
জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষ] ভূত থাকে ? তা হলে কি আমি 
এ কাজে হাত দি? 

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কন্তাবাবু, আপনি হানিফ্কে ছুটি শত টাক 
দিন) তা হলেই সব গোল মিটে যাঁয়। 


বুড সালিকের ঘাড়ে রো ৬৫ 


ভক্ত । ছু-শো টা-কা! ও রাবা, গামি যে ধনে প্রাণে গেলেম। 
বাচপোৎ্ দাদা, কিছু কম জম্কি হয় না? 
বাচ। আজে না, এর কমে কোন মতেই হবে না। 
ভক্ত। (161 করিয়া) আচ্ডা, "হবে চল, ভাই দেব। আমি 
বিক্চেনা করে ব্খেলনম যে এ কান্দরর দ্দিণান্ধ এইবরূপেই হওয়া উচিত। 
যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। 
এ উপকার আমি চিরকালই স্বাকার কর্তবা। আমি যেমন অশেষ দোখে 
দোষী ছিলেম, তেমনি তার সনুচিত প্র-তকলও পেয়েছি । এখন নারায়ণের 
কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দ্ুশ্না'ত যেন আগার আর কখন ন| ঘটে। 
বাঠার ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধন্ম ধোয়া। 
পুণ্য খাতার জনা শূন্য, ভগ্চাগিতে চারটি পোয়া ॥ 
শি্দা দিলে কিলের চোটে, হাড় গু 1ডয়ে খোয়ের মোয়া। 
যেমন কম্ম ফল্লে ধন, “বুড় মালিকের ঘাড়ে রোয়া ॥” 


[ সকলের প্রস্থান । 


(যবনিকা পতন।) 


সমাপু 


গৃ্মাবতী নাটক 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত 


[ ১৮৬৭ শ্রীষ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত ] 
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৪--১1২।১৯৪৪ 


ভূমিকা 


মধুহ্দনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'শশ্মিষ্ঠা নাটক'। ইহার পরেই তিনি 
হুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন । ইতিমধ্যে বেলগাছিয়৷ নাট্যশালায় 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বাংলায় অমিত্রচ্ছন্দ-সম্পর্কে তিনি বাজি 
রাখিয়াছিলেন। পিল্মাবতী নাটকে' তিনি সর্বপ্রথম এই ছন্দের প্রবর্তন 
করেন। এই একটিমাত্র কারণে 'পল্লাবতী নাটক' চিরস্মরণীয় হইয়৷ থাকিবে। 
এই প্রসঙ্গে রামগতি শ্যায়রত্ব তাহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাবে (১৮৭৩ ) লিখিয়াছিলেন-__ 

'*এই নাটকের মধ্যে অনেক গুলি উৎকুষ্ট গীত দৃষ্ট হইল। পদ্ভগুলি নৃ'তনপ্রকার__ 
অর্থাং অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত । বাঙ্গাল! পয়্ারের প্রতিঅদ্ষের শেষ অক্ষরে মিল 
থাকে, এইঞ্জন্প উহাকে মিত্রাক্ষরছন্দ বলা যাঁষ-_অমিত্রাক্ষরে সেকপ মিল নাই। এই 
ছন্দ ইঙ্গরেজির মিপ্টন্‌ প্রন্থৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, বাঙ্গালায় কেহই এ পধ্যন্ত উহার 


অন্থকরণ কৰেন নাই-_-মাইকেলই উহার সৃষ্টিকর্তা বা প্রবর্তরিতা, এবং পদ্মাবতী 
নাটকই উহার প্রথম প্রয়োগন্থল।-_ পৃ. ২৬৫ 


গ্রীক ধর্মপুরাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত__এ কথ! মানিয়াও গ্যায়রত্ব মহাশয় 

এই নাটকটিকে “কবির স্বকপোলকল্লিত” বলিয়াছেন । কিন্তু জীবন-চরিত'- 

প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বস্থ দেখাইয়াছেন ( ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪৮-৫১), ইহা 
গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন__ 

,*1015901018% অথবা কলহদেবী, অন্তান্ত দেবীগণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিবার 

জন্তু, একটা নুবর্ণময় “*আপল্‌* (8719) নিশ্মাণ পূর্বক, তাহাতে ইহ! “সর্বোত্তম 

নুঙায়ীর জন" এইরূপ লিখিয়া, তাহাদিগের মধ্যে নিক্ষেপ কৰেন | জুপিটরের (00160) 

পত্রী জুনে! (0100), জ্ঞান ও বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্যালস (78113) এবং সৌন্দধ্য 

ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনস্‌ (ড০2ট৪, প্রত্যেকেই আপনাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী 

স্থির করিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্ত একান্ত উৎসুক হন। তাহারা, উ-রাজপুত্র 

পারিসকে (08118) আপনাদিগের মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাহাকে, আপন 

আপন কার্ধ্যোন্ধারের জন্ব, পুরস্কার প্রদানে স্বীকৃত! হন। জুনে তাহাকে সাঘাজা, 

প্যালাস্‌ তাহাকে সংগ্রামে বিজয়লক্্ী, এবং ভিনস্ তাহাকে সর্বোত্তম সুন্দরী প্রদান 

করিতে প্রতিষ্রতা হন। পারিস সর্ধাপেক্ষ। নুন্দরী বোধে ভিনসকেই হুবর্ণ আপল 


1০ মধুসৃদন-গ্রস্থাবলী 


প্রদান করেন। অপরা দেবীদ্বয়, ইহাতে ঈর্ষা ও অভিমানে, পারিসের সর্বনাশের 
জন্ত প্রতিজ্ঞাবন্ধ হন। ইহাই স্গ্রসিদ্ধ ট্রয়নগর ধ্বংসের কারণ। মধুস্থদন, এই গ্রীক 
উপাখ্যান অবঙম্বন করিয়া, তাহার পল্মাবতী রচনা! করিয়াছিলেন। গ্রীক কবির 
ম্যায় তিনিও তাহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্যে পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রীক 
কাব্যেও ষেমন, পল্মাবতীতেও তেমনই, মানব অভিনেতাগণ দেব-অভিনেতাগণের হস্তে 
ক্রীড়াপুত্তলির স্তায় পরিচালিত হইয়াছেন । পগ্মাবতী ন1টকের শচী, রতিদেবী, নারদ, 
রাজা ইন্দ্রনীল, এবং রাজকুমারী পল্মাবন্তী, যথাক্রমে, গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনস্‌, 
ডিস্কর্ডিয়া, পারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত হইয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই 
ফে, শ্বীক কাব্যের জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্াত্রী দেবী প্যালাসের পরিবর্তে মধুস্দন পদ্মাবতী 
নাটকে যক্ষরাজমহিষী মুরজা দেবীর অবতারণ| করিয়াছেন। জ্ঞান ও বিগ্যার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সামান্ত। সৌন্দধ্াভিমানিনী রমণীর ম্বাষ় বিবাদপরাযণ! না করিয়া 
মধুনূদন গ্রীক কবির অপেক্ষ! বরং স্কচির পরিচয় দিয়াছেন। শ্ত্রীজাতি, বিগ্যাবতী 
ও বুদ্ধিমন্তী হইলেও সৌন্দর্্যাভিমানিনী, এই বলিয়া অনেকে গ্রীক কবিকে সমর্থন 
করিতে পাবেন । কিন্তু স্ত্রীঙ্তাতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবন্ঞ! হইতে যে এপ সংস্কারের 
উৎপত্তি, তাহ! তাহারা অনুধাবন করেন না । সামান্য! রমণীর পক্ষে যাহ সম্ভবপর, 
জান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে কখনই তাহা সঙ্গত নহে। পল্মাবতীর 
আধখ্যায়িকাটা যদিও গ্রীক পুরাণ হইতে পরিগুহীত, তথাপি মধুনুদন তাহাকে এবপ 
হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অন্থকরণাংশও মৌলক বলিয়! মনে হয়। 


১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে 
'পল্মাবতী নাটক, প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭৮। প্রথম সংস্করণের 
আখ্যাপত্রটি এইরূপ-_ 


পল্মাবতী নাটক। |শ্রীমাইকেল মধুন্দন দত্ত | প্রণীত। | “চীয়তে বালিশস্তাপি 
সংক্ষেত্রপতিত| কৃষি: |” / মুদ্রারাক্ষস:ঃ || কলিকাত।। | শ্ীযুত ঈশ্বরচন্্র বন্থু কোং 
বন্থবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্‌ যন্ত্রে বস্ত্রিত ৷ / সন ১২৬৭ সাল।। 


মধুস্থদনের জীবিতকালে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। তৃতীয় 
সংস্করণের (১২৭৬ সাল, পৃ. ৯০) পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে । 
প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ নাই। 

'পল্লাবতী-সম্পর্কে মধুনূদন ও তাহার বন্ধুদের চিঠিপত্রে যে সকল সংবাদ 
পাওয়া যায়, এখানে তাহা একত্র সঙ্িবিষ্ট হইল।-__ 


পদ্মাবতী নাটক : ভূমিকা ১.০ 


১। মধুস্দন গৌরদাস বসাককে, ১৯ মার্চ ১৮৫৯ 


ত্০ 6186 [10859 £6096 609 68969 01 101000, 1 800 86 16 52510. 
180 1007 আা16106 8006092 10185, 30009 61029 ৪£০0, হু 892৮ ৪ 
৪1)01828 0 608 [0106 6০ 6109 18189) £00 008৮ 81098 6০ 05 00169 
68910 0) 10116511006 0056 40618 90181)90, এ. 2. 152016 1088 
/2166920 60 0209 6০ 885 6179৮ 1618 “100999. 91 0০০0. [11 092 
80171856 10)599]1 8 18,008 1)5 16100 1391702111 005176 60 00 1. 130 


[17858 ৪810 000080 01 8811--8 0--0. 00701959206 ৪01০39০৮,--জীবন- 
চরিত, পৃ ২৪৭। 


২। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুস্দনকে, ৮ মে ১৮৫৯ 


[11709 011 1)911859 000৮ 8069 01 ৮০00 17007 072008) 819 10 
105 1):01192. 11108591106 02৮0 009 101985019 01 89011000090] 5৪৮, 
1006 10100 009 85100100819 ঘঘ1)101) আছ৪ 7880 0 039 501008 0)01061)8 8.০, 
[1759 00 9001) 610৮৮ 09 19106 0109917 5০০1 27)19 00258590090 
0010 1989 0৮090 60 80০9৭8 9009০0006, 7 810 00100017601 ৪802009 
0032)98610 12:098 60 10110 117012)8018,6915 160 6108 015 26179891068- 
8100 01 679 9119120186178 2100. 19910291618 19198090, 098৮ 60 ৪1)0ড 
(170 1)01)119 61796 ০ ০০0 £০৮ 0109 801)11009 8120 71901091008 1790৮ 9৮ 
6009 88009 61019 810. 1010 0070 88009 £৫601৪8.--মধু-স্থৃতি। পৃ ১১৯২০ । 


৩। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুস্থদনকে 


[.800010 1189 ৮97৮ 20001) 6০ 599৪ 131800-59758 £:900%115 
10600010090 1) 00: 07802%10 116015079, 1 810 10011060 60 1991199 
৮056 ৮ 819৮ 16 80০001907১9 70179 16) 079৮ 0806101) 800 10069100670. 
সত): 809 ৪8012611008106 18 918%8190 0:109% 19 70086108] (1)979 01215 
8110010 81007৮ 800 ৪0000610 00106 0989509৪ 11) 1)18010-58789 1709 
80681007997, 90 611৮ 1176 900191000 008 199 1)8601190 100 60917091161 
61786 6095 87910987106 6178 8911-98009 [07099 6০ 019) 6109 21৪ 
80009600090,-- 01015 ৪9966090 0% & 00:68]0 1000929)05 000819 
[0198817)£ %70 8£19921)19 ০ 608 887. 1306 0879 00086 1703 68৮৪0 6086 
6295 008) 10 609 ঠ৪6 10968009, 109 2008 ৪0800. ৯৯৩ 1১৬ 6109 
00590 £90090৮ 01 61)18 10100 01 58781908610 100৮ 018£08690 05 
8) 20910090. 0921008। 79019$9 101) [01015595। আ 00101 89 1898070 6০ 
6109 01060601290 882৪ 01 10087; 10 61086 0910. 00809 609 80105 ৪৮ 


01109 010101)0197 200 1791019 61169 08089 101 0081 5987৪ 60 ০০০০৪, 
'জীবন-চরিত।” পৃ. ২৬৫-৬৬। 


1০০ . মধুসদন-গ্রস্থাবলী 


৪1 মধুস্দন রাজনারায়ণকে, ২৪ এপ্রিল ১৮৬০ 


১*১]0010% 000 11 00 11959 89010 90001861091 011 500 009 
সা) 5০০ 01010000116. 10616 15 8006179৮ 107009, 01 00109  আ1)101) 
11] 108 900] 80680 1) & 00101) 01010186608, [618 2190 ৮1069] 
00 00901888109] 01090], 4৪ 8001 8৪ 16 18 ০006 01 09 01106928 
17808, [8081] 99170 ০০ ৪ ০0] 8100 500 00086 196 1239 1090 19 
50 (10101 01111] 210 91)8790, ] 1069200 60 1169 8 ০0৮ 4 20019 
[01859 ০01 6170 018,98100] 1100) ]09% 60 610 001. 00010615101) 9 68৪69 
107 01086 9190199 01 609 07:9008) 800 6090 6519 00 10186011081 800 
0৮087 ৪0১1906.-'জীবন-চরিত” পৃ. ৩১১। 


৫। মধুশ্দন রাজনারায়ণকে, ১৫ মে ১৮৬০ 


90109 08৮8 8৫0 ] 069 60 205 001)1191)91 60 ৪0170 01 8 001) 
01 006 109 01800 ;] 80 ৮915 21051003 60 1098 115 5০0৮ 111 
01 16, ]ু 900 01010110100 6086 ০007 07009 91)0010 1১9 11) 1)121)]0 018 
800 1006 10 10:099, 000 6109 10100561010 [00096 109 1)008106 01)00৮ 10৮ 
09£:99৪,.-জীবন-চরিত', পৃ. ৩১৬-১৭। 


৬। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুন্দনকে। ২২ মে ১৮৬০ 


[08166 10৫0৮ 60106126100] 10 10 1886 19666760806 ] 10859 1990 
পল্যাবতী 16 076 98669 701958076 ; 800 100৮৮ 0071]7 1৮ 190 ০06197- 
7189 71100 (109 100] ০99 168 80620781711), 60 500 2 1109 ৪৮519 18 
10880 8100 ০0০01000191 (09711970910. 90076 1)18009 & 1166]8 600 20001) ৪০0) 
8100 0080 0 678 9910610001169 979 1101) 000 18100110], 108 ৪10, 
1091106 00166 018 10059] 902৮ 11) 0118 13620£9]) 18100089৭19 10101015 
81061681016 800 000 10667986 10 1618 91] 09807৮906০0 608 ০2৬ 
1986 ; 17 8100: 609 0185 1৪ আ]] ০:০৬ 01 009 ৪906170: ০1 
57007715540 1...--জীবন-চরিত', পৃ. ২৬৪ । 


৭। মধুস্থদন রাজনারায়ণকে, ১ জুলাই ১৮৬০ 


সা] 01010100 900৮ 1১901789561 18 ছ9া্য 86110010099. 
“জীবন-চরিত,? পৃ. ৩২১। 


'পল্মাবতী নাটক' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। ১৮৬৫ 


্রীষ্টান্দে পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে “কোন কোন বড় মানুষের বাড়ীতে” এবং 
১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয়ে এই নাটকের অভিনয় হয়। 


স্পালুযান্বভ্ভী নাউক্ষ 


[ ১৮৬৯ শ্রীষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত তৃত্ভীয় সংস্করণ হইতে ] 


নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 


ইন্্রনীল। (রাজা )। 

মানবক। ( বিদুষক )। 

রাজমন্ত্রী। 

দেবি নারদ । 

মহষি অঙ্গিরা। 

মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞ্চুকী। 
এ পুরোহিত । 

কলি। 

সারথি। 

শচী দেবী। 

রতি দেবাঁ। 

মুরজা দেবী। 

পন্নাবতী। 

বন্থুমতী। (সখী) । 

মাধবী । (পরিচারিকা )। 

গৌতমী। (তপস্থিনী) 

রস্তা। ( অপ্ররী)। 


নাগরিকগণ, রক্ষকগণ ইত্যাদি। 


নাবী নাট 


প্রথমাঙ্ক 


বিদ্ধাগিরি +--দেব-উপবন 
( ধনুর্ববাণ-হন্তে রাজ! ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ |) 


রাজা । (চতুর্দিকি অবলোকন করিয়া ক্ষগত ) হরিণট। দেখতে দেখতে 
কোন্‌ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে 
স্বপ্ন দেখছি? আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান্‌ বিন্ধ্যাচল 
অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করি ৫ এই পর্বত 
প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদরজে হরিণটার অনুসরণ 
ব্লেশ ভবাকার কর্যে অবশেষে কি আমার এহ ফল লাভ হলো যে আমি 
একলা একটা নিজ্জন বনে এসে পড়লেম ? সি মরীচিকা বারিরূপে 
দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি সে মায়ামুগ হয়ে মামাকে এত বৃথা দিলে? 
সে যা হৌক, এখন এখানে কিঞ্িৎকাল বিশ্রাম কর্যে এ ক্লান্তি দূর করা 
আবশ্বক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানটি কি রমণীয়! বোধ 
করি এ কোন যক্ষ কিন্বা গন্ধব্রের উপবন হবে। প্রকৃতি, মানব জাতির 
লোচনানন্দের নিমিত্রে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। 
আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কলকল রবে আমাকে 
আহ্বান কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্ভান যে 
সহস! অপূর্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো ? (আকাশে কোমল বাগ্ঠ) আহা ! 
কি মধুর ধ্বনি! কি--1 (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়। শিলাতলে পতন । ) 


( শচী এবং রতির গ্রবেশ। ) 


শচী। সখি, স্বুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। তিনি দুষ্ট 


দেত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংদ হবে এই ভাবনায় সদা সর্ধদাই ব্যস্ত থাকেন। 
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তার কি আর স্ুখভোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী । 
দেখ, তোমার মন্মথ তিলাদ্ধের জন্যেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা ! 
যেমন পরিজ্াত পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, 
তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত । 

রতি । সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে তা আমি 
প্রায় বিশ্মুত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ ) কি আশ্চর্য ! শচীদেবি, 
এ দেখ তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে 
নিকটে আস্তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে। 

শচী। কর্বে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন এ নিন্মীল সরোবরে 
নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আস্চেন। এতে কি 
মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি 
ধরা পড়ছেন । 


( মুরজ! দেবীর প্রবেশ 1) 


কি গো, সখি মুরজা যে? এস, এম। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন? 

মুর। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার দুঃখের কথা আর 
কাকে বল্বো ? 

রতি। কেন, কেন! কি হয়েছে? 

মুর। প্রায় পনের বসর হলো পার্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত্যে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন 
অনুসন্ধান পাই নাই । 

শচী। সেকি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কত্যে 
স্বীকার পেয়েছিলেন ? 

মুর। হা পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জম্ম 
হল্যে তাকে যে লালন পালনের জন্যে কার হাতে দিয়েছেন এ কথাটি তিনি 
কোনমতেই আমাকে বল্তে চান না। আমি আজ তার পায়ে ধরে যে কত 
কেঁদেছি, তা আর কি বল্বো ? 
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রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্লেন? 

মুর। তিনি বল্লেন--“বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্তে 
পারবে। এখন তৃমি রোদন সম্বরণ কর্যে অলকায় যাও। তোমার বিজ্ঞয়৷ 
পরম স্থখে আছে ।? 

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত 
হয়না। আর বিবেচন! করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিম্বের 
মতন অতি শীঘ্রই শেষ হয়। 

মুর । সখি, বিজরার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে ! 
হায়! জগদীশ্বর আমাদের অনর করেও দুঃখের অধান কল্যেন্‌। 

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল স্থপ্টিতে এমন কোন্‌ ফুল আছে যে 
তাতে কীট প্রবেশ কত্যে না পারে ? 


(দুরে নারদের প্রবেশ |) 


নার। (স্বগতত) আমি মহধি পুলস্তের আশ্রমে শৃন্যপথ দিয়ে গমন 
কর্তেছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারাকে দেখে 
ইচ্ছা হলো যে যেমন করো পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই__ 
এই জন্যেই আমি এই পর্বত-সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি । তা আমার এ 
মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হা, হয়েছে। 
এই যে স্ুবর্ণ-পন্পটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, 
এর দ্বারাই আমার কাধ্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের 
কল্যাণ হউক! 

সকলে । দেবষি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। 
(প্রণাম ।) 

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ধবত্রেই বিবাদের মূল, তা এ 
আবার কোত্থেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো ?-ও মা! আমি একি 
কচ্চি? ওষযে অন্তর্ধামী। ও আমার এ সকল মনের কথ! টের পেলে কি 
আর রক্ষা আছে। (প্রকাশে ) ভগবন্$ আজ আমাদের কি শুভ দিন! 


৬ মধুন্দন-গ্রস্থাবলী 


আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার 
কোথায় গমন হচ্যে ? 

নার। (স্বগত) এ ছৃষ্টা স্্রটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। একি! 
এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু । এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখলে চঙ্ষুঃ 
শীতল হয়, কিন্ত ভিতরে--ভন্ম ! তা আমার যে পর্যন্ত সাধ্য থাকে একে 
যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হাতা কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। 
(প্রকাশে ) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। 
আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে 
এই ত্রিভূবন পর্যটন করে বেড়াচ্চি। 

রতি । বলেন কি? 

নার। আর বল্‌্বো কি? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে 
হরগৌরী দর্শন কর্যে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে 
দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম_ 

শচী। তার পর, মহাশয় ? 

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখূলেম যে তার সলিলে একটি 
কনকপণ্ন ফুটে রয়েছে । 

রতি । দেবধি, তার পর কি হলো ? 

নার। আমি পদ্পটির সৌন্দর্য্য দেখে তুষ্ণ-গীচ়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত 
করে তুল্লেম। 

সকলে । তার পর? তার পর? 

নার। তথত্ক্ষণা আকাশমার্গে এই দেববাণী হালো--হে নারদ, এ 
ভগবতী পার্ধধতীর পন্প ; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কন্ম হয় নাই। 
এক্ষণে এ ্রিভূবন মধ্যে যে নারী সর্বাপেক্ষা পরমন্তুন্দরী তাকে এ পুষ্প 
ন! দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।” হায়! একি সামান্থ 
বিপদ্‌ 1 

শচী। (সহাস্য বদনে ) ভগবন্,। আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন 
না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন না কেন? 
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মুর। কেন, তোমাকে প্রদান কর্বেন কেন? দেবধি, আপনি এ 
পদ্মটি আমাকে দিউন্। 

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্। এ দেবনিম্মিত কনকপদ্ধের 
উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ত্রিভৃবনে আর কে শাছে? 

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এঝড 
আরম্তের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়; । (প্রকাশে) 
আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, 
আমি বুদ্ধ, বনচার। তপন্বী_-আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের 
মধ্যে যে কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘ করা আমার সাধ্য নয়। 
অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্‌ বিস্ধ্যাচলের শুঙ্গের উপর 
রাখূলেম, আপনাদের মধো যিনি পরমন্তন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এ 
পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রেই তাকে পাষাণ-মৃষ্ঠি ধর্যে এই উপবনে সহস্র বৎসর 
থাকৃতে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম। 

[প্রস্থান 
শচী। (ঈষৎ কোপে ) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রীকি আর আছে? 
উভয়ে । কেন? বেহায়া আবার কিসে দেখলে ? 
শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাস কর? তোমাদের অহঙ্কার দেখলে 

ভয় হয়! আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে 
এত দর্প কর সাজে ? 


উভয়ে । কেন, কেন? আমরা কি দর্প করেছি? 

শচী। তোমর! কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্জ্াণী ? 

মুর। ইঠ তা হলেই বা। তুমি কি জান নাষে আমি যক্ষেশ্বরের 
প্রণয়িনী মুরজা ৷ 


রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্লে 


যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তার মনোমোহিনী 
রতি। 
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শচী। আঃ তোমার মম্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে 
দগ্ধ হওয়া অবধি তার আর কি আছে? 

রতি। কেন, কি না আছে? তুমি যদি আমাকে আমার মম্মথের 
কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো 
না। তোমার প্রতি যে স্ুরপতির কত অনুরাগ তা সকলেই জানে। 
তা তোমার প্রতি এত অন্থুরাগ না থাকূলে কি তিনি আর সহতঅ্লোচন 
হতেন? 

শচী। (সরোষে ) তোর এত বড় যোগ্যতা? তুই সুরেজ্দের নিন্দা! 
করিস! তোর মুখ দেখলে পাপ হয়। 


( অদৃশ্টভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ |) 


নারদ। (স্বগত ) আহা! কি কন্দলই বাধিয়েছি। ইচ্ছা করে যে 
বীণাধ্বনি কর্যে একবার আহলাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া ) 
যা হউক, এ ছূক্জয় কোপাগ্রি এখন নির্বাণ করা উচিত। 


| প্রস্থান । 

মুর। আট, মিছে ঝগড়া কর কেন ? 

আকাশে । তে দেবনারীগণ! ভোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ কর্যে 
দেবসমাজে নিন্দনীয়া হবে? দেখ, এ উতসের সমীপে শিলাতলে বিদ- 
নগরের রাজ! ইন্দ্রনীল রায় নুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে একে 
মধ্যস্থ মান। 

মুর। এ শুনলে ত? আর ঘন্দেকাজ কি? এস, রাজা ইন্দ্রনীল 
রায়কে জাগান যাক্‌ গে। 

শচী। রাজ ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, 
আমরা এ শিখরের কাছে ফাড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি। 


[ সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাগ্ঠ । 


পল্লাবতী নাটক ৯ 


রাজা । (গাত্রোথান করিয়া স্বগত ) আহা! কি চমণুকার স্বপ্নটাই 
দেখৃতেছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি, আমি 
কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হল্যে ? 
হায়! আমি সশরীরে স্ব্গভোগ কত্যে আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে 
আবার এ ছুর্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেল্লে ! জননি, এ কি মায়ের 
ধর্ম ।__আহা! কি চমগ্কার স্বপ্লটাই দেখ্ছিলেম! বোধ হলো যেন 
আমি দেবসভায় বসে অগ্নরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ কর্তেছিলাম, 
আর চতুদ্দিক থেকে যে কত সৌরভমুধা বৃষ্টি হতেছিল, তা বর্ণনা করা 
মনুষ্যের অসাধ্য কন্ম। (সচকিতে ) এ আবার কি? এর! সকল কে 1 
দেবী কি মানবা ? 


( এচী, মুরজা! এবং রতির পুনঃপ্রবেশ |) 


তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এদের দেবহু-সন্দেহ দূর না 
কল্যেও এদের অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো । 
নলিনীর আত্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জান্তে পারে যে নলিনীই তার নিকটে 
ফুটে রয়েছে । এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য কি ভূমগ্ডলে সম্ভবে? 


শচী। মহারাজের জয় হউক। 

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ু; হউন । 

রতি । মহারাজের সর্বক্র মঙ্গল হউক । 

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী। 

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্বী মুরজা। 

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্বথপ্রণয়িনী রতি। 

শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি ) এক জনকে কথা কইতে 
দাও-_-এত গোল কর কেন? এমন কল্যে কি কর্ম সিদ্ধ হবে? 


রাজা। (প্রণাম করিয়া ) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম 
সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন? 


১০ মধুস্থ্দন-গ্রস্থাবলী 


শচী। মহারাজ, এ যে পর্ববতশুঙ্গের উপর কনকপন্নটি দেখ্তে পাচ্যেন, 
এঁটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্বপেক্ষা পরমসুন্দরী 
বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন। 

রতি। মহারাজ, শচী দেবী যা বল্লেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন 
ত1-_যে সর্বাপেক্ষা পরমস্ুন্দরী-_ 

শচী। আরে এত গোল কর কেন? 

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট ! এ'র। সকলেই ত দেবনারী 
দেখছি, তা এদের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুট করবো। (প্রকাশে ) 
আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মাল্জনা করুন । 

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধশ্মমবতার। 
আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে। 

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে ? 

রতি । তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের দিকে 
চেয়ে দেখলেই ত হয়। 

রাজা। (স্বগত) কি সর্বনাশ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা 
করেছিলেম, তা আর কাকে বল্বো। 

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ্‌ করে রইলেন? এ বিষয়ে কি 
আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি সুরেন্দ্র নহিষা, আমি 
ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্কেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রতপদে নিযুক্ত 
কত্যে পারি। 

মুর। শচঢা দেবি, এ, সখি, তোমার বৃথা গর্ধ। দেখ, তোমরা প্রবল 
দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি 
আবার সসাগরা পৃথিবার ইন্দ্র কোত্থেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি ) 
হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্মপত্তী ; এ বস্ুুমতী 


আমারই রত্রাগার,_এতে যত অমূল্য রত্্রাজি আছে, আমিই সে সকলের 
অধিকারিণী। 
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রতি। (ম্বগত) বাঃ, এরা যে দুজনেই দেখছি বিচারকর্তাকে ঘুষ 
খাওয়াতে উদ্চত হলেন, তবে আমি আর চুপ্‌ করে থাকি কেন? ( প্রকাশে ) 
মহারাজ, ইন্দ্রতপদের যে কি ন্ুখ তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ 
সদর্পে উন্নত পর্ধবতশঙ্গে বাস করে বটে; কিন্ত ঝড় আরম্ত হল্যে সকলের 
আগে তারই সর্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বলবো যে ফণীর 
মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্বদাই বিবরে লুক্য়ে থাকে । আর যদি কখন 
ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কান্তি 
দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্যে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন-উপার্ছনে 
যার মন, তার অবশেষে তুতৃপোকার দশা ঘটে । এই নির্কবোধ কাট অনেক 
পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নিশ্মাণ কর্যে, তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় 
প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অন্য লোকে পরে। 

শচী। আহা! রতি দেবীর কি ক্স বুদ্ধিগা! তবে এ পৃথিবাতে 
স্থখী কে? 

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? আমার বিবেচনায় মধুকর 
সর্বাপেক্ষা সুখী । পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কন্মহ নাই। 
তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পম্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা 
সকলেই আমার সেবিকা । 

রাজা । (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্তব্য? এ বিপদ হত্যে 
কিসে পরিত্রাণ পাই? 

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না। 

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপন্প গ্রহণ করিয়া ) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে 
আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ 
বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত 
হবেন না? 

সকলে। তা কেন হবো? 

রাজা। তবে আমি এ কনকপন্স রতি দেবীকে প্রদান করি। আমার 
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বিবেচনায় মন্থমনোমোহিনী রতি দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে 
পদ্প প্রদান ।) 

শচী | ( সরোষে ) রে ছুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম নষ্ট কর্লি? 
তা তোকে আমি এ নিমিত্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ক্রি 


করবো না। 
| প্রস্থান। 


মুর। (সরোষে ) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করো, স্ত্রীলোভে চগ্ডালের 
কম্ম করলি? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন 

সংশয় নাই । 
প্রস্থান । 


রতি। (প্রফুল্প বদনে ) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই শঙ্কিত 
হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করবো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার 
কত্যেও ভুলবো না। আপনি আমার আশীব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন । 

এখন আমি বিদায় হই। 
প্রস্থান । 


রাজা। (স্বগত ) বিধাতার নিববন্গ কে খঞ্ন কত্যে পারে? তাপরে 
আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; এখন যে এ ঝঞ্চটটা মিটে গেল, এতেই 
নাচলেম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রলোধানলে ভন্ম কর্যে যায় নাই, 
এই আমার পরম লাভ । 


৫ 


(সারথির প্রবেশ |) 


সার। মহারাজের জয় হউক। দেব, আপনার রথ প্রস্তত। 

রাজা। সেকি? তুমি এ পর্ধবত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে আন্লে? 

সার। ( কৃতাজলিপুটে ) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে 
এ অতি সামান্য কর্ম । 
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রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ । আমি এই ভগবান্‌ 
বিদ্ধ্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি । আধ্য মাণবক কোথায় ? 

সার। আক্ঞাতিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতস্তত; ভ্রমণ করে 
বেড়াচ্যেন। 

নেপথ্যে । ও--তো হৈ! তে ! 

রাজা । সারথি, তুমি রথের নিকটে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। আমি 
মাণবককে সঙ্গে করে আনি । 

সার। যে আজ্ঞা মহারাজ । 


| প্রস্থান । 


রাজা। (ম্বগত ) দেখি মাণবক এখানে একলা এসে কি করে। 
এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীরু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্মম। 
( পর্ধতান্তরালে অবস্থিতি |) 


( বিদূষকের প্রবেশ । ) 


বিদু। (স্গগত ) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্বণা। ওরে 
নিষ্ঠুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে 
পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। 
এই দেখ, এই পাহাড়ে দেশে হেঁটে হেটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম। 
(ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ন, এর চিহ্ন স্বয়ং 
পুরুষোত্তম কত প্রযত্বে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ 
পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিড়ে গেছে। উঃ একবার রক্তের আোতের 
দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্যে। রে ছুষ্ট বিন্ধ্যাচল, তোর 
কি দয়ার লেশমাত্রও নাই । আর কোত্থেকেই বা থাকবে । তোর শরীর 
যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন । ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যা 
পাঁপের ভয় নাই? 

নেপথ্যে । ( তর্ন গর্জন শব্দ) 
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বিদু। ও বাবা! এ আবার কি? পর্বতট! রেগে উঠূলো না কি? 

নেপথ্যে । ( তর্জন গঙ্জন শব্দ ।) 

বিদু। (সত্রাসে ) কি সর্বনাশ! (ভূতলে জানুঘ্ধয় নিঃক্ষেপ করিয়া! 
প্রকাশে ) হে ভগবন্‌ বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, 
আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমি এই নাক কান মলে বল্ছি, আমি 
তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা করবো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? 
তুমিই পর্বতকুলের শিরোমণি । (গাক্রোথান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত ) 
দূর, আমার আজ কি হয়েছে। আমি একটুতে এত ডরালেম যে? বোধ 
করি, ও শব্দট। কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র। 

নেপথ্যে ধ্বনি মাত্র । 

বিদু। (সচকিতে) এ আবার কি; এযে যথার্থই প্রতিধ্বনি । তা 
পর্ববত-প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ 
আলাপই করি না। ( উচ্চন্বরে ) ওলো প্রতিধ্বনি । 

নেপথ্যে | গীরিতের ধনী । 

বিদ[। ওলো তুই আবার কোত্থেকে লো? 

নেপথ্যে ।-কে লো? 

বিদূ। তুই লো। 

নেপধ্যে 17 তুই লো। 

বিদু। মরু, তোর মুখে ছাই। 

নেপথ্যে ।- মুখে ছাই । 

বিদু। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে ? 

নেপথ্যে তোর মুখে। 

বিদু। বাহবা! বাহবা। 

নেপধ্যে ।- বোবা । ্ 

বিদু। মর্‌ গম্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্‌। 

নেপথ্যে ।_ইস্‌। 

বিদু। যা, এখন যা । 
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নেপথ্ো ।--আঃ। 

বিদু। ও কি লো; তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় 
নালো? 

নেপধ্যে না লো। 

বিদূ। দুর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি! 

নেপথ্যে ।-_আ্যা-ছি। 

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না। 

নেপথ্যে | না। 

বিদু। বটে? তবে এই দেখু। (খুখাবৃত করিয়া শিলাতলে 
উপবেশন।) 


( রাজার পুনঃপ্রবেশ। ) 


রাজা । (স্বগত ) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্যে তা বলা 
তুক্ষর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ দেবদেবীর 
মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতির্ধনিও হলেম ; দেখি, আরও কি 
হতে হয়। ( পর্ধতান্তরালে অবস্থিতি। ) 

বিদু। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত ) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, 
তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ্‌ গেছে। (চতুদিকু অবলোকন 
করিয়া) আহা! ফোয়ারাটি কি মুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে 
শীতকালেও তৃষ্ণা! পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু 
আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্চ্য! এ যে একটা 
উত্তম পাকা দাড়িম্‌ দেখতে পাচ্চি। ত| এ নির্জন স্থান এক জন 
সঘংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাঁড়িস্বগ্রহণ।) 

নেপধ্যে। রে ছুষ্ট তঙ্কর, তুই কি জানিস্‌ না ষে এ দেব-উপবন 
যক্ষরাজের রক্ষিত? 

বিদূ। (সত্রাসে স্বাগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে 
বস্লেম। 
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নেপথ্যে । ওরে পাষণ্ড আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কত্যে আস্ছি। 
( ভৃহুঙ্কার ধ্বনি।) 

বিদু। (সত্রাসে ভূতলে জান্বদ্ধয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে ) হে যক্ষরাজ, 
আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি এক জন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, 
পেটের দায়েই এ কর্্মটা করেছি। 

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম সে মহাত্মা কি কখন 
পরধন অপহরণ করে ? 


বিদূু। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি মিথ্যা 
কথা কই। আমি যথার্থ ই ব্রাঙ্ষণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ 
কচ্যি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত 
পুরুষের হাড় খাই । আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্চি-- 

নেপথ্যে । দে, খণ্ড দে। 


বিদু। (খ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন । 

নেপথ্যে । তই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিম্‌ ? 

বিদু। (স্বগত ) বাচলেম! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, 
তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর ছুঃখের কথ! কি 
বল্বো। আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে 
এসেছি । 

নেপথ্যে । সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর 
ব্যক্তি। সেনা তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে ? 

বিদু। আপনি দেখ্ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর 
অধিক কি বল্বো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই 
তাই লুটে পুটে ন্যায় 

নেপথ্যে । বটে? সেনা বড় অসৎ? 

বিদু। মহাশয়, ও কথা আর বল্বেন না,__-ওর রাজ্যে বাস কর! ভার । 
বেটা রাবণের পিতামহ । 

নেপথ্যে । বটে? রাজার কয় সংসার ? 
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বিদূ। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করে নি। 

নেপথ্যে । কেন? 

বিদূ। মহাশয়, বেট! কৃপণের শেব। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে 
করে না। 


( রাজার পুনঃপ্রবেশ |) 


রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য কথা? আমি কি প্রজা- 
পীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষা ছুরাচার+ আমি কি অর্থব্যয় 
হবে বল্যে বিবাহ করি না ? 

বিদু। (স্বগত) কি সর্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা 
ইন্দ্রনীল! তা এখন কিকরি? একে যে গালাগালি দিছি, বোধ করি, 
মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন । 

রাজা। কি হে সখে মাণবক, তুমি যে চুপ্‌ করে রইলে? এখন 
আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি । 

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।) 

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও নাকি? 

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! ( উচ্চহাস্ত।) 

রাজ । মরু মূর্খ । তুই পাগল হলি না কি? 

বিদু। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্থ, আপনি কি বিবেচনা করেন যে 
আমি আপনাকে চিন্তে পেরেছিলেম না। হাঃ! হাঃ! হাঃ! 

রাজা। বল্‌ দেখি, কিসে চিন্তে পেরেছিলি ? 

বিদু। মহারাজ, হাতীর গঞ্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা 
ব্যাঙ ডাকৃচে। সিংহের হুহুষ্কার শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ 
হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! ( উচ্চহাস্ত | ) 

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন? 

বিদু। বয়স্ত, পাপকন্মী কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। 
দেখুন, আপনি একজন সদব্রাঙ্ষণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত 
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হয়েছিলেন, তার জন্যেই আপনাকে নিন্দান্বরূপ কিঞিৎ তিক্ত বারি পান 
কত্যে হলো। 

রাজা। (সহাস্ত ব্দনে ) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। মে 
হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি 
শুনলে অবাক্‌ হবে। 

বিদু। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন্‌ দেখি! 

রাজা। মে সকল কথা এস্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। 
সে সব কথা এর পরে বল্বো। 

বিদু। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি।) 

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন 1 

বিদু। বয়স্ত, ভাব্‌চি কি--বলি যদি এখানে যক্গরাজ নাই, ভবে ও 
গাঁকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন! 

রাজা । ( সহাম্ত বর্দনে ) কে ফেলে যেতে বল্চে? নাও না কেন? 

বিদু। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ।) 

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থ ই এসে উপস্থিত হন, 
তাব কি হবে? | 

বিদু। আজ্ঞা হা-_এ বড় মন কথা নয়; তবে শীঘ্রই চলুন 


[ উভয়ের প্রস্থান। 


ইতি প্রথমাক্ক। 


দ্বিতীয়াঙ্ক 
প্রথম গণাঙ্ক 


মাহেশ্বগীপুরী-বাশুদ্ধাশ্থমংক্রান্ত উদ্যান । 
( পন্মাবততা এবং সথার প্রবেশ |) 


পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, হূর্ধ্যদেব অস্তে গেছেন 
বটে, কিন্তু এখনও একট রৌদ্র আছে । 

সখা । গ্রিয়সখি, তবুও দেখ, এ না একটি তারা আকাশে উঠেছে ? 

পদ্মা। ওঁকে কি ভুমি চেন না, নথি? ও যে ভগবতী রোহিণী। 
চন্দ্রের বিরহে ওর মন এত চঞ্চল হবেছে, মে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলে দিয়ে 
তার আস্বার আগেই একলা এসে ভার অপেক্ষা কচ্যেন। 

সথা। প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ | 
কি চমত্কার ! 

পল্লা। কেন, কি হয়েছে? 

সখী । এ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু পান কতো এসেছে, কিন্ত 
নলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহুতের জন্যেও স্থির হয়ে বস্তে 
দিচ্যেন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ । ওকে যত বার মলয় তাড়াচ্যেন, 
ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বম্চে। 

পন্মা। সখি, চল দেখিগে, ১ক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, 
এখন একলা কি কচ্যে। 

সখী। প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই। বরঞ চল দেখিগে, কুমুদিনী আজ 
কেমন বেশ করে তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে। 

পদ্মা। সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, আর না 
গেলেই বাকি? কিন্তু যে ব্যক্তি ছুঃখী, তার কাছে গিয়ে হুটি মিষ্ট কথা 
কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আম দেখেছি যে উচ্চ স্থলে 
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বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অতিশীত্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভ্ুমি 
কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা ততুক্ষণাৎ ব্যগ্ হয়ে পান করে । 


( পরিচারিকার প্রবেশ |) 


পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয় পট বেচ্বার জন্যে 
এসেছে ; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। 
সে বল্‌্ছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তন উত্তম পট শাছে। 

সখী । দূর্‌, এ কি পট দেখ্বার সময় ? 

পদ্মা । কেন? এখনও ত বন অন্ধকার হয় নাই। (পরিচাব্রিকার 
প্রতি ) যা, তুই চিব্রকরীকে ডেকে আন্গে । 

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে। (উচ্চস্বরে ) ওলো 
পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাকৃচেন। 

নেপথ্যে । এই যাচ্যি। 


৫ 


( চিত্রকরীবেশে রতি দেবার প্রবেশ ।) 


সখা। (জনান্থিকে পল্লাবতীর প্রতি ) প্রিয়সখি, এর নীচকুলে জন্ম 
বটে, কিন্ত এর রূপলাবণ্য দেখলে চক্ষু জড়ায় । 

পদ্মা । (জনান্িকে সখীর প্রতি) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি 
নাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খনিতে যে 
তাদের পাঞয়া যায়। এই যে উজ্জল মুক্তাটি দেখ্চ, এ একটা কদাকার 
শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, 
তার কাদায় জন্ম। ( রতির প্রতি ) তুমি কিঢাও? 

রৃতি। (ন্বগত ) আহা! রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য। তাসে 
শচীর আর মুরজার দর্প চর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই 
এই অমল্য রক্রটি দান কর! উচিত | 
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পদ্মা । চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্‌ করে বেলে? তুমি ভয় করো না। 
এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে। 

রতি। আপনি হচ্যেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার 
ভয় হয়। 

পদ্ম!। (সঙ্ান্য বদনে ) কেন? রাজকন্যারা কি রাক্ষপা? তারাও 
তোমাদের মতন মানুষ বেত নয়। 

রতি । ( স্থগত ) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই সরলা । 

পন্মা। (শিলাতলে ডপবেশন করিয়া ) চিত্রকরি, এই আমি বস্লেম, 
তোমার পট সকল এক এক খান করে দেখাও । 

রতি । যে মাছে, এহ দেখাচা | 

পদ্ম।। চিব্রকরি, তুমি কোথায় থাক ? 

রতি । আছে, আমরা পাহাডে মানুষ | 

পদ্মা। তোমার স্বামা আছে ? 

রতি । রাজ্জনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা 
করেন? তিনি আনে পুড়েও মধেন না। আর যেখানে সেখানে পান, 
কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান । 

সখী। প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখ্তে ইচ্ছা থাকে তবে আর দেরি 
করো না। 

পদ্মা । চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও। 

রতি। এই দেখুন। ( একখান পট গ্রদান।) 


পন্মা। (অবলোকন করিয়া সখার প্রতি । সখি, এই দেখ, অশোক- 
কাননে সীতা দেবী রাক্ষপীদের মধো বসে কাদূচেন। আহা! যেন 
মৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে। কিন্বা নলিনীকে যেন 
শৈবালকুল ঘেরে বসেছে । আর এ ে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্চ, 
ও পবনপুত্র হনুমান্‌। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার 
মতন অনর্গল পড়ছে । সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে 
হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
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রতি। (স্বগত ) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা। ভগবতী বৈদেহীর 
ছুঃখেও এর নয়ন অশ্রজলে পরিপুণ হলো। ( প্রকাশে) রাজনন্দিনি, 
আরও দেখুন। (অন্য একখান পট প্রদান । ) 

পল্মা। এ দ্োপদীর ম্বয়শ্বর। এই যে ত্রাহ্মণ ধনুর্ববাণ ধরে অলক্ষ্য 
লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচোন, ইনি যথার্থ ত্রাহ্ষণ নন। ইনি 
ছদ্মবেশী ধনগ্রয়। এ যাজ্জসেনী | 

রতি। (পগ্মাবতীর প্রতি ) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন 
দেখি। (পট প্রদান ।) 

পল্না। (অবলোকন করিয়া বাঞাভাবে রতির প্রতি ) চিব্রকরি, এ কার 
প্রতিমৃদ্তি লা? 

র্তি। আজব তা আমি আপনাকে-_( অন্ধোক্তি |) 

পল্মা। সখি-(মুচ্ছাপ্রাপ্তি।) 

সখী । (পদ্দাবতীকে ক্রোড়ে বারণ করিয়া) হার, একি! প্রিয়সখী 
যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । (পরিচারিকার প্রতি ) গুলো মাধবি, তুই 
শীঘ্র একটু জল আন্ত লা। 

| পরিচারিকার বেগে প্রস্থান । 

রতি। (স্বগত ) ইন্দ্রনালের প্রতি যে পদ্মাব্তার এত পূর্ববপাগ 
জন্মেছে, তাত আমিজান্তেম না। এদের দুজনকে শ্বপযোগে কয়েক বার 
একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে । এ ত 
ভালই হযেছে । আমার আর এখন এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন 
নাই। শচা আর মুরজার ক্রোধে পল্মাবতার কি অনি ঘটতে পারবে? 
আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পাব্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই 
পদ্মাবতীর প্রতি অনুকূল হবেন তার কোন সন্দেহ নাই। ( অশ্থদ্ধান। ) 

সখী। (ন্বগত) হায়! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, 
এর কারণ কি? 

পন্না। (গাক্রোথান করিয়া ব্যগ্রভাবে ) সখি, চিত্রকরী কোথায় 
গেল? 
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সখী। কৈ, তাকে ত দেখতে পাই না। বোধ করি, সে তোমাকে 
অচেতন দেখে মাধবার সঙ্গে জল আন্তে গিয়ে থাকবে । 

পল্পা। (ব্যগ্রাভাবে ) তবে কি সে চিপ্রপটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে? 

সখী। এ যে চিত্রপট ভোমার সম্মুখেহ পড়ে রয়েছে । 

পদ্মা । (ব্যগাভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি, এ 
চিত্করীকে তুমি আর কখন দেখে ? 

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে টিদ্রপটখানা এত যত্র করে বুকে লুকে 
রাখলে 

পদ্দা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্যি, তার উত্তর দাও নাকেন? বলি, এ 
চ্প্রকরাকে তুমি আর কখন দেখেচ? 

সথী। কে আমি কোথায় দেখবো ? 


( জল লইহ়। পর্চারিকার পুন্$প্রবেশ |) 


পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল শা আনতে আনতেই সেরে উঠেছেন, 
তা বেশ হয়েছে। 

সথা। হা। লা মাধবি, এ পাটা মাগী কোন্‌ দিকে গেশ তুই দেখেচিস্‌ ? 

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল। সেত ক আামার সঙ্গে যায় 
নাই। যাই) এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে। 

| প্রস্থান । 

পল্পা। (চতুর্দিক অব্লাকন কপিয়া)কি আশ্চষা ! সখি, আমি 
বোধ করি, এ চিব্রকরী কোন সামান্যা স্ত্রী না হবে। 

সখী। (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখা হয়ে উড়ে 
গেল? 

পদ্মা । দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না। 

সখী । প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেম। 
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(নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) এ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাগ্ঠ আরম্ত 
হলো । চল, আমরা যাই । 

পল্মা। সখি, তুমি যাও, আমি আরও কিবঞ্িৎকাল এখানে থাকুতে 
ইচ্ছা করি। 

সখী । প্রিয়সখি, তুমি না গেলে ক ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না 
বাজাবে? 

পণ্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বাঁণার 
সর বাধতে বল। 

সখী । আচ্ছা_তবে আমি চল্েম। 


প্রস্থান । 


পদ্পা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন ব্যক্তি এমন ছুঃখা 
আছে, যে সে তোমার কাছে তার মনের কথ! না কয়? দেখ, এই যে 
ধুতুরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, 
বিধাতা একে পরমন্ুন্দরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্কু তুমি 
এলে এগ লজ্জা সম্বরণ কর্যে বিকশিত ভয় । জননি, তুমি পরমদয়াশীলা । 
( পরিভ্রমণ করিয়া) হায়। আমার কি হলেো। আজ কয়েক দিন 
অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অস্কৃত জপ দেখ্চি, তার কথা আর 
কাকে বল্বো £ বোধ হয়, যেন একটি পরমন্তুন্দর পুরুষ আমার পাশে 
দাড়িয়ে এট বলেন--কল্যাণি, আমার এই হৃতসরোবরকে ম্থুশোভিত 
করবার নিমিতেই বিধাতা তোমার মতন কনকপন স্মটি করেছেন । প্রিয়ে, 
তুমি আমার ৷” এইমাত্র বলে সেই মহ্থাস্মা অন্তদ্ধান হন। আর এই 
তারই প্রতিমূন্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত 
প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হে প্রাণেশর, তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের 
মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্যে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার 


আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর। 
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নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখন৪ এলেন না? তিনি না এলে ও 
আমরা গাইতে আরম্ভ কর্বে। না। 

পল্লা। (ন্বগত) হায়! আমার এমন দশ। কেন ঘটলো ? হে স্বপ্নদেবি, 
এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বুথা যন্ত্রণা দিও না। 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এসকল কথা কি এজন্মে আর 
ভুল্তে পার্বো ॥ 


(পরিচারিকার পুনঃগ্রবেশ ।) 


পর্ি। রাজনন্দিনি, াপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে ঢায় না। 
আর নিপুণিক।€ আপনার বাণার সুর বেধেচে। 
পদ্মা । তবে চল। 
| উভধেরু প্রস্থান | 


( শচী এবং মুরছাঁর প্রবেশ |) 


শটী। (সরোষে ) সখি, রতিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর 
অসাধ্য কম্মকি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগ্লে ভগবতী পার্ধতীও ভার 
নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে ভার কাছে গিয়ে কেদে বেদে 
১ক্ষের জলে তার কোপানল নিববাণ করে। বতি ফাদ পা 
ন| পড়ে? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর ছুটি আছে? 

মুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে ? 

শচী। কি না করেছে? এই মাহেশ্বরাপুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে 
পল্মাবতার মতন সুন্দর নারী পৃথিবাতে নাই । রতি এই মেয়েটি" সঙ্গে ছুষ্ট 
ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই 
্ত্রীরত্বটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাকৃবে 1 

মুর। তার সন্দেহ কি? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচো, তার 
কিছু শুনেছ ? 

শচী। শুনবো নাকেন? ও প্রতি রারে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধর্যে 


4 


ঞ্ 


চিনি 


সি 


তাতে কে 
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পল্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়) সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের 
জন্তে যেন উন্মত্ত! হয়ে উঠেছে। 

মুর। বাঃ রতির কি বুদ্ধি? 

শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজলক্ষমীর বেশ ধারণ কর্যে 
ও গত রাত্রে রাজা যজ্জসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদ্দি পল্মাবতীর শবয়ন্বর 
অতিশীত্র মহ! সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীত্রষ্ট হবে। 

মুর। কি আশ্যধ্য! স্বয়ন্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্বে। 
আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাব্রেই পন্মাবতী তাকেই বরণ করবে । 

শচী। তা হলে আমরা গেলেম! পুথিবীতে কি আর কেউ আমাদের 
মান্বে না পুজা করবে? সখি, তোমাকে আর কি বলবো । এ কথা মনে 
পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে । আর দেখ, রাজা যক্্রসেন মন্ত্রীদের 
লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্যে। 

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্তব্য ?--ও কি ও? 
( নেপথ্যে বহুবিধ যন্র্বনি ) আহা ! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কাণ 
দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি ছুর্লভ। 

শচী। আঃ, তুমিও যেমন । ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে? 

নেপথ্যে । তুই, সই, আরম্ভ কর্‌ না কেন? 

নেপথ্যে। টুপ্‌ কর্‌ লো-টুপ্‌ কর্‌। এ শোন, রাজনন্দিনী আরন্ত 
কচ্যেন। ( বীণাধ্বনি |) 

নেপথ্যে । আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাট। 
একেবারে কেড়ে নেছ গা? 

নেপথ্যে । মর, এত গোল করিস্‌ কেন? 

নেপথ্যে (গীত।) 


ধাশ্বাড-ামধ্যমান। 


কেন হেরেছিলাম তারে। 
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে ॥ 
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সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন, 
সাধে হয়ে পরাধান, নিশিদিন ভাবে পরে। 
কত করি ভূলিবারে, নন তা তো নাহি পারে, 
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্থরে। 
শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা, 
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে ॥ 
মুর। শচী দেবি, আমরা কি নন্দনকাণনে উব্বশী আর চারুনেত্রার 
মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম ? 
শচী। সখি, তুমিও কি এই ৮ হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃগ 
হলে? দেখ, যদি রতির ননক্কাননা শুসিন্ধ হয়, তবে এই স্ুধারস দুষ্ট 
ইন্দ্রনীলই দিবারাব্র পান করুবে। (দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া ) সখি 
যক্ষেশ্বরি, আনার মতন হতভাগিনী কি আর ছুট আছে? লোকে আমাকে 
বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্ঞদ্ান্না কত শত উন্নত পর্ববতশৃঙ্ষকে চর্ণ 
করে উড়িয়ে দেন; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন; কিন্ত 
আমি, দেখ, একজন অকিক্ষুদ্র মানবকেও যগকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পারলেম না। 
হায়! আমার বেঁচে আর সুখ কি। 
মুর। তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার 
জন্যে এ স্থশীলা নেয়েটকেও কষ্ট দেবে ? 
শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চগ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে 
দেওয়াও ভাল । দেখ, ছুষ্টদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী 
পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন। 
মুর। তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের 
একটা না একট! উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন । 
শচী। (চিন্তা করিয়া) হ্যা, এ যথার্থ কথ।। কলিদেবই এ বিষয়ে 
আমাদের সাহায্য কত্যে পার্বেন। তা সখি, চল, আমর! শীঘ্র তারই 
কাছে যাই। 


| উভয়ের প্রস্থান । 


দ্বতীয় গর্ভা্ক 
মাহেশ্বরীপুরী-_রাজনিকেতন। 
( কঞ্চুকার প্রবেশ |) 


কঞ্চু। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন-- 
সে অমূল ধন কভু সহজে কি তিনি 
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে 
ফলে যে মুকৃতারাজি, কে লভয়ে কবে 
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে 
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরার মিলি 
মিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা 
অমৃত-_-কত গীড়নে গীড়ি জলনিধি ! 
হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি, 
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্রল সতত । (চিন্তা! করিয়া) 
বিধির এ বিধি কিন্ত কে পারে লঙ্ঘিতে 1 
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর? 
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে 
তুলে লয়ে যায় স্থখে ! মলয়-মারুত, 
কুম্ুম-কানন-ধন মুরভিরে হরি, 
দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতুহলে। 
হিমাদ্রির কনক ভবন ত্যজি সতী-_ 
তবভাবিনী ভবানী-ভজেন ভবেশে | ( পরিক্রমণ ) 
যার ঘরে জনমে দৃহিতা, এ যাতনা 
ভোগী সে! ( দীর্ঘনিশ্বাস )-- 
প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! যা হোক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী 
পল্লাবতীর ্বয়ন্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন 
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জগদীশ্বর এই করুন যে কন্যাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে । 
( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে )কে ও? 


( সখীর প্রবেশ |) 


বস্থমতী না? আরে এস, দিদি এস! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কালক্রমে 
প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাকে চিন্তে পারি। 
এস এস। 

সথী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি। 

কঞ্চু। কল্যাণ হউক্‌। 

সখী। মহাশিয়, আমার প্রিয়সখীর নাকি স্বয়গ্বর হবে ? 

কর্ধ। একথা তোমাকে কে বল্যে? 

সখী। যে বলুক নাকেন? বলি এ সত্য ত? 

কঞ্চ। বাঃ কেমন করে সত্য হবে? তোমার প্রিয়সখী ত আর 
পাঞ্চালী নন যে তার পঞ্চ স্বামী হবে। আমি বেঁচে থাকৃতে তার কি 
আর বিবাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ বলো ত্যাগ কত্যে 
পারেন ? (হাস্য |) 

সখী। ( স্বগত ) দূর বুড়ো। (হস্তধারণ করিয়া প্রকাশে ) ঠাকুরদাদা, 
আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য ? 

কঞ্চু। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুমি কিজাননা, 
নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ করলে, সে যে তত্ক্ষণাৎ জ্বলে যায়। 

সখী । তবে আমি চল্যেম । 

কঞ্চু। কেন! 

সথী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই 
পাওয়া যায় না। 

কঞ্ু। (হাস্যবদনে ) আরে, আমি রাজসংসারে চাকুরী করে বুড়ো 
হয়েছি । আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কন্ন হতে পারে ? 
ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে ? 
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সথী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্যে সোণার হামান্দিস্তায় যে পান মস্লা 
দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব? তা হলে ত হবে! 

কঞ্চু। সুদ পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার 
কিনা? 

সখী। হা! পারবো না কেন? 

কঞ্ু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ । তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে । 

সখী । (ব্যগ্রভাবে ) হ্যা মহাশয়, কবে হবে? 

কঞ্চু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্্রিবরকে স্বয়ন্বরের সমুদয় 
আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন । আর কাল প্রাতে দুতেরা নিমন্ত্রণপত্র 
লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা করবে । দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল 
একেবারে উন্মন্ত হয়ে উড়ে আস্বে। ওকিও! তুমিযে কাদতে আরন্ত 
কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। 

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কে? আমি কীরৃছি আপনাকে কে বল্লে? 
( রোদন ।) 

কঞ্চ। আরে এ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জহ্যেও না হয় 
একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়খী ত আর 
সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে না ঢাও 
_-তবে শন্মা ত রয়েছেন। 

সখী । আঠ যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন ।) 


( পরিচারিকার প্রবেশ |) 


পরি। কর্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি। 

কঞ্খ। এস, কল্যাণ হউক্‌। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোথ্থেকে 
এসে উপস্থিত হলো? কিআপদ্‌! এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে 
পড়লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাকৃবে না। 

সখী । মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে 
চল্লেন। (রোদন ।) 
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পরি। (ব্যগ্রভাবে ) কেন, কেন? কি হয়েছে? 

সখী। আমরা যে স্বয়ন্বরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য হলে! । 
( রোদন ।) 

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! প্রণয়পন্সের মুণালে যে কণ্টক জন্মে, সে 
কি সামান্য তীক্ষ ? আর তার বেধনে যে প্রাণ কি পর্যন্ত ব্যথিত হয়, তা 
সে বেদনা ষে সহ্য করেছে, সেই কেবল বলতে পারে । (প্রকাশে ) আরে, 
তোরা যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কি কাদতে হয়? 
রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাকলে তোরা সুখী হবি ? 

পরি। বালাই! তার শক্র আইবড় থাকুক, তিনি থাকৃবেন কেন ? 

কঞ্চ। তবে তোর! কাদিস্‌ কেন লা? 

পরি। তুমিও যেমন। কে কীদচে? ভুমি কাণ৷ হলে নাকি? 

কথ । তবে তুই, ভাই, একবার হাস্‌ ত, দেখি? 

পরি। হাস্বো না কেন? এই দেখ (হাস্য ও রোদন । ) 

কঞ্চু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে রৌড্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর 
বিয়ে হয়, তা আমি দেখ্চি তোরও বিয়ে অতি নিকট । 

পরি। কেন? আমি কি খেঁকশিয়ালী। যাও, মিছে গাল দিও না। 

সধখী। ওলো মাধবি, চল্‌ আমরা যাই। 

পরি। চল। 


[ উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান । 


কঞ্চ। (স্বগত) আমাদের পল্মাবতীর রূপ লাবণ্য দেখলে কোন 
মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে 
উৎপন্ন হয়? আর এযে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষের স্ুখকরী মাত্র, তা 
নয়” এমন দয়াশীল৷ পরোপকারিণী কামিনী কিআর আছে? আরতা ন৷ 
হবেই বাকেন? পারিজাত পুষ্প কি কখন মৌরভহীন হতে পারে? আহা 
এ মহাহ রত্ব কোন্‌ রাজগৃহ উজ্জল কর্বে হে? 
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নেপথ্যে বৈতালিক। 
গীত। 


পরজ কালংডা-একতালা । 


অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল ! 
জিনি অমরাপুরী, নুপুর হইতেছে ; 
বিভবে স্থুরেন্্র লাজ পাইল ॥ 
মোহনমুরতি অতি রাজন রাজিছে, 
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল। 
তুলন] দিবার তরে, রজনী সে আপনি 
শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল॥ 
কঞ্চ। (ম্গগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোখান কল্যেন। 
এখন যাই, আপনার কম্ম দেখিগে। 
[ প্রস্থান। 


ইতি দ্বিতীয়াস্ক । 


তৃতীয়াঙ্ক 


প্রথম গর্ভাঙ্ক 
মাহেশ্বরীপুরী-_রাজনিকেতন সঙ্গিধানে মদনোগ্যান | 
( ছদ্মবেশে রাজ! ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ |) 


রাজা । সখে মাণবক। 

বিদু। মহারাজ-_ 

রাজা। আরে ও আবার কি? মামি একজন বণিকৃ; তুমি আমার 
মির; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাব্তীর স্বয়ন্বর- 
সমারোহ দেখবার জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি-_ 

বিদু। আজ্ঞা আর বল্তে হবে না। 

রাজা । তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি এ দেবালয়ের নিকটে 
সরোবর থেকে একটু জল পান কর্যে আমি । আঃ এই নগর ভ্রমণ করে 
আমি যে কি পধ্যন্থ ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বল্বো। 

বিদ[। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল 
এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না। 

রাজা । (হাস্য বদনে ) সখে, তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আন্বে 
কিসে করে? এখানে পাত্র কোথায়? তুমি তআর পবনপুত্র হনুমান্‌ 
নও, যে ওধধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপড়ে এনে ফেল্বে! তা 
তুমি থাক, আমি আপনিই যাই। 


প্রস্থান । 


বিদু। (স্বগত) হায়! আমার কি ছুরৃষ্ট ! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর 
রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বলো, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত 
হয়েছে; আর এই নগরের চারি দিকে যে কত তামু আর কানাত পড়েছে 
তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ, আর যে 
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কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কত্যে পারে? আর 
কত শত স্থানে যে নট নটারা নৃত্যগীত কচ্যে তা বলা দুর । আর যেমন 
বর্ধাকালে জল পর্বত থেকে শত আ্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাগ্ডার থেকে 
সিদেপত্র তেম্নিই বেরুচ্যে। আহা! কত যেচাল, কত যে ডাল, কত 
যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে 
ছুধ, ভারে ভারে আস্চে যাচ্যে তা দেখলে একেবারে চক্ষুঃস্থির হয়। 
রাজাবেটার কি অতুল এশ্বধ্য ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তা দেখ, 
এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ 
কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে 
কেবল আমাকে লয়ে ছল্পবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ওর 
কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
আমার দক্ষিণাটি দেখ্ছি লোপাপত্তি হবে। তায়! এ কি সামান্য 
হুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে ন্ব্ধে দেখে 
এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে করবেন 
না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগলামি । আর-আমি যে রাত্রে 
স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন 
থোড় ছ্েচেকি, কি কাচকল। ভাতে, কি বেগুণ পোড়া এনে দেয়, তখন কি 
সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই 
গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক করে্যে 
ভম্ম করে ফেলেন। 


( রাজার পুনঃপ্রবেশ |) 
রাজা । কি হে সখে মাণবক, ভুমি যে একেবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন 
হয়ে রয়েছো ? 
বিদূ। মহারাজ-_ 
রাজা। মরুবানর। আবার? 
বিদু। আজ্ঞা-না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন? 
রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়্বর দেখ্তেছিলেম। 
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বিদু। বলেন কি? কোথায়? 

রাজা । সখে, এ মরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে । *আর 
তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্‌ সহত্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর 
রাজহংস-_-এরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে 
কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্যে তা আর কি বল্বো? এসো সখে, আমরা 
এ নরোবরকুলে যাই। 

বিদু। ভাল-_মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্যেন, তা বলুন 
দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে? 

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে 
মে যে তোমার চিন্তবিনোদ করুবে তার কোন সন্দেহ নাই। 

বিদু। হা! হা! হা! (উচ্হাম্য ) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার 
কাছে কি ও সব ভাল লাগে? হয় টাকাকডি--নয় খান্ত দ্রব্য--এই ছুটার 
এক্‌টা না এক্টা হলে কি আমি উঠি। 

রাজা । চল হে, চল, না হয় আমিই দেব। 

বিদু। হা-_এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন । 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


( সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ | ) 


সথী। মাধবি, আমি ত আর চল্তে পারি না। উঠ আমার জন্মে 
আমি কখন এত হাটি নাই। আমার সর্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার 
আর বল্বো কি? বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাচ দিন বুঝি কেবল 
বিছানাতেই পড়ে থাকৃতে হবে । 

পরি। ওমা! সে কি? রাজনন্দিনীর ত্বয়ম্বরের আর ছুটি দিন বই 
তনাই! তা তুমি পড়ে থাকলে কি আর কন্ম চল্বে 

সথী। না চল্লে আমি কি করবো? আমার ত আর পাষাণের 
শরীর নয়। 


পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়। 


৩৬ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 


সখী। (পট অবলোকন করিয়া ) দেখু, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত 
প্রায়সহস্র বার বলেছি যে এ প্রতিমৃত্তি কখনই মন্ুষ্ের নয়, কিন্তু আমার 
কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না। 

পরি। কি আশ্যধ্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে 
বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ 
নাই যে তাকে এর সঙ্গে এক মুহুর্তের জন্যেও তুলনা করা যায়। হায় এ 
মহাপুরুষ কোথায়? 

সখী। মুমেরুপর্বত যে কোথায় তা কে বল্‌্তে পারে? কনকলঙ্কা কি 
লোকে আর এখন দেখতে পায়? 

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি করবে? 

সখী। আর কি করবো! আয়, এই উদ্ভানে একটুখানি বিশ্রাম করে 
প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে (শিলাতলে উপবেশন । ) 

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বলবে? এ 
কথা শুনলে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল 
আসে। 

সখী। তা এ মায়ার হেমমুগ ধরা তোর আমার কন্মনয়। এখে 
একবার দেখ দিয়ে, কোন গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে 
বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ কর্যে 
আবশেষে সীতা দেবার মতন কোন ক্রেশে না পড়েন। এযে দেবমায়া তার 
কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি ) তুই যে বসছিস্‌ নাঃ? তোর 
কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রন হয় নাই ? 

পরি। হয়েছে বই কি! কিন্ক রাজনন্রিনার দুঃখের কথা ভাবুলে 
আর কোন দ্ুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে 
কি মার বিছের কামড়ে জলে। (সখীর নিকটে ভূঁতলে উপবেশন ) এখন 
এ স্থয়ন্বরট! হয়ে গেলেই বাঁচি। 

সখা । তুই দেখিস্‌ এ স্বয়শ্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই 
ঘটে উঠবে। 
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পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথ! কি মুখে আন্তে আছে? 

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভূলে গেশি নাকি? তোর কি মনে 
নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, 
তার সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ কর্বেন না? 

নেপথ্যে । ( উচ্চতান্তয |) 

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে ) ও আবার কি? 

পরি। কেন, কি হলে! ? (উভয়ের গাব্রোখান।) 

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই । এ 
মহাস্বয়ন্বরে যে কত দেব, দানব, যন, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে 
বল্‌্তে পারে? এ নির্জন বনে 

সখী। চুপ্‌করলো। চুপ কর। আর এ দেখ্‌_ 

পরি। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চধ্য! এনা 
পুক্ষরিণীর ধারে দুই জন পুরুষমানুষ বসে রয়েছে £ আহা! ওদের মধ্যে 
একজনের কি অপরূপ রূপলাবণ্য ! 


সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি, 
আমাদের পরিশ্রম সফল হলে! । এ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ 
করে চেয়ে দেখ দেখি। 

পরি। তাইত! কি আশ্চধ্য! এ কি গগনের চাদ ভূতলে এসে 
উপস্থিত হলেন? 

সথী। (সপুলকে ) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর 
হাদয়াকাশের পু্ণচন্দ্র। 

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত? একিআম্চধ্য! তা 
ওকে যে রাজবেশে দেখ্‌চি না। 

সখী। তাতে বয়ে গেল কিঃ (চিন্তা করিয়া ) মাধবি, তুই এক কর্ম 
কর্‌। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার এখানে ডেকে 
আন্গে। যদিও এ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সধী ওঁকে একবার 
চক্ষে দর্শন কর্যে জন্ম সফল করুন্‌। 
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পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হতে একলা আস্তে পার্বেন 1 

সখী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আস্তে 
পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম। 

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্লেম। 


[ প্রস্থান । 


সবী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত ) ইনি কি মনুষ্য 
ন। কোন দেবতা, মায়াবলে মানবদেহ ধারণ কর্যে এই স্বয়ম্বর দেখতে 
এসেছেন 1 হায়, এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো? এখন প্রিয়সখী 
এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সধীর কপালে 
লিখেছেন? 


( পদ্ম(বতীর সহিত পরিচা(রকার পুনঃপ্রবেশ 1) 


পদ্মা । সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ, বল 
দেখি শুনি? 

সখী। সকলই শ্ুসংবাদ। তা এসো এই শিলাতলে বসো। 

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন? 
( উপবেশন। ) 

সখী । (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া ) হ্যা-_দিয়েছেন। 

পল্মা। ( ব্যগ্রভাবে সখীর হস্ত ধারণ করিয়া ) সধি, তুমি তাকে কোথায় 
দেখেছ ? 

সখী। (সহাস্ত বদনে ) প্রিয়পখি, তুমি স্থির হয়ে এ অশোকবনের 
দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি । 

পদ্মা । কেন! তাতে কি ফললাভ হবে? 

সখী। বলি দেখই নাকেন? 

পন্পা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ ত ভগবান্‌ অশোক- 
বৃক্ষ বসস্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ কর্যে, 
ধতুরাজের পূজা! করবার অপেক্ষায় দাড়িয়ে রয়েছেন । 
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সখী । ভাল, বল দেখি, খতুরাজ বসন্ত কোথায়? 

পদ্মা । সখি, একি পরিহাসের সময় । 

সখী। পরিহাস কেন? এ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ 
দেখি? 
. পগ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি, আমি কি আবার 
নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বগ্প দেখতে লাগ্লেম ? ( আত্মগত ) হে হৃদয়, এত 
দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন 
দিলেন। (প্রকাশে ) সখি! তুমি আমাকে ধর_( অচেতন হইয়া সখীর 
ক্রোড়ে পতন |) 

সখী। হায়। এ কি হলো? প্রিয়সধা যে সহসা অচেতন হয়ে 
পড়লেন। ( পরিচারিকার প্রতি ) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল 
আন্‌ ত। 

পরি। এই যাই। 

| বেগে প্রস্থান । 


সধী। (স্বগত) হায়! আমি পপ্রয়সখীকে এ সময়ে এ উদ্যানে 
ডাকিয়ে এনে একি কলোম ? 


( বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ |) 


রাজা। একি? সুন্দরি! এন্ত্রালোকটির কি হয়েছে ? 

সখী । মহাশয় এর মৃচ্ছা হয়েছে। 

রাজা। কেন £ 

সখী। তা আমি এখন আপনাকে বল্তে পারি না। 

রাজা । (স্বগত ) লোকে বলে যে পুর্ণশশীর উদয় হলে সাগর উথলিত 
হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘটলো! (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি? 
এই যে আমার মনোমোহিনী, ধাকে আমি ন্বপ্রযোগে কয়েক বার দর্শন 
করেছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি স্ুপ্রসন্ন হয়ে 
আমার হ্বদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন। 


৪০ , মধুসুদন-গ্রগ্থাবলী 


পল্মা। ( চেতন পাইয়৷ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ । ) 

রাজ! । (সখীর প্রতি ) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরপীতে নলিনী 
উন্মীলিতা হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন 
কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহৃবী দেবী, ভগ্রতট-পতনে কিঞ্চিৎ কালের 
নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন। 

পদ্মা । (গাত্রোথান করিয়া মুদৃত্বরে সখীর প্রতি ) সখি, চল, আমরা 
এখন অন্ঃপুরে যাই। এ উদ্চানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না। 

রাজা। (স্বগত ) আহা! এও সেই মধুর স্বর। আমার বিবেচনায় 
তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলশ্োতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। 
(প্রকাশে সখার প্রতি ) ন্ুন্দরি, “তোমার প্রিয়সধী কি আমার এখানে 
আসাতে বিরক্ত হলেন ? 

সখী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন? 

রাজা । তবে যে উনি এখান থেকে এত ত্বরায় যেতে চান? 

মখী। আপনি এমন কথা কখনই মনে কর্বেন না। তবে কিনা 
আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত । 

রাজা । শুভে, তবে তুমি তোমার এ পরমনুন্দরী সখার পরিচয় দিয়! 
আমাকে চরিতার্থ করে যাও । 

সখী । মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পল্মাবতীর একজন সখী মাত্র । 

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনাকেই 
পুষ্পকুলের ঈশ্বরী কর্যে স্থটি করেছেন। তা তার অপেক্ষা কি আরও শ্ুচার 
পুষ্প পৃথিবীতে আছে ? 

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী।! তা ভগবান্‌ 
গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন ? 


সখী। মহাশয়! আপনি যদি এদাসীর অপরাধ মার্জনা করেন তবে 
আমি আপনাকে একটি কথ জিন্ঞাসা করি ? 


পঞ্মাবতী নাটক ৪১ 


রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের 
মনোরঞ্জন কত্যে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর মৌভাগ্য কি? 

সখী। মহাশয়, কোন্‌ রাজধানী এখন গাপনার বিরহে কাতর! হয়েছে, 
এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন । 

পল্লা। (স্বগত ) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই 
জিজ্ঞাসা করেছে। 

রাজা। ( সহাম্ত বদনে) ম্ুন্দরি, আমার ব্দিনাম়ী মহানগরীতে 
জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনার 
স্বয়স্বর-মহোতসব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি । 

পল্পা। (বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এর কি তবে রাজকুলে 
জন্ম নয়? 


( জল লইয়! পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ |) 


সখা। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন? 

পরি। আমাকে ঘটীর জন্যে অশ্তঃপুর পর্যন্ত দৌডে যেতে হয়েছিল | 

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় 
নাই। 

পরি । না, এ কথা কেড টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের 
পূজা কত্যে আস্ে। 

সথী। তবে চল, আমরা যাই । 

রাজা । ( সখীর প্রতি ) সুন্দরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের 
আর এ জন্মে দর্শন পাব না? 

পল্পা। ( সখাঁর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ত্রীডা সহকারে ) প্রিয়সখি, ভুমি 
এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে তবে আমরা এই উদ্যানেই 
পুনরায় ওর দর্শন পাব। 

নেপথ্যে । কৈলোকৈ? রাজনন্দিনী আর বন্থুমতী কোথায়? 

সখী। চল, আমরা যাই। 


৪২ মধুন্দন-গ্রন্থাবলী 


পদ্মা । ( কিঞ্চিত পরিক্রমণ করিয়া ) উত্ত। এ কি-- 

সথী। কেন? কেন? কি হলো? 

পদ্মা। সখি, দেখ, এই নৃতন তৃণাঙ্ুর আমার পায়ে বাজতে লাগলো । 
উহ, আমি ত আর চল্তে পারি না, তোমরা এক জ্বন আমাকে ধর। (রাজার 
প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত । ) 

সবী। এই এসো। 


[ পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখা এবং পরিচারিকার প্রস্থান | 


রাজা । (ম্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত 
হাদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক মুহূর্তের 
নিমিত্তে দর্শন দিলে । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ 
ঘোর অন্ধকার তোমার পুনরর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট 
হবে? 


নেপথ্যে । ( বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি ।) 

রাজা। ( নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত ) এই যে রাজকুল- 
বালারা গানবাগ্য কত্যে কত্যে ভগবান্‌ কন্দপের মন্দিরের দিকে যাচ্যে। 

নেপথ্যে । নাচ লো, নাচ। এই দেখ আমি ফুল ছড়াচ্যি। 


নেপধ্যে। ( গীত।) 
রাগিনী খান্বান্রঃ। তাল যৎ। 


চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে। 
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে, 
যতনে পুজিব হরিষ মনে ॥ 
বাছিয় তুপিয়াছি নান৷ কুম্ুম, 
অঞ্জলি পৃরিয়া দিব চরণে। 
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে। 
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে ॥ 


পল্পাবতী নাটক ৪৩ 


রাজা । (স্বগত ) আহা, কি মধুর ধ্বনি! তা আমার মার এ স্থলে 
বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ কর্যে উন্তমই 
করেছি । আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজতুহিতা পদ্মাবতী 
হতোঃ তবে আর আমার মুখের সীমা থাকৃতো না। 


[প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


মাহেশ্বরীপুরী-দেবালয়-উদ্যান। 
( পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ |) 


পুরো । আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী 
ভাগীরথীকে দর্শন কর্যে জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজছুহিত। 
পন্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নবপতিকে তদ্রপ পরম ভাগ্যবান বলো 
গণ্য করতো । হায়, কোন ছুর্ব বিপাকে এ নিন্মলসলিলা গঙ্গা যেন 
অকম্মাত রোধঃপতনে পঞ্ছিলা হয়ে উঠ্‌লেন ! 

কণ্ু। ছুদৈব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারতভূমিতে 
প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্ধ্য মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে ; 
কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কম্মিন কালেও ঘটে নাই! 

পুরো । হায়! এতটা অর্থ কি তবে বুথাই ব্যয় হলো ? 

কু । মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে 
অকুল সাগরকে শত সহতঅ্ নদ ও নদী বারিম্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, 
তার অনুরাশির কি কোন মতে হাস হতে পারে ? তবে কি না এ একটা! 
কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল। 

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্যার স্বয়ন্বর-সমাজে উপস্থিত ন! 
হবার মূল কারণটা কি তা আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন ? 

কঞ্ু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রা 


৪৪ মধুশুদন-গ্রশ্থাবলী 


কালে, রাজবালা, মুছুমুহু মূচ্চছ' প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী ছুর্ববলা হয়ে পড়েছিলেন, 
যে রাজবৈদ্া তাকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন? সুতরাং স্বয়ন্বরা 
কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভরষ্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য হয়ে স্ব স্ব 
দেশে প্রস্থান কল্যেন। 

পুরো। আহা, বিধাতার নির্ধন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা চলুন, 
আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে। 

কঞ্ঠু। আজ্ঞা চলুন । 


| উভয়ের প্রস্থান । 


( সখা এবং পরিচারিকার প্রবেশ । ) 


সখী। কেমন-_-মামি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না 
কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠ্‌বে ? 

পরি। তাই ত? কি আশ্চর্য্য । তা রাজনন্রিনী যে একেবারে এমন 
হয়ে পড়বেন, তা কে জান্তো ? 

সখী । আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে 
তা আর কি বলবো । (রোদন। ) 

পরি। ভাল, রাজনন্দিনা যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর 
কারণ কি! 

সখী। মার কারণ কি? প্রিয়সখী ধারে ম্বপ্ধে দেখে ভাল বাসেন, 
তিনি ত আর রাজা নন যে তাকে প্রিয়সখী পাবেন ! 

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) ও 
কেও? এ নাসেই বিদ্দেশের লোকটি এই দিকে আস্চেন? উনিও 
যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই; তা এমন ভাল বাসায় 
ওর কিলাভ হবে? বামন হয়ে কি কেউ কখন ঠাদকে ধর্তে পারে? 
চল, আমরা এ মন্দিরের আড়ালে দাড়ায়ে দেখি, উন্নি এখানে এসে কি 
করেন। 
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সখী । চল। 
[ উভয়ের প্রস্থান | 


( ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ |) 


রাজা। (ম্বগত ) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন 
মতেই যুক্তিনিদ্ধ নয়। যত রাজগণ এ বুথা ন্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা 
সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরা 
কন্ঠাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হে প্রভো 
অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র আপন বজরার পর্বতরাজের পক্ষচ্ছেদ কর্যে তাকে 
অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্প-শরাঘাতে আমাকে তদ্রুপ গতিহীন 
কত্যে চাও। (চিন্তা করিয়া) এ শ্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার 
রাজমহিষী পদে অভিষিক্তী করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই 
সহবাস করে। এ রাজবালা পল্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর 
সহিত আমার কি সম্পর্ক? ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হে রতি দেবি, তুমি যে অমূল্য 
রত্র আমাকে দান কত্যে চাও, সে রত্র শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার 
পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো । হায়, এ পবিক্রা' প্রবাহিণী কি তাদের 
অভিশাপে আমার পক্ষে কন্মনাশা নদী হয়ে উঠলো? তা আর বৃথা 
আক্ষেপ কল্যেকি হবে? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) 
একি? 

নেপথ্যে । তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই যে দ্বিতীয় হনৃমান্‌। 

এ। কেন? হনুমান কেন? 

এ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস? দেখু দেখি-_যেমন 
হনুমান রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের 
মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্। তা তোর মাথাটা 
কেটে ফেলাই উচিত। 

এী। ইস্‌। 


এ । বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘা ছুই তিন লাগিয়ে দেও ত। 


৪৬ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 


নেপথ্যে । দোহাই মহারাজের-_ 


( বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ । ). 


বিদু। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। 

রাজা । কেন, কি হয়েছে ? 

বিদু। মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদূত। 

প্রথম । ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাধ। 

বিদু। (রাজার পশ্চান্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্‌। তোর কি যোগ্যতা 
যে তুই আমাকে বীধ্বি? ওরে ছুষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলম্কায় ঢুকতে 
চাস, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাস্া বিদভদেশের অধিপতি রাজা 
ইন্দ্রনীল রায়। 

রাজা। আরে কর কি। 

বিদু। মহারাজ, আপনি যে কে, তা টের না পেলে কি এ পাষও 
বেটারা আমাকে অমনি ছাড়বে । বাপ! 

প্রথম । মহাশয়__ 

বিদু। মর্‌ বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বপিস্‌ রে? 

রাজা । ( বিদুষকের প্রতি ) চুপ্‌ কর হে-চুপ্‌ কর। ( রক্ষকের প্রতি ) 
রক্ষক, তৃমি কি বল্ছিলে ? 

প্রথম । মহাশয়-__দেখুন। এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃত- 
ফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন। 

বিদু। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কেখাবে? তুই 
বেটা আমাকে হনুমান বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন 
হনুমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভম্ম কর্যে যাই, তবে তুই আমার কি 
কত্যে পারিস? 

রাজ । (জনান্তিকে বিদূষকের প্রতি) ও কি কত্যে পারে? কিন্তু 
অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি? 
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( কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ |) 

প্রথম। ( কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন । ) 

কঞ্চু। বলকি? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক। 

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন । 

কু । রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় লয়ে 
যাঁও। 

প্রথম। যে আজ্ঞা । তবে এই আমি চল্লেম। 

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অদ্য কৃতার্থ 
হলো। 

কথ । হে নরেশ্বর,। আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি কর! উচিত হয় 
না। অনুগহ কর্যে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন । 

রাজা । (স্বগত ) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো । (প্রকাশে ) 
চলুন । 

| সকলের প্রস্থান । 


( সখা এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ |) 


সখী । হ্যালো মাধবি, এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্প দেখছি, না এ 
বাজীকরের বাজী ॥ 

পরি। ও মা, তাই ত! এ কি রাজা ইন্দ্রনীল, ধার কথা সকলেই 
কয়? 

নেপথ্যে। ( মঙ্গলবাদ্য ও জয়ধ্বনি। ) 

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল্‌, আমরা এ সব কথ! প্রিয়সখীকে বলিগে। 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


ইতি তৃতীয়াঙ্ক। 


চতুর্থাঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 


বিদর্ত নগর-_-তোঁরণ। 
( নরথিবেশে কলির প্রবেশ |) 


কলি (স্থগিত) আরম কলি ১ এ বিপুল বিশ্বে কে নকীপে 
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে 
গতি মোর। নলিনীরে শ্থজেন বিধাতা-- 
জলতলে বসি আমি মুণাল তাহার 
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে। 
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী--সে আমার ইচ্ছায়! 
মযুরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে 
কদাকারে পা-ছুখানি গড়ি তার আমি ! ( পরিক্রমণ। ) 
জন্ম মম দেবকুলে ;_অযুতের সহ 
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে । 
ধর্মাধম্ম কলি সমান মোর কাছে। 
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে 
হিত মোর; পরছুঃখে সদ। আমি স্তুখী। 
( চিন্তা করিয়া) এ বিদর্পুরে_ 
নৃুপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি 
অতি প্রতিকূল এবে ইন্ত্রাণী সুন্দরী, 
আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী 7 
এ &্োহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি 
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি 
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে । 


নেপথ্যে । 
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মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্জসেন__ 
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ; 
ছল্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল 
আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি 
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে । 
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি 
থান! দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দারে_- 
( ধনুষ্টহ্কার ও শঙ্খনাদ । ) 


কি । (স্বগীত ) এ শুন-_ 


বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে 

ইন্দ্রনীল | ( চিন্তা করিয়া ) এই অবসরে যদি আমি 

রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি__ 

তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতা | 

প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায় 

হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে 

মরে বিষাদে । এ হেতু সারথির বেশে 

আসিয়াছি হেথা আমি । (পরিক্রমণ | ) কি আশ্চর্য ! 
অহো__ 

এ রাঁজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজন্ষিনী ! 

এর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে 

অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্ বদনে ) কেনই না হব? 

অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কড়ু 

পারে তারে পরশিতে ? দেখি, ভাগ্যক্রমে 

পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে । 

(চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া সপুলকে ) এ কি? 

ওই না সে পদ্মাবতী? আয় লো কামিনি-_ 

এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশক্কে অভাগা 


৫০ মধুমৃদন-গ্রস্থাবলী 


পড়ে কিরাতের পথে ; এইরূপে সদ। 

বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাদে! (চিন্তা করিয়া ) 
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়। 

দেখি কি করা উচিত। ( অন্তর্ধান। ) 


( অবগুষ্ঠিকারৃতা পন্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ ।) 


সখী । প্রিয়সখি, এ সময়ে পীচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই 
উচিত হয় না। তা এসো আমরা এখানেই দাড়াই। আর এ তোরণ 
দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আপা কচ্যে নাঃ এ এক প্রকার নির্জন 
স্থান। 

পন্ম।। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। ) সখি, আমার মতন হতভাগিনী 
কি আর ছুটি আছে? দেখ, প্রীণেশ্বর আমার জন্যে কি ক্লেশই না 
পেলেন! আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরন্ত হয়েছে, যদি ভগবতী 
পার্বতীর চরণপ্রপাদে এ হতে আমর! নিস্তার পাহ, তবুও যে কত পতিহীনা 
স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে 
দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তাকে বল্তে পারে? হে 
বিধাত১ তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে 
তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্ত তুমি আমাকে পরের স্খনাশিনী কল্যে 
কেন? (রোদন ।) 

সখী । প্রিয়সখি, তুমি এমন কথ! মনেও কর্যো না। তোমার জন্যেই 
যে রাজারা কেবল যুদ্ধ কর্যে মগ্যে তা নয়। এ প্রথিবীতে এমন কন্ম 
অনেক স্থানে হয়ে গেছে। ব্রৌপদীর ্বযুশ্বরে কি হয়েছিল তা কি তুমি 
শোন নি। 

পল্মা। সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও? শশীর কলঙ্কে তার গ্রীর 
হাস না হয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয়।-__ | 

নেপথ্যে । ( ধন্ুষ্ঙ্কার ভুষ্কারধ্বনি এবং রণবাছ্ঠ । ) 
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পল্মা। (সত্রাসে) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সখি, তুমি আমাকে ধর। 
এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বন্ুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্ছেন। 

সখী। ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া)কি সর্বনাশ! প্রিয়সধি, 
দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্যে! এমন অস্কুত শরজাল ত আমি 
কখনও দেখি নাই । 

পদ্মা। কি সর্বনাশ! সখি, আমার কি হবে (রোদন ।) 

সখী। প্রিয়সথি! তুমি কেঁদো না! আর ভয় নাই, এ দেখ, যখন 
রাজসারথি এই দিকে আস্চে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শক্রদলকে 
পরাভব করে থাকৃবেন। 

পদ্মা । ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্বনাশ ! সারথি 
যে একলা আম্চে? 


( সাঁরথি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ |) 


সারথি, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আন্চো ? 

কলি। মহিষি, আপনি এত উত্তলা হবেন না। মহারাজ এ দাসকে 
আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন । 

পল্পা। কেন? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল। 

কলি। আজ্জঞা__সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ 
করে আমাকে এই বলো আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ 
কালের জন্ভে রাজপুরী ছেড়ে এ পর্বতের ছুর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও 
নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে । তা দেবীর কি আজ্ঞা হয়? 

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চুপ্‌ করে রেলে? 

পল্পা। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে 
কেমন করে যাই 1 

নেপথ্যে । ( ধনুষ্টস্কার হুঙ্কারধবনি ও রণবাছ্য। ) 

সখী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, কৈ, রথ কোথায়? তুমি 
আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল। 
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কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো নাকি? তা 
যে শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সৃর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন 
রক্ষা পেতে পারে? (প্রকাশে ) দেবি, তবে আসন্ন । 

পদ্মা । (স্বগত ) হে আকাশমগ্চল, তোমাকে লোকে শব্ষবাহ বলে। 
তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর্যে আমার এই কথাগুলিন্‌ আমার 
জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন, তোমার পল্পাবতী 
তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার 
নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্জ বিছ্যৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় 
না করো, জলধরের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে । 

সখী । প্রিয়সখি, চল। আমরা যাই। 
পদ্মা । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) তবে চল। 
কলি। (স্বগত ) গরুড় ভূজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন। 


| সকলের প্রস্থান । 


( রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্ড অসি হস্তে বিদুষকের প্রবেশ । ) 


বিদু। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত ) রাম বল, বাচলেম। বেশ 
পালিয়েছি। আরে, আমি দরিপ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? 
তবে করি কি? ছুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় 
সহবাস কত্যে হয়। তা একটু আদ্টু সাহস না৷ দেখালে বেটারা নিতান্ত 
হেয়জ্ঞান করবে -বল্যে, আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি_যেন যুদ্ধ 
কত্যেই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত দেখ্ছো, এত রক্ত নয়। এ-- 
আল্তা-গোলা। ( উচ্চহাস্য। ) এই যুদ্ধের কথা শুনে ত্রাহ্গণীর সি' হুর- 
চুপড়ী থেকে খানকতক আল্তা চুরি করে টেকে গুজে রেখেছিলাম । 
আর কেন যে রেখেছিলেম ত। সামান্য লোকের বুঝে উঠ দুক্বর। ওহে, যেমন 
সিংহের অস্ত্র দাত, বাড়ের অস্ত্র শিঙ্, হাতীর অস্ত্র শুঁড়। পাখীর অস্ত্র ঠোট 
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আর নখ, ক্ষত্রকূলের অস্ত্র ধন্ুব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র বিষ্ভা আর 
বুদ্ধি। তা বিষ্ঠা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস; তবে কি না একটু 
বুদ্ধি আছে। আর তা না থাকলে কি এত করে উঠ্তে পাত্যেম ? বল 
দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কেনা ভাবৃবে যে আমি 
শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি ? 
( উচ্চহাস্ত | ) তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার 
করেন? হে ছৃষ্টে সরম্বতি, তুমি এসে আমার কাধে ভর কর, তানা 
কলো কর্ম চল্বে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কইতে হবে 
তার সংখ্যা নাই। 


( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ |) 


প্রথম। এই যে আধ্য মাণবক এখানে দাড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, 
প্রণাম করি। (নিকটবর্তী হইয়া চকিতে ) ই) একি? 

বিদু। কেন, কি হলো? 

প্রথম । মহাশয়, আপনার সর্বাঙ্গে যে রক্ত দেখ্ছি। 

বিদু। দেখ্বে নাকেন? ওহে, দোল দেখতে গেলে কি গায়ে আবীর 
লাগে না? 

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন না কি? 

বিদু। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছে যে আমি একটা 
টোলের ভট্চার্য্য-_-দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচারসভাতেই 
কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীধ্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই 
ব্রাহ্মণীর আচল ধর্যে তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই ! ( উচ্চহাস্ত |) 

দ্বিভীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি এক জ্রন মহাবীরপুরুষ। 
তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি? 

বিদু। আর কি সংবাদ? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীক্ম-_ 

প্রথম । মহাশয়, জমদগ্রির পুত্র ভূগুরাম। 
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বিদু। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে? দেখ, যেমন. 
জমদগ্ির পুত্র ভূগুরাম পৃথিবীকে নিংক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণ আজ 
তাই করেছে। 

নেপথ্যে । (জয়বাগ্ঠ । ) 

প্রথম। এই যে মহারাজ, শক্রদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে 
আস্চেন। 

নেপথ্যে । ( মহারাজের জয় হউক ।) 

তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাঁওয়া যাউক। 

নেপথ্যে । ( বৈতালিকের গীত।) 


মাজন্রট্‌--একতালা । 
কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ-- 
করিয়া রণ, শক্রনিধন, রাজনবর রাজে। 
পুলকে সব হইল মগন, উত্মবরত যত পুরজন, 
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে । 
সৈম্যসকল সমরকুশল, | নিরখি ভীত অরিদলবল, 
কম্পিত হয় ধরণীতল, বান্ুকি নত লাজে। 
ভূপতি অতি বীধ্যবান, বিভব নিবহ সুুরসমান, 
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্যভূবন মাজে ॥ 
নেপথ্যে । ওরে, একজন দোঁড়ে গিয়ে আধ্য মাণবককে শীঘ্র ডেকে 
আন্গে তো। মহারাজ তার অহ্বেষণ কচ্যেন। 
বিদু। এ শোন। দেখি মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন। 
[ প্রস্থান । 
প্রথম । এ ব্রাহ্মণ বেট কি সামান্য ধূর্ত গা? 
দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে ছুটি আছে? 
তৃতীয়। তবে ও আলতা-গোলা বটে ? 
প্রথম । তাবই কি? ওকি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো 1 
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দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে । 


প্রথম । চল। 
[ সকলের প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গভাঙ্ক 
পর্বতশিখরস্থ গহন কানন। 


( কলির প্রবেশ ।) 

কলি। (স্বগত ) এই ত হরণ করি আনিম্ু রাণীরে 
এ ঘোর কাননে । এবে কোথায় ইন্দ্রাণী ? 
যে প্রতিজ্ঞা তার কাছে করেছিন্্ব আমি, 
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে, 
(কলির কৌশল কু হয় কি বিফল ?) 
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া ) 
অহো । এই যে পৌলোমী 
মুরজার সঙ্গে 


( শচী এবং মুরজার প্রবেশ |) 


( প্রকাশে ) দেবি, আশীর্বাদ করি। 
শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল? 
কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞ৷ যতনে, ইন্দ্রাণী, 
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে । 
শচী। (ব্যগ্রভাবে ) কোথায় রেখেছ তারে ? 
কলি । এই ঘোর বনে 
সতী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি। (সহাস্ বদনে। ) 
রথে যবে তুলি &্লোহে উঠিনু আকাশে, 
কত যে কাদিল ধনী, করিল মিনতি, 
সে সকল মনে হলে- হাসি আসে মুখে ! 


€৬ 


মুর। 


কলি। 


শচী। 


কলি। 
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(ব্গত ) হেন ছুরাচার আর আছে কি জগতে ! 
( প্রকাশে ) ভাল, কলিদেব,_ 

কিছু কি হলো না দয়া তোমার হাদয়ে ? 

সে কি, দেবি? হরিণীরে মুগেন্্র কেশরী 

ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি, 

সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে? 


কলিদেব,_ 

শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে ! 
শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে ! 

বাচালে আমারে তুমি । তোমার প্রসাদে 
রহিল আমার মান। অপ্সরীর দলে 

যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে-_ 
পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে, 
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী 

নব কমলিনী হাসি-নিশি অবসানে । 

যত রত্বরাঞজী আছে বৈজয়ন্ত-ধামে 

তোমার সে সব। দেখ, আজি হাতে শচী-_ 
ত্রিদিবের দেবী-_দেব, হলে! তব দাসা। 
যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি 
যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে । 

যে আজ্ঞা! বিদায় তবে হই আমি, সতি। 


[ প্রস্থান। 


মুর। সখি, আমাদের কি এ ভাল কম্ম হলো? 

শচী। কেন? মন্দ কর্মমই বাকি! 

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে 
প্রবৃত্ত হলেম। ৃ 
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শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন! তোমাকে আমি না হবে তো 
প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং স্থষ্টিকর্তা বিধাতার ছুষ্ট দমন করবার জন্যে 
সময় বিশেষে ভগবতী বন্ুমতীকেও জলমগ্র করেন। তা ভগবতী বসুন্ধরা 
কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন ? 

মুর। তা আমি কেমন কর্যে বল্বো? (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া ) 
একবার এঁ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি। 

শচা। কি? 

মুর। সখি, এ পর্বতশৃঙ্গের মন্তরাল থেকে এদিকে কে আস্চে দেখ 
তো? আহা! একি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচ্যেন ? এমন 
অপরূপ রূপ লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই । 

শচী। এ সেই পদ্মাবতী । 

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখলে বোধ হয় যেন আমি ওকে আরও 
কোথাও দেখেছি । (স্থগত) এ কি? আমার স্তনদ্ধয় যে সহসা ছুষ্ধে 
পরিপূর্ণ হলো? হে হাদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন? 

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই। 

মুর। কেন? 

শচী। চল না কেন? আমার ননস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল 
হয় নাই। 

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে 
চায় না। আমি অলকায় চল্যেম। 

প্রন্থান। 


৷ (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হতে 
পার্বে, তা আমি বিশেষরূপে জানি । তা যাই_-আমি একলাই কলিদেবের 
নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ন্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইবূপ একটা 
মিথ্যাঘোবণ। রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে। 


| প্রস্থান । 


৫৮ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 


( পন্মাবতীর প্রবেশ ।) 


পল্মা। (স্বগত )হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা কর্বে। 
একি কোন দেব, না দেবা, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত 
যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর 
স্থান! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দ্রিবাভাগে এই নিভৃত স্থলেই বিরাজ 
করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ 
ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ 
দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন। হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে 
আমাকে পৃথিবীর স্তখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই 
মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা ছুঃখ রৈলো, যে 
আপনাকে আমি বিপদ্সাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখ্তে পেলেম না। 
(রোদন।) হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? 
(পরিক্রমণ ও পর্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর, এ অনাথা 
আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া) 
আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে রৈলেন? তা থাকবেন বে আর কি? হে 
নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান্‌ হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি 
এইরূপই ব্যবহার বটে। আপনি সিংহের নিনাদ শুনলে তৎক্ষণাৎ তার 
প্রত্যুত্তর দেন,_মেঘের গর্জনে পুনগর্জন করেন,-বজের শব্দে অস্থির 
হয়ে হুহুঙ্কার ধ্বনি করেন ;--আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি 
কপাদৃষ্টি করবেন কেন? (রোদন ।) কি আশ্চর্য্য! এ এমনি গহন বন, যে 
এখানে আমার আপনার শব্দ শুন্লেও ভয় হয়। হায়! আমি এখন কোথায় 
যাব? বস্থমতী যে এখনও আস্চে না। 


( কদলাপত্রে জল লইয়া মখার প্রবেশ । ) 


সথী। প্রিয়সখি) এই নাও। আঃ! এ জলের অগ্বেষণে যে আমি কত 
দূর ঘুরেছি তার আর কি বলবো? 
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পন্মা। (জল পান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা! ক্রেশ 
দিলেম বৈ ত নয়। হায়! এজলে কি এ পাপপ্রাণের তৃষ্ণা! দূর হবে? 
(রোদন । ) 

সখী। প্রিয়সখি, এ পর্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান ! 

পল্পা। কেন? কেন? 

সখী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, 
আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে 
উঠে! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা কর্বে। 
(রোদন ।) 

পল্লা। ( সখীর হস্ত ধারণ করিয়। ) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট 
কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্যে না। কিন্তু তিনি কি 
আমার প্রতি একেবারে এত নির্ঘয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা 
ভালবাসে, তাদের উপরও তার রাগ হলো? (রোদন । ) 

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। 

পল্লা। সখি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন ।) 


সখী। (সজল নয়নে পন্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া ) প্রিয়সখি, আমি 
কি তোমার জন্যে মরতে ডরাই । আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে 
এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কত্যে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তত 
আছি। (রোদন।) 

পল্পা। ( দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ 
তরণীকে অকৃল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নিন্মাণ করেছিলে, তবে 
তুমি একে জনপুর্ণ কর্যে ভাসালে কেন? (রোদন ।) 

সখী। প্রিয়সধি, তূমি আমার জন্যে কেঁদো না। (রোদন ।) 

পল্মা। সখি, এসো. আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে 
যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একব্রই মরবো। (শিলাতলে উভয়ের 
উপবেশন ।) 
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সখী। প্রিয়সখি, এ হুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার 
করবে, তা আমি স্বপ্পেও জানতেম না। 

পল্পা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি? সে 
এক জন ভূত্য বই ত নয়। 

নেপথ্যে। রে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারম্বরূপ দেহ 
রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস্‌, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ কত্যে 
হতো না! হায়! 

পদ্মা। (সত্রাসে) একি? (উভয়ের গাত্রোথান।) 

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে ) তাই ত প্রিয়সখি, 
বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষদ হবে! হে জগদীশ্বর, আমাদের এখন 
কে রক্ষা করবে? 


(ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ |) 


কলি। আপনারা দেবকম্যাই হউন কি মানবীই হউন, আমার এ স্থলে 
সহস! প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমন হস্তী সিংহের প্রচণ্ড 
আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পব্ধতগহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রপ 
এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম । 

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে? 

কলি। আমি বীরচুড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তার 
শক্রদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর করে এই ছুরবস্থায় পড়েছি। 

পদ্মা । ( ব্যগ্রভাবে ) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি? 

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) হায়! দেবি, আপনি ও কথা 
আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শক্রদল মহারাজকে সসৈন্যে 
নিপাত কর্যে, বিদর্ভনগরীকে ভম্মরাশি করেছে । 

পল্পা। জ্র্যা! আপনি কি বল্যেন? 

সখী। একি! প্রিয়সখী যে সহসা পাণুবর্ণা হয়ে উঠলেন ? 

পদ্মা । ( অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।) 
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সধী। (পল্লাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্ররিয়সখী যে 
অচেতন হয়ে পড়লেন! মহাশয়, এ পর্ববতশৃঙ্গের এ দিকে একটা নির্বর 
আছে, আপনি অনুগ্রহ কর্যে ওখান থেকে একটু জল আন্লে বড় 
উপকার হয়। ইনি এক জন সামান্যা স্ত্রী নন! ইনি রাজমহিষী 
পদ্মাবতী । 
কলি। (স্বগত ) যেমন কালসর্প আপন শক্রকে দংশন কর্যে বিবরে 
প্রবেশ করে, আমিও তদ্রুপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান করি। 
( প্রকাশে ) এই আমি চল্লেম । 
[ প্রস্থান । 
সখী। (স্বগত) হায় এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাগ্। ) 
একি? 
আকাশে । (গীত) 
| লুম-যং |] 
আর কি কব তোমারে ? 
যে জন গীরিতে রত, স্থথ ছুঃখ সহে কত 
পরেরি তরে। 
স্বধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী ; 
কতূ হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে ! 


নলিনী ভাম্গুর বশে, মগন প্রণয়-রসে, 
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে ! 
প্রেম সমভাব নহে, কভু স্খভোগে রহে, 


কড়ু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝুরে ॥ 


( কাষ্ঠচ্ছেদ্িকা-বেশে রতি দেবীর প্রবেশ । ) 


রতি। (স্বগত) হায়! দেবকুলে শচীর মতন চণ্ডালিনী কি আর 
আছে? আহা! সেযে হৃষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পল্লাবতীকে কত 


৬২ মধুসথদন-গ্রস্থাবলী 


ক্রেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হাদয় বিদীর্ণ হয়। তা আমার 
এখন কি করা উচিত? (চিন্তা করিয়া ) এই চিত্রকুট পর্বতের নিকটে 
তমসা নদীতীরে অনেক মহযিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পল্মাবতী আর 
বস্থুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরে আমি 
কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ধতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কর্বো। 
তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাকবে না। যে দেশ 
গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণাগীড়া ভোগ করে? 
( অগ্রসর হইয়া প্রকাশে ) ওগো, তোমরা কারা গা? 

সখী। তুমি কে? 

রতি। আমি এই পর্বতে কাট কুড়তে এসেছি, তোমরা এখানে কি 
কচ্যো ? 

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সধী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু 
জল এনে দিতে পার ? 

র্তি। অচেতন হয়েছেন? তাজলে কাজ কি? আমি ওঁকে এখনই 
ভাল করে দিচ্ছি। ( পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত গ্রদান। ) 

পল্পা। ( চেতন পাইয়। দীর্ধনিশ্বাস পরিত্যাগ 1) 

র্তি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন। 

পদ্মা। (গাত্রোথান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি 
তার কথা আর কি বল্বো ? 

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন? 

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটি পরমন্তুন্দরী দেবকন্তা আমার 
মন্তকে তার পগ্মহস্ত বুলিয়ে বল্যেন, বসে, তুমি শান্ত হও। তোমার 
প্রাণনাথের সঙ্গে শীত্রই তোমার মিলন হবে। (রতিকে অবলোকন করিয়া 
সখীর প্রতি ) সখি, এ দ্ত্রীলোকটি কে? 

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে 

রতি। হ্থ্যা গা, তোমাদের কি এখানে থাকতে ভয় হয় না? 

পল্লা। কেন? 
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রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক, আর কত যে 
সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না? 

সখী। (সত্রাসে ) কি সর্বনাশ! এ পাহাড়ের নাম কিগা! 

রতি। এর নাম চিত্রকূট। 

পদ্মা । এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দুর, তা তুমি জান? 

রতি । বিদঞ্নগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ । কেন, তোমরা 
কি সেখানে যেতে চাও? 

পদ্মা। (ম্থগত ) হায়! সেবিদর্ভনগর কি আর আছে! হে প্রাণেশ্বর, 
তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে কর্যে নিলে না; (রোদন । ) 

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সধা কাদেন কেন? ওর যদি 
এখানে থাকৃতে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো। 

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? 

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা বসতি করেন, তা তাদের 
কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্রেশই থাকৃবে না। 

সখাঁ। ( পল্লাবতীর প্রতি) প্রিয়সধি, তুমি কি বল? আমার 
বিবেচনায় এখানে আর এক মুহুর্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না। 

পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা । 

সখী। তবে চল। ওগো কাটুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে 
দাও ত? 


রতি। এই দিকে এসো। 


| সকলের প্রস্থান | 


তৃতীয় গর্ভা 


বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ। 
( রাজা ইন্দ্রনীল শান ও মৌনভাঁবে আশীন, মন্ত্রী |) 


মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্কী পদ্মাবতী সখী বস্মতীর 
সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ কর্যে যে কোথায় গেছেন তার কোন অনুসন্ধানই 
পাওয়া যাচ্যে না। (দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া) আহা! মহীপাল 
অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বা হয়ে নিরাহারে এবং 
অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন; আর আপনার নিত্যকার্য্যের প্রতি 
তিলাদ্ধের নিমিত্বেও মনোযোগ করেন না। হায়! মহারাজের ছূর্দাশা 
দেখলে হুদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা ! 
তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যে_এ কল্পতরুকেও 
দাবানলে দগ্ধ কল্যে-এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও ছুষ্ট রাহুর গ্রাসে 
নিক্ষিপ্ত কল্যে? (চিন্তা করিয়া) তা আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা 
করবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দগ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান 
আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃক্পাতও কল্যেন না। 
( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আধ্য মাণবক এদিকে আগমন 
কচ্যেন। তা দেখি এঁর দ্বারা কোন উপকার হতে পারে কি না। 


( বিদুষকের প্রবেশ |) 


বিদু। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে 
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনব্রত 
ভঙ্গ কত্যে পারি কি না। 

ম্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই। 


[প্রস্থান । 
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বিদু। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়ন্যের এ ছুরবস্থা দেখে আর এক 
মুহুর্তের জগ্যেও বাঁচতে ইচ্ছ। করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি 
এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্তের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর 
না হবেই বাকেন? খতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই 
জন্যে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন স্তুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেচি। 
দেখি, এদের সুম্বরে প্রিয় বয়স্থ্ের চিন্তবিনোদ হয় কি না? (নেপথ্যাভিযুখে 
জনান্তিকে ) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তুত হয়েছো? (কর্ণ 
দিয়া) ভাল! তবে আরম্ত কর দেখি? 

নেপথ্যে । (বহুবিধ যন্ত্রের মুদুধ্বনি | ) 

বিদূ। ( নেপধ্যাভিমুখে জনান্তিকে ) আহা! কি মনোহর ধ্বনি! 
তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি? 

নেপথ্যে ( গীত) 


[ বাবোপগ্া-ঠুরী।] 


পীরিতি পরম রতন্‌। 
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন্‌। 
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে, 
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন । 
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে, 
যথা অমানিশাস্তরে শশীর শোভন্‌ ॥ 
রাজা । ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে মাণবক-_ 
বিদূ। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক! 
রাজা । ( গাক্রোথান করিয়া ) সখে, যে কুসুমকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে 
গেছে, ভাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়। 
বিদ্ব। বয়স্থ, বিধাতা না করেন যে এমন ম্ুকুন্ুম-কাননে দাবানল 
« প্রবেশ করে। 


৬৬ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 


রাজা। সে যাহৌক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, 
আগ্নেয়গিরির উপরে মেঘদল বারিবধণ কল্যে যগ্ঠপিও তার অন্তরিত হুতাশন 
নির্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জ্বালার অনেক হাস হয়। তুমি আমার 
মনোরগ্রনের নিমিত্তে কি না কচ্যে। ? 

বিদু। বয়স্য, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের জীবন সংশয় হয়, 
তা কি আপনি জানেন না? তা আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা সকলেই 
পরম সুখলাভ করি। 

রাজা । (দার্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) সখে, এমন প্রবল ঝড় বইতে 
আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাকতে পারে? দেখ, যে শোকশেলে 
দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিঞ্ু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার 
প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির হতে পারি? 
(চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি 
কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ের দেহ দাহন করেছিল, 
তাই তুমি আমাকে পান করালে ? 

বিদু। (স্বগত ) আহা! প্রিয় বয়স্তের খেদোক্তি শুন্লে বুক ফেটে 
যায়! হায়রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? 

রাজা। কি আশ্র্য্য! সথে, এ স্ুবর্ণলতাটি যে আমার হ্বদয়ভূমি 
থেকে কোন্‌ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে 
দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারাী কি 
বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই? হায়! (মৃচ্ছাপ্রাপ্তি।) 

বিদু। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ( উচ্চন্বরে ) ওরে এখানে কে 
আছিস্‌রে? একবার শীত্র করে এ দিকে আয় তো। 


( বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ |) 


মন্ত্রী। একি? 
বিদু। মহাশয়, আর কি বল্বো? এই চক্ষে দেখুন। 
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ম্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত 
শয্যা! আধ্য মাণবক, একি আশ্চর্য ব্যাপার! প্রজাদলের শ্নেহম্বরূপ 
পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জয় শত্র কি প্রকারে প্রবেশ কল্যে 
হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকুল সাগর ভগবতী বস্ুমতীকে আপন 
আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি কি এত দিনে তাকে 
পরিত্যাগ কল্যেন। হায়! হায়! এ কি ছুব্বিপাক। 

বিদু। মহাশয়, আস্ুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া যাক্‌। 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। চলুন। 


[ উভয়ের রাঁজাকে লইয়া প্রস্থান । 


ইতি চতুর্থাস্ক । 


পঞ্চমাহ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 


শক্রাবতাবাভ্যন্তরে শচীতীর্ঘ। 
( শচীর প্রবেশ |) 


শচী। (স্বগত) আমি বসম্তকালে এই তীর্থের নিশ্মল জলে গাত্র 
প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা দিয়া কুম্তল 
সাজিয়ে দেবেন্দ্র শয়নমন্দিরে যাই,_এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে 
শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী 
হয়, আর তাদের অঙ্গের বূপলাবণ্য রসানে মাজ্জিত হেমকান্তির মতন শতগ%৭ 
বৃদ্ধি হয়। (চতুর্দিক অবলোকন ) আহা, খতুরাজ বসন্তের মমাগমে এ 
কাননের কি অপুর্ব শোভাই হয়েছে ! 
নেপথ্যে । ( গীত ) 

| বাহারভৈরবী--যৎ। ] 


মধুর বসন্ত আগমনে, 
মধুপ গপ্জরে সঘনে, 
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে । 
কত পিকবরে, 
পঞ্চম কুহরে। 
মনোহর সে ধ্বনি অবণে। 
উপবন যত, 
সৌরভ রসিত। 
সতত মলয় সমীরণে। 
সুখের কারণ, 
বলস্ত যেমন, 
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না হেরি এমন ক্রিড়ুবনে | 
রতিপতি রসে, 
মোদিত হরষে, 
যুবক যুবতী সুমিলনে ॥ 
শচী। আমার সহচরী অপ্পরীরা এ তরুমূলে স্থখে গান কচ্যে। এ 
মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া ) সে 
যা হৌক, এত দিনের পর ছুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্ধবপ্রকারেই সমুচিত দণ্ড পেলে । 
কি আহলাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার 
মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ কর্যে বনবাস দিয়েছি । এখন 
ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্থ হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, 
আর উদাসভাবে দেশদেশান্থর ভ্রমণ কচ্যে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড 
ছুরাচার ! তুই শুগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্‌। তা তুই এখন 
আপন কুকর্মের ফল বিলক্ষণ কর্যে ভোগ কর্‌। তোকে আর এখন কে 
রক্ষা কর্বে ? 


( পুষ্পপাত্র-হস্তে রস্তার প্রবেশ |) 


রস্তা। দেবি, এই মাঁল। ছড়াটা একবার গলায় দেন দেখি ? 

শচী। কৈ? দে দেখি। (পুষ্পমাল৷ গ্রহণ করিয়া) বাঃ! বেশ 
গেথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন? 

রস্তা। ( সহাস্য বদনে ) দেবি, আজ যে আমি কত শত শক্রকে সমরে 
হারিয়ে এসেছি, তা শুনলে আপনি অবাক্‌ হবেন। 

শচী। সেকি লো? 


রস্তা। (সহাত্য বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুলতে আরম্ত 
কল্যেম, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চার দিকে গুনগুন কত্যে 
লাগলো, তা আর আপনাকে কি বল্বো। তুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই 
শংখধ্বনি করোযে স্ব্গপুরী ঘেরে। 
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শচী। (সঙহাস্য বদনে ) তা তুই কি করলি? 

রস্তা। আর কি করবো? আমি তখন আমার একাবলীর আচল 
নেড়ে এমন পবনবাণ ছাড় লেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে 
বেগে পালালেন। 


(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ |) 


শচী। ( ব্যগ্রভাবে ) সখি, যক্ষেশ্বরি, এ কি? 
মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্বনাশ করেছে ! 
শচী। কেন? কেন? কিকরেছি? 
মুর। আর কিনা করেছে।? (রোদন )হায়! হায়। বাছা! আমি 
কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেম তাকেই আবার গ্রাস 
কল্যেম। আমি কি সিংহী আর বাধিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম । হে 
বিধাতঃ এ কি তোমার সামান্য লীলালেখা ! (রোদন ) হায়! এমন কণ্ম 
মাহয়েকে কোথায় করেছে? (রোদন ।) 
শচী। সখি, বৃত্বান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল না 
কেন? 
মুর। সখি, আর বল্বো কি? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতীই আমার 
বিজয়া। ( রোদন । ) 
শচী। বলকি? তা এ কথা তোমাকে কে বল্লে ? 
. মুর। আর কে বলবে? স্বয়ং ভগবতী বন্ুমতীই বলেছেন। (রোদন । ) 
শচী। সখি, তুমি না কেদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। 
ভাল, যদি পল্লাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা 
যজ্জসেন তাকে কোথ্থেকে পেলে ? 
মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) ভগবভী বসুন্ধরা বিজয়াকে 
প্রসব কর্যে শ্রীপর্বর্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা 
যজ্ঞসেন এ স্থলে মুগয়া কত্যে গিয়ে তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর 


পদ্মাবতী নাটক ৭১ 


হাতে লালন পালনের জন্যে দিয়েছিল। হায়! হায়! বাছা, চিত্রকুট- 
পর্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় ছুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, 
তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্লেম না? (রোদন ।) 

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও । 

আকাশে । ( বীগাধ্বনি। ) 

শচী। একি? ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ) এই যে দেবধি নারদ 
এই দিকে আস্চেন। সখি, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত ব্রা্মণই এ বিপদের 
মূল; দেখো--ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে। 


( নারদের প্রবেশ |) 


উভয়ে । ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি। 

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক। 

শচী। দেবধি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি? 

নার। দেবি, সকলই সুসংবাদ। ভগবতী পার্বতী আমাকে অগ্ঠ 
আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন । 

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা ? 

নার। তিনি শুনেছেন যে আপনার! নাকি বিদনগরের রাজ পরম 
শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্রেশ দিতে প্রবৃত্ত 
হয়েছেন।- 

_শচী। ভগবন্‌, তা ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্লে ? 

নার। ভগবতী এ কথা রতি দেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন । 

শচী। (ন্বগত) কি সর্বনাশ! এ হুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা 
নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশে) 
দেবস্তি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন ? 

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন। 
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শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কিন্তু এখন পল্লাবভীই বা কোথায়, 
আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়-_তা৷ কে জানে? 

নার। (সহাস্ত বদনে) তন্লিমিত্তে আপনি চিস্তিত হবেন না। 
রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস 
কচ্যেন। 

শচী। (ব্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো ? 
আর অবশেষে রতিই জিতলে! তাকরিকি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা 
উল্লজ্ঘন করা কার সাধ্য । আ্রোতম্বতীর পথ রুদ্ধ কত্যে কে পারে ! 

নার। আমি মহাদেবীর আক্তান্ুসারে যতীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে 
গমন কত্যে আকাত্ক্ষা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় 
করুন। 

মুর। ভগবন্, আপনি আমাকে সেথানে সঙ্গে লয়ে চলুন । 

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রস্তার প্রতি ) রস্তা, 
তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম 
থেকে আসি। 


রম্ভা। যে আজ্জা। | 
| নারদ) শচা এবং মুরজার প্রস্থান। 


আমি আর এখানে একলা থেকে কি করবো ? যাই, দেখিগে নন্দনকাননে 


এখন কি হুচ্যে। 
[ প্রস্থান। 


দ্বিতীয় গর্ভা্ক 
তমসা! নদীতীরে মহধি অঙ্গিরার আশ্রম 
( পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ |) 


গৌত। বতসে, তুমি এত অধীরা হইও না! তোমার প্রাণেশ্বর 
অতি ত্বরায়ই তোমার নিকটে আসবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ 
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অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈব শাস্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ত 
করেছেন।-_ 

পল্পা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব। 
(রোদন ।) 

গৌত। বশুসে, তুমি শান্ত হও, মহধির যজ্ঞ কখনই নিক্ষল হবার নয়। 

পদ্প।। ভগবতি, আপনি যা আক্কা কচ্যেন সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি 
এ নির্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর এখন 
কোন কথা মানে ? (রোদন । ) 

গৌত। বগুসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অখিল ত্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই 
চিরকাল প্রীত্রষ্ট হয়্যে থাকে না। বধার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী 
হয়-খতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা৷ ও ফলবতী হয় 
কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্ঠি হাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুরুপক্ষে তার 
পূরণ হয়,-তা। তোমারও এ যাতনা অতি শীন্রই দূর হবে। 

নেপথ্যে । ভো শাঙ্গবর, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে! দেখ, ছুই 
জন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি 
আতিথ্য কর। 

গৌত। বসে, এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। তুমি এই তকুর ছায়ায় 
কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার নিশ্মল 
সলিলে কমলিনী কি অনির্ব্চনীয় শোভাই ধারণ কর্যে বিকশিত হয়েছে, তা 


তোমার বিরহ-রজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো । 
[ প্রস্থান । 


পল্মা। (শ্বগত) প্রাণেম্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর 
কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত এ হতভাগিনীকে কি আর তার মনে আছে? 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্ধজন্মে এমন কি 
পাপ করেছিলেম যে তুমি আমাকে এত ছুঃংখ দিলে। তুমি আমাকে 
রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যৃথত্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন 
বনে বনে ফেরালে। (রোদন।) 
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নেপথ্যে । প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায় ? 
পল্লা। ( নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন? এই যে আমি 
এখানেই আছি। 


( বেগে সখীর প্রবেশ |) 


সখী। প্রিয়সখি-( রোদন |) 

পদ্পা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) একি? কেন? কেন 
সখি, কি হয়েছে! 

সখী। (নিরুত্তরে রোদন। ) 

পদ্মা । সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল? 

সধী। প্রিয়সধি, মহারাজ আধ্য মাণবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে 
উপস্থিত হয়েছেন। 

পল্মা। ( অভিমান সহকারে ) সখি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে 
চাতুরী কত্যে আরম্ভ করলে ? 

সখী। সে কি? প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি? এ দেখ, 
তগবতী গৌতমী মহারাজ আর আধ্য মাণবককে লয়ে এদিকে আস্চেন। 
কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন 
করিয়া) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে, বোধ হয়, যে উনি তোমার 
বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন। | 

পদ্মা। ( নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য ! সখি, 
তাই ত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথাথ ই অনুকূল 
হলেন। (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত 
দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো ? (রোদন । ) 

সখী । প্রিয়সথি, চল, আমরা এ বৃক্ষবাটিকায় গিয়ে গীড়াই। 
মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না। 


[ উভয়ের প্রস্থান । 
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সিটি দিনা স্রারিিরারনাত।। 


গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো ? 

রাজা । ভগবতি, তার পর আমি রাজমহিষীর কোনই অন্বেষণ না 
পেয়ে যে কি পধ্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বলবো । 
আর এ দুরূহ শোকানল সহা কত্যে অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার 
অর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়সের সহিত তীর্থ পর্যটনে যাত্রা 
কল্যেম। 

গৌত। হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্িগ্ন হবেন না। 
রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন । মহধি অঙ্রিরা তাকে আপন ছুহিতার 
স্টায় পরম শ্সেহ করেন। আর তার আগমনাবধি বন যত্তে তার রক্ষণাবেক্ষণ 
করেছেন । 

রাজা । ভগবতি, সে সকল বৃত্ান্ত আমি দেবধষি নারদের মুখে 
বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন 
বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুবর কি শরণদানে পরাম্মুখ হয়ে, 
তাকে নিরাশ করেন? ভগবান্‌ অঙ্গিরা খধিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে 
এরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়। 

গৌত। হে পুথথীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেক কাল উপবেশন 
করুন, আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি। 

রাজা । ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা । 

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহষির 
নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিওকালের নিষিত্তে বিদায় 
হলেম। 


[ প্রস্থান । 
রাজা । (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনভাপে তাপিত জন 


সুশীতল তরুচ্ছায়। পেলে পূর্ব্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই 
হলো । 
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বিদু। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি? এত দিনের পর আমাদের 
ডিঙ্গাখানি ঘাটে এসে লাগ্লো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল 
লাগছে না। 

রাজা । কেন, বল দেখি? 

বিদু। বয়স্ত, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিষ্য করে; তা! 
আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়বে ? 

রাজা। কেন? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্্ম অবলম্বন কর নাই, যে 
তোমাকে একাহারে থাকৃতে হবে ? 

আকাশে । ( কোমল বাদ্য । ) 

রাজা। (গাতব্রোথান করিয়া সচকিতে ) একি? আহা! কি মধুর 
ধ্বনি! সখে, আমি যে দিন মায়ামুগের অনুসরণ করে বিন্ধ্যাচলে দেব- 
উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাচ্ 
শুনেছিলাম 

বিদু। ( নেপধ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে ) কি সর্ধনাশ ! 

রাজা। কেন? কি হলো? 

বিদু। মহারাজ ! চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই । এ দেখুন, এ 
আশ্রমবনে দাবানল লেগেছে । উঃ! কি ভয়ঙ্কর শিখা। 

রাজা । ( অবলোকন করিয়া ) খে, ও ত দাবানল নয়। 

বিদু। বলেন কি? মহারাজ, এ দেখুন, সব গাছপালা একেবারে 
যেন ধু ধু করে জ্বলে উঠ্‌ছে। 

রাজা । কি হে সথে, তুমি অন্ধ হলে নাকি? 

বিদু। বয়স্ত, তবে ও কি? | 

রাজা । ওরা সকল দেবকম্যা । তা ওরাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্থিনী 
বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্ধয ! এই যে শচী দেবী, 
যক্ষেশ্বরী, আর রতি দেবী আমার প্রেয়সীকে লয়ে এ দিকে আম্চেন। 
হে হাদয়! তুমি যে এত দিন এ পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ হও নাই এই 


ঝি 


পল্লাবতী নাটক ৭৭ 


আশ্চর্য্য! ( অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের শ্রীচরণে প্রণাম কচ্যে। 
( প্রণাম |) 


( শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পন্মাবতী, সখী, নারদ 
এবং অঙ্গিরার প্রবেশ |) 


সকলে । মহারাজের জয় হউক । 

নার। হে মহীপতে, যেমন মহধি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি 
ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অগ্ তদ্রুপ মহিষী পল্মাবতীকে এই 
স্থলে লাভ কলোন। 

অঙ্গি। হে নরশ্রেষ্ঠ,। আপনার বাহুবলে খধিকুলের সর্বত্রই কুশল । 
অতএব আপনি পুরস্কারম্বূপ এই স্ত্রীরত্বটি গ্রহণ করুন । 

শচী। (রাজার হস্তে পল্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া ) হে নরনাথ, 
আপনি অগ্ঠাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন । 

আকাশে । গীত। 


( বেহাড়াস্্পোস্তা | ] 


স্থমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ । 
স্থথে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ । 
পাইলে হারা নিধি, প্রিয়তমা পুনরায়, 
বাসনা পূর্ণ হলো, স্থথে কর রাজকাজ | 
হয়ে স্ুবিচারে রত, কর বহু যশোলাভ, 
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ ॥ 
( পুষ্পবৃষ্টি ) 
সকলে । রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন। 
নারদ। (রাজার প্রতি ) আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি 
সুখে সদা কর বাস অবনী-মগ্ডলে, 
পরাভবি শক্রদলে, মিত্রকুলে পালি, 


৭৮ মধুসৃ্ন-্রস্থাবলী 


ধর্মপথগামী যথা! ধর্শের নন্দন 
পৌরব। চরমে লভ স্বর্গ ধর্মবলে। 

( পল্মাবতীর প্রতি ) যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে 
শোভ তুমি পল্লাবতি-_রাজেন্দ্রনন্দিনি, 
যযাতির গ্রণয়িনী দেত্যরাজবালা 
শ্িষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব 
গাথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্বহারে, 
মুকুতা সহ মুকুত গাথে লোক যথা। 


( যবনিকা পতন ।) 


ইতি পঞ্চমাঙ্ক। 


গ্রন্থ সমাধ। 


কুমারী নাটক 


মাইকেল মধুসুদন দত্ত 


[ ১৮৬১ গ্রাষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত] 


সম্পাদক : 


প্রীব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীসজনীকান্ত দাস 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 
২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


গ্রকাশক 
শ্রীরামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ 


প্রথম সংস্করণ--জ্োষ্ঠ, ১৩৪৮ 
দ্বিতীয় সংস্করণ--শ্রাবণ, ১৩৫০ 


মূল্য এক টাক! চারি আনা 


মুদ্রাকর--সৌীন্ত্রনাথ দাস 
শনিরগন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 
৪-৮১৮১৪৯৪৩ 


ভূমিকা 


১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিজাঙ্গনা কাব্য, রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুস্থদন ঠাহার 


সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক “কৃষ্ণকুমারী' লিখিতে প্রবৃত্ত হন | এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে 
সে যুগের স্থবিখ্যাত নট, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সর্ধবপ্রধান অভিনেতা 
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । তাহারই উৎসাহে মধুস্দন 
পুনরায় নাটক-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়ে 'জীবন-চরিত'-লেখক 
বলিয়াছেন__ 


"কেশব বাবুর অভিনয় নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোন, ৮৭ বিচার শক্তিতে মুগ্ধ 
হইয়া মধুস্দন ভাতার একাম্থ গুণপক্ষপাতী ছিলেন । শশ্ষিষ্া ও একেই কি বলে সত্যতা 
রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর পরামর্শ গ্রশ্ণ করিয়াছিলেন | নূতন 
নাটক রচনার সন্কল্প হৃদয়ে উদিত হইলে মধুসৃদন প্রথমে মহাভারতীয় স্তভদ্রা-উপাখ্যান 
অমিত্রচ্ছন্দে লিখিয়। তাহ! কেশব বাবুকে দেখিবার জনক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্ত, 
কাব্যাংশে সুন্দর হইলেও, তাহ! অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশব বাবু সুভদ্রা 
নাটক সম্বন্ধে এইকপ আতপ্রায় বাক্ত করিযাছিলেন। মধুস্থদূন ইভার পর সম্গাট্‌ 
আলটামাসেব দুহিভা, সুলতান] রিজিম়ার চিত্র অবলম্বনে আর একখানি নাটক আরম্ত 
করিয়! তাহার সংক্ষিপ্ত আদশ কেশব বাবুকে এবং মহারাজ! যতীন্্মোহন ঠাকুষ ও 
রাজ! উশ্বরচন্ত্র সিংহকে দেখাইনার কল্প পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুনলমান-চরিত্ 
অবলম্বনে বাচত নাটক সাধারণ হিন্দু-দ্শকের পীতিকর হইবে না ভাবিয়া বিজয়! 
সম্থদ্ধেও তাহারা কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিজিয়া পরিবত্তে 
ফোন হিন্দু এতিহ(সক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচন| করিলে তাহ] অধিকতর আদরণীয 
হইবার সম্ভাবনা, ষ্টাহার। মধুঙদনকে এইবূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশব বাবু 
মধুদছদনকে লিখিয়াছিলেন যে, প্রাজপুভ জাতির ইতিহাস একপ বিস্তৃত ও বৈচিত্রাপৃর্ 
যে, মধুনুদনের ভ্কাষ় প্রতিতাবান্‌ পুকষ তাহ] হইতে অনায়াসেই গ্রস্থরচনার উপযোগী 
উপাদান সংগ্রহ করিতে পাবেন।" ইহা হইতেই মধুস্দন কৃষ্তকুমারী রচনার প্রণোদিত 
ইইয়াছিলেন। মধুনূদনকে লিখিত কেশব বাবুর সেই পত্র নিয়ে সন্ধিবিষ্ট হইল 
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_-'জীবন-চবিত', পৃ. ৪৩৮-৪২। 


কেশব বাবুর এই পর সম্ভবতঃ ১৮৬০ খ্রীষ্টান্দের আগস্ট মাসের 
প্রথমেই লিখিত। মধুসূদন পত্রপ্রাপ্তি মাত্রেই টড-প্রণীত রাজস্থান হইতে 
নাটকের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী মনোনীত 
করেন। এ বতসরের ৬ আগস্ট আরম্ভ করিয়া ৭ সেপ্টেম্বর তিনি 'কষ্ণকুমারী 
নাটক" রচনা সমাপ্ত করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রচিত 
হইলেও প্রায় এক বতসর পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কিষ্ণকুমারী 
নাটক, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৫। আখ্যাপত্রটি 
এইরূপ ছিল-- 


কৃষ্ণকুমারী নাটক || প্ী মাইকেল মধুনথদন দু] প্রণীত ।। আপরিতোবাদ্িছবাং 
ন সাধু মন্তে প্রয়োগবিজ্ঞানং || বঙবদপি শিক্ষিতানাদাঝপ্রতারং চেতঃ। | 
কালদাস। কলিকাত|। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধু কোং বহ্যাজারস্থ ১৮২ সংখাক / 
ভবনে ষ্র্যান্হোগ্‌ বস্ত্র ষক্তিত। / সন ১২৬৮ সাল।। | 


কৃষ্ণকুমারী নাটক : ভূমিকা 1/০ 


কেশবচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত; মধুস্থদন নাটকটি তাহাকে উৎসর্গ 
করেন। কেশবচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্রেও তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন-__ 
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--'জীবন-চবিত', পূ. 8৭৯ । 


যোগীন্দ্রনাথ বস্থু লিখিয়াছেন, “কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা 
যতীন্্রমোহন ঠাকুরের রচিত” (পূ. ৪৪৩) । কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম বলেন, 
মাত্র ছুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচনা করিয়াছিলেন। ( ধু-স্মৃতি? 
পূ. ৩০২-৩)। নগেন্দ্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ, 
“মঙ্গলাচরণে” মধুস্দন স্বয়ং লিখিয়াছেন__ 

এ কাবোও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পঞ্চ বচন! পৰিত্যাগ করিয়াছি । অমিজ্ঞাক্ষর 
পগ্ঠই নাটকের উপযুক্ত পছ্ছা। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এ দেশে এত দূর পর্যস্ত 
প্রচলিত হয় নাই, যে তাহ! সাহসপরব্ষক নাটকের মধ্যে সঙ্গিবিষ্ট করিয়া! সাধারণ 
জনগণের মনোবঞন করিতে পারি। ্‌ 
'কৃষণকুমারী নাটকের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহন 

করিয়াছিলেন। এই নাটক সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখষোগ্য কথা এই 
যে, ইহা পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত; শন্দিষ্টা নাটক” ও 'পদ্মাবতী'র ম্তায় ইহাতে 
স্কত আদর্শ অবলঘ্বিত হয় নাই। সঙ্গীতগুলি সব কয়টিই নেপথ্যে 
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গেয়। পেল্লাবতী' রচনার পর তিনি রাজনারায়ণ বস্থুকে লিখিয়াছিলেন 
(১৫ মে, ১৮৬০ )-- 


[61] 5100010 11৮9 (0 1160 001007 1)780089। ০0 278৮ 1:98 
£390)80, 1 91701117706 ৪,110 13)55811 (0 199 1)001)7 00৮0 1) 6170 220৫ 
0177, ৬1৪৬৬001 01 6119 381716-]1)11011, 1 9178]1 100৮ 60 09 
79৪৮৮ 1)28008,1963 01110101009 107 1007919. 11 জা0০107 198 10011)010£ 
& 780] [861020811]108679.- মধু-স্থৃতি', পৃ" ৩০১। 


র্‌ 


কৃষ্ণকুমারী নাটকে' এই আদর্শ অবলম্বিত হইয়াছিল । 


মধুস্দনের জীবনীকারেরা 'কিষ্ণকুমারী নাটক'কে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম 
“বিষাদান্ত” নাটক বলিয়াছেন। এই উত্তি ঠিক নহে। ১২৫৮ বঙ্গান্দ 
( ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) যোগেন্দ্চন্দ্র গুপ্তের কীত্তিবিলাম নাটক' প্রকাশিত হয়। 
ইহা পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত একটি “করুণাভিনয় প্রবন্ধ” । এই নাটকের 
“ভূমিকায় শ্রস্থকার বিয়োগাম্থ নাটক রচনার বিরুদ্ধে যুক্তি খণ্ডন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। শেষ অঙ্গের শেষ দৃশ্যে সৌদামিনী ও রাজপুত্রের 
যুগপৎ, মৃত্যুতে নাটকটি অতিশয় বিষাদান্ত হইয়াছে । ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা বিবাহ নাটক'ও বিয়োগান্ত। বিধবা 
স্ুলোচনার বিষপানে আত্মহত্যায় এই নাটকের পরিণতি ও সমাপ্তি 
ঘটিয়াছে। ন্তৃতরাং “কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে প্রথম বিষাদান্ত নাটক কিছুতেই 
বলা চলে না। 

'কষ্ণকুমারী নাটকোর রচনা ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক সংবাদ বিভিন্ন 
সময়ে বন্ধুদের নিকট লিখিত মধুস্দনের পরে আছে । তম্মধো কেশবচন্্র 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আমরা 
নিয়ে কিষ্তকুমারী নাটক” সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাংশ “মধু-স্মৃতি' হইতে উদ্ধৃত 
করিলাম । কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রগুলি সর্ববান্টে উদ্ধৃত 
হইল ; শেষের পত্রগুলি রাজনারায়ণ বন্বুকে লিখিত। 


(ক) মধুস্দন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে-_ 
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৪1098 0116 10 8) চ6] 18666910106 00800977306 5০০ 20096 00089 
107 ড০975811.--“মধু-স্থৃতি”, পৃ. ৭৪১ । 


৩ । ...[0188820 100100811 ছা1]] 109 29905 101 001১1108810) 10 & 
ধয98]. 0: (ছা0 81080909063 819 00 1) 6109 08088 01 009 7000661, 
[01000] 9699:56 50009 0991৮ 9912 101" 001178 ৪0 100000 110 61018 
19815 1680] 62609: মধু-স্মৃতি!, পৃ. ৭8৫ । 


৪8। ০০৫ দা11] 106 £18৫ 60 1798: 6056 0188910 1201279ল্5) 6109 
09856110] 188)006 12009958, আ1]] 09 ০006 10 ৪ 085 ০ ০, | ৪0811 
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17086006 10 00069: 6০ 8900 ০০ ৪9005, 8৪ 9%0] 8৪ 1008311)19, &00 
61050505209 691] 009 আ1196 500. 00101 01 16-ধু-ম্থৃতিগ পৃত ৭৪৭ 


৫ ০০ ৪0101991009, 15 16 1)09511)19 6108,61018897 1010021 
1195 1)06 59৮ 2901)90 স০০ 2] 20056 71169 60 10৮ [21069] 86811) 0] 
009 ৪1১)9০৮.--মধু-স্বৃতি”, পৃ. ৭৪৮ । 


৬ ০৪ 0096 68109 0109 6০091)13 01 অ1600 60 009 86810) 00: 1] 
৪] £1051009 60 10004 10৮ ৮০00 6111010 01 61097778£905% ; 100৮ 17006, 
০০ 10086 &]10৬ 1209 ৮০ %৪ ০0 6119 17709201100 01 61019 10100 81191000, 
[79 609 10010 91900000010690 5০0 9 17079 7)901)19 ৪7)921 স্ম9]1] ০1 
16; 600] 10086 ৪৮ 6706 10910 01 ৮০9৮ ৪68,001) 879 925 61517061006 
00100100010 1)07:0, 

ন০জ [7979 ?] 9০৮ ৪9, 019 1১0) &1778090%, ৪ ০10009 ০01 009৪, 
800 0109 17211 01 & 7:98] 19110 [00010 1 411 11) 6109 00989 01 008 9৪ ; 
8100 6286 599): 02] 17816 0107 1 [1 1 :09591:59 0901৮ 10700610120 
9198, ০00. 17036 8110৬ 06] 200) ৪৮ 19856, 81 17,01/51780165 %০9 
“মধু-শ্বৃতিত পৃ 9৪৯-৫০। 


৭1 ...যু 80010062681] 91552013090 10 5০2 01161091510) ০022 
[01939100100], 006] 11691170588] 500 জ1]] 60801000079 10101]5 
০ 1781 2৪ ০০ (070৬ 100019 £0107111060 101) 009 119০9. ] 099 
092:6811) 101800610 71061079 01 10 0চ02) 17101 1 00110 17050119015, 
90009 ০01 005 171971079--200 ] [টেডি ০0 819 8000116 111920, ৪৪ 
৪০০৮ 89 6109৬ 588 & 1)1812)2, 01170109, 18810 6০ ৪0015 609 08700103 01 
০1161018100 61086 1058 16991) (61591) 10111 1)% (1368 1008,3697:001909৪8 ০01 
৬৬1]11800 91081951098. 0179৬ 1১91:1)2)9 10:9৮ 61086] 10069 01001 
ভাণ্য 01007:9206 01:0012)8600099. 001 50018] 100 10702] 09৮%9107)13791)63 
879 01 8, 010919176 0118৮806097, ৬৬৪ 89 170 00101)6 £০০%60 0৮ 69 
৪8009 10883910108, 1116 11] 08. 07089 12993510108 £3801009 & 2)011097 9103,7)3, 
0৮ 00206 91] 21011050701). 1 91081] 7006 60জ্াা) 00 08109: 6119 
80091068 88 109৮ 81007) ঢা] 111 1009) 800 196 609 0710 ৪%ড আঅ1)2 
16 আ1]1,--'মধু-শ্বতি পু ৭৫১। 


উপরোক্ত পত্রাবলীতে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র অভিনয় সম্পর্কে মধুস্থদন 
যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ বস্ততঃ সত্য হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমারী 
-*$ক” বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। কেন হয় নাই, 


তাহার অস্পষ্ট আভাস পত্রে আছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র প্রতি এই 
গ্‌ 


১%০ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 


অবহেলার জন্যই মধুমৃদন কয়েকটি নাটকের খসড়া প্রস্তুত করিয়াও রচন! 
সম্পূর্ণ করেন নাই। শোভাবাজার নাট্যশালায় (শোভাবাজার প্রাইভেট 
থিয়েটুরিক্যাল সোসাইটি ) ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার 
কৃষ্ণকুমারী নাটক সর্বগ্রথম অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (২য় সং পূ. ৬৩-৬৪ ) 
হইতে এই অভিনয়ের বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 
গত শুক্রবার বাত্িঠে শোভাবাজারের সথের থিয়েটারের দল সন্ত্রান্ত ও 
স্বনির্ব্ধাচিত দর্শকদের সমক্ষে, বাবু মাইকেল মধুস্থদন দত্ব-প্রণীত সুপরিচিত বিয়োগান্ত 
'কুষ্ণকুমারী' নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। 
'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষায় সব্বশ্রে্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক ।- নাট্যমঞ্ে এই 
নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলীর অনিনদ্ কম কৃতিত্বের কথা নয়। এজন্স শোভাবাজারের 
অভিনেতাদের বে-দকল ব্রুটিবিহাতি হইয়াছে, সেগুলি ক্ষমার ঢক্ষে দেখা উচিত । কোন 
অভিজ্ঞ শিক্ষাদাভার সাাব্য ব্া'ভরেকে যাহা করা সঙ্গব, ্টাহারা তাহা করিয়াছেন |... 
এই দলের অভিনেতাদের মধ্যে যাহারা ধনদাম, মদনিকা, তীমনিংত,। বলেন্ত্র ও সত্যদাস- 
চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন, ষ্টাহাদের অভিনয়ের বেশ ক্ষমতা আছে। চেষ্ট! 
করিলে তাহারা কালে সুদক্ষ অভিনেতা হইবেন, সেোবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
( “হিন্দু পেট্রিয়ট' হইতে অনুদিত ) 
'কুষকুমারী' নাটকে কে কোন্‌ ভূমিকা গুঃণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা! 
মতেঙ্্নাথ বিভাণিধিন 'দঙ্দত-মংগ্রহ পুস্তকে দেওয়া জাছে। আমরা তালিকাটি উদ্ধত 


করিতেছি) 

( পুরুষগণ ) 
স্ত্রধার ্ বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্ধু 
ভীমসিংহ ( উদসুপুরের বাণ!) শ্রবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
বলেন্দ্রসিংহ (এ রাণার ভ্রাতা) বাবু প্রিয়মাধৰ বনু মূক্জুক 
সত্যদাস (রাণার মন্ত্রী ) কুমার আননাকৃষঃ 
জগংসিংত ( জয়পুর-মহ[রাজ ) " শ্রীউপেন্ত্রকষ* 
নারায়ণ মিশ্র (জগংসিংহ-মন্ত্ী ) বাবু বেণীমাধব ঘোম্‌ 
ধনদাঁস ( মহারাজের পারিষ? ) বাবু মণিমোহন সরকার 
দূত ০ " বেণীমাধব থে 


তত ৮ শ্রীজীবনকৃ্ণ দেব 


কৃষ্ণকুমারী 
অহল্য! বাই 
তপাস্থনী 
বিলাসবতী 
মদনিকা 
প্রথম সহচরী 
দ্বিতীয় সহচরী 
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(ন্ত্রীগণ ) 
(রাণা-কনা) কুমার ব্রজেন্ত্রকৃষণ 
(হাণার রাণী) কুমার অমরেন্্রকৃষঃ 


শ্উদয়কৃষ দেব 
( মহারাজের রক্ষিত! বেশ্যা ) বাবু হবলাল সেন 
(বিলানবভীর পরিচারিক1) বাবু পামকুমার মুখোপাধ্যায় 
শীহরলাঙ্গ সেন 
বাবু নকুডচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


জোঁড়াসীকো নাট্যশালাতেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হইয়াছিল । 
১৮৭৩ গ্রীষ্টান্দের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী 
নাটক, অভিনীত হয়; সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সব্ধপ্রথম এই 
নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মধুসৃদনের মৃত্যুর পর তাহার 
অপোগণ্ড সন্তানদের সাহাষ্যকল্পে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'কৃষ্ণকুমারী 
নাটক' অভিনীত হইয়াছিল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও কিষ্ণকুমারী 
নাটকে'র (২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৪ ) অভিনয় করিয়াছিলেন। 


ক্ুহমলুক্লান্ী আাউিন্ষ 


[ ১৮৬৯ শ্রীষ্টান্জের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত ভূতীয় সংস্করণ হইতে ] 


মজলাচরণ 


মান্যাবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচগ্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, 
মহাশয়েযু। 
মহাশয় । 


আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি 
আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুল-শিরোমনি ; ইহার দোষ গণ আপনার কাছে 
কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষত, আমার এই বাঞ্থা, যে 
ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসন্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ 
দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম 
সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন। 


আমাদিগের পরমাতীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হওয়াতে, দর্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কত দুর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা! 
দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে 
মুত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে 
অন্যান্য মহাশয়েরা যত্ত্রবান হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় 
আমাকে যে কত দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা 
হয় না, যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি 
কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন ? 

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি । 
অমিত্রাক্ষর পছ্চই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও 
এ দেশে এত দূর পধ্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্ববক 
নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরপ্রন করিতে 
পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় 
রঙ্গভূমিতে গ্ঠ অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন 
রে তদ্রুপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার 
এবং অন্যান্ত গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পরিশ্রম সফল 
বোধ করিব, ইতি । 


গ্রন্থকারস্থয 
নিবেদনমিতি। 


ভীমসিংহ 
বলেন্দ্র সিংহ 
সত্যদাস 
জগত সিংহ 
নারায়ণ মিশ্র 
ধনদাস 


অহল্যা দেবী "' 


কৃষ্তকুমারী 
তপস্ষিনী। 
বিলাসবতী । 
মদনিকা। 


নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ । 


উদয়পুরের রাজা । 
রাজজাতা । 

রাজমন্ত্রী। 

জয়পুরের রাজা । 
রাজমন্ত্ী। 

বাজপহচর। 
ভীমসিংহের পাটেশ্বরী। 
ভীমসিংহের ছুহিতা। 


ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি । 


কাবুমাৰী মাটৰ 


প্রথমাহ্ক 


প্রথম গর্ভান্ক 
জরপুর-বাজগৃহ | 


( রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেণ |) 


রাজা। আঃ কি আপদ! তোমর! কি আমাকে এক মুহুর্কের জন্যেও 
বিশ্রাম কত্তে দেবে না? তুমিই যা হয় একট। বিবেচনা করগে না। 

মন্ত্রী। মহারাজ, অনম্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্বদা সা করেন। তা 
আপনি এতে বিরক্ত হবেন না। 

রাজা। হা! হা! মন্ত্বিবর, অনম্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি 
প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি এক জন ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র । 
আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম-_এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা 
করা দুক্ষর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্যে। এ সকল 
পত্র ন! হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিন্বা 
মহারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ধেই এ নগর আক্রমণ কত্যে আস্চে না-___ 


( ধনদাসের প্রবেশ । ) 


আরে, ধনপাস 1 এস, এস, তবে ভাল আছ ত? 
ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদান। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে 
এর কি অমঙ্গল জাছে? 


৬ মধুন্দন-গ্রস্থাবলী 


| (স্বগত ) সব প্রতুল হলো-আর কি? একে মনসা, তায় 
আবার ধূনার গন্ধ! এ কর্ম্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন করাই হবে না। 
দূর হোক! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম । 
[ প্রস্থান । 
রাজা । তবে সংবাদ কি, বল দেখি? 
ধন। ( সহাস্ত বদনে ) মহারাজ, এ নিকুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই 
আপনার এক একবার মধুপান কর! হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্া, 
ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কতক কদধ্য ফুল বাকি আছে। কৈ? জয়পুরের 
মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না। 
রাজা। সেকিহে? সাগর বারিশুন্য হলো না কি? 
ধন। আর, মহারাজ ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুধতে লাগলে, সাগরে 
কি আর বারি থাকে 1 
রাজা । তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি? 
ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ প্রথিবীতে 
একটা ত নয়, সাতটা সাগর আছে! 
রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে 
উঠলো । তবে এখন উপায় কি, বল দেখি? 
ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করচি। আপনি অগ্রে এই 
চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি । এখানি একবার আপনাকে 
দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম । 
রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ এ কার প্রতিমৃত্তি হে? 
এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই। 
ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর 
কেউ কখন দেখে নাই । 
রাজা। তাই ত! আহা! কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস, 
এ কমলিনীটি কোন্‌ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে 
আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই। 


কৃষ্ণকুমারী নাটক 


ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় সাধারণ 
ব্যাপার নয়। এ সুধা চন্দরলোকে থাকে । এর চারি দিকে রুদ্রচক্র অহনিশি 
ঘুরছে । একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না। 

রাজা । কেন? বৃত্তান্থটা কি, বল দেখি শুনি? 

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ-_--- 

রাজা । বলই নাকেন? তায় দোষ কি? 

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজছুহিতা-___এ' র নাম কৃষ্ণকুমারী ! 

রাজা । (সসম্ত্রমে) বটে? (পট অবলোকন করিয়া ) ধনদাস, তুমি 
যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে 
মহছংশে শত রাজসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন ;₹ যে বংশের যশঃসৌরভে এ 
ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ ; সে বংশে এরূপ মন্ুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে 
আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের হ্জন 
করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি 
করেছেন । আহা, দেখ, ধনদাস-_-_ 


ধন। আজ্ঞা করুন। 

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তাজান ত? 

ধন। আজ্ঞা-_না। 

রাজা । সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়াছিল; 
তার যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপঈখানি 
দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়! 

ধন। কেমন করে, মহারাজ ? 

রাজা। মরু মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ 
করেন কি না? | 

ধন। (স্গত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন একে কোন 
ক্রমে ডাঙায় তুলতে পাল্যে হয় ! 

রাজা। দেখ, ধনদাস! 

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ ! 





৮. মধুস্্দন-গ্রস্থাবলী 


রাজা । তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও--_-- 

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীত দাস; এর যা কিছু আছে, সে 
সকলই মহারাজের । তবে কি না-তবে কি না 

রাজা। তবেকি, বল? 

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাঁসের নয়; তা হলে মহারাজকে 
এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার এক জন বান্ধব এ নগরে 
এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কত্যে দিয়েছেন । 

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে? 

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার ফাদে ফেলেছি। 
( প্রকাশে ) আজ্ঞা, তা হবে নাকেন? তিনি বিক্রয় কত্যে এসেছেন ; 
যথার্থ মূল্য পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা 
করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়। 

রাজা । ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ু। ভাল, বল দেখি, 
তোমার বান্ধব কত চান? 

ধন। (স্বগত ) অমূল্য রত্র বটে? তবে আর ভয় কি? (প্রকাশে ) 
মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যে 
স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাকে যোল সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে 
চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি-_-_ 

রাজা । ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে । আমি 
কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি; তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার 
বন্ধুকে দিও। কৈ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই। 

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্থ 
করে দি। 

রাজা । তবে আন। 

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে। 

[ প্রস্থান । 
রাজা । (স্বগত ) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্তা 


কষ্ণকুমারী নাটক ৯ 


আছে ত৷ ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্্ি, তুমি কোন্‌ খধিবরের 
অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো ? 
( মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ |) 

ধন। মহারাজ, এই এনেছি । (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ 
__স্বগত ) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো । এখন দেখা যাক, শেষটা 
কিরূপ দাড়ায় । কৌশলের ত্রুটি হবে না। তার পর আর কিছু না হয়, 
জানলেম যে চোরের রাত্রিবাসই লাভ! আর মন্দই বাকি? কোন ব্যয় 
নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো ! 

রাজা । এই নাও। (পত্রদান।) 

ধন। মহারাজ, আপনি ন্বয়ং দাতা কর্ণ! 

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ব প্রদান কল্পে, এতে তোমার কাছে 
আমি চিরবাধিত থাকলেম। 

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাঁস মাত্র! দেখুন মহারাজ, আপনি 
যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্ুটি 
লাভ হয়। 

রাজা। ( উঠিয়া ) বল কি, ধনদাঁস? আমার কি এমন অৃষ্ট হবে 

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা 
প্রকাশ করবামাত্রেই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। 
আপনার পূর্বপুরুষের! এ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন ; আর আপনি 
কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ধপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। 
যেমন পাঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রপদ তার কষ্ণাকে পৌরবকুলত্িলক পার্থকে 
দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরুপ 
হবেন। 

রাজা। হা-_-উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্বপুরুষের বিবাহ 
করেন বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যি তিনি এ 
বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না। 

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশচুড়ামণি ! মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের 


১০ মধুসৃদন-গ্রস্থাবলী 


গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিন্থুত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন 
না। জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন? 
রাজা । (চিন্তা করিয়া ) আচ্ছা__তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি। 
ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ । 


[ প্রস্থান । 


রাজা। (স্বগত ) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা 
হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে 
আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন ।) 


( মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ ॥) 


মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কখানি রাজসম্মুখে পাঠ করি । 

রাজা। (সহাস্ত বদনে ) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। 
এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কর্থী আছে। 

মন্্রী। ( বসিয়া) আজ্ঞা করুন । 

রাজা । দেখ, মন্ত্রিরর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সম্ভতি 
আছে? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হা আছে। 

রাজা । কয় পুক্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান ? 

মন্ত্রী। আজ্ঞ! না, এ আশীর্ববাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম 
শ্রুত আছে। 

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণ নাকি পরম সুন্নরী 1 

ম্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমগ্ডুলে অবতীর্ণ 
হয়েছেন ! 

ধন। তবে, মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজ- 
কুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ 
অবতার ! 


কষ্ণকুমারী নাটক ১১ 


ন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না এতে যৎকিঞ্চিও বাধা আছে । 

রাজা । কি বাধা! 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মুত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই 
রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল ; পরে তিনি অকালে 
লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই । আমি পরম্পরায় 
শুনেছি যে, সে দেশের বর্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্তার পাণিগ্রহণ 
কত্যে ইচ্ছা করেন। 


রাজা। বটে? বামন হয়ে চাদে হাত! এই মানসিংহ একটা 
উপপত্বীর দত্তক পুক্র, এ কথা সর্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে 
বিবাহ কত্যে চায়? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত 
পাত্র? দেখ, মন্ত্র, তুমি এই দণ্ডেই উদযপুরে লোক পাঠাও! আমি এ 
রাজকন্যাকে বরণ করবো । ( উঠিয়া ) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার 
করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়। ক্ষান্ত পাব না! 

মন্ত্রী। ধশ্মাবতার, গে কি ঘরাও বিবাদের সময় ? দেখুন, দেশবৈরিদল 
চতুদ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। 

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল ! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে 
ভেবে একবারে বাতুল হলে ! এক যে দিল্লীর সআরাট্‌, তিনি ত এখন বিষহীন 
ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথ! বল, সেট! ত নিতান্ত লোভী । 
যগুকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ। তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি 
দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে? 

ধন। ( জনান্তিকে ) মহারাজ, এ দাসকে পাঠান্ল ভাল হম না? 

রাজা! । (জনাস্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সছংশজাত 
ক্ষত্রিয় তোমার যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশে ) দেখ, মন্ত্ি, তৃমি ধনদাসকে 
উদয়পুরে পাঠায়ে দাও। 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ । (ধনদাসের প্রতি ) মহাশয়, আপনি 
তবে আমার সঙ্গে আম্থুন। এ বিষয়ে য। কর্তব্য সেট! স্থির করা যাকগে । 


১২  মধুসুদন-গ্রন্থাবলী 


রাজা । যাও, ধনদাস, যাও । 
ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ । 
[ মন্ত্রী এবং ধনদাঁসের প্রস্থান । 


রাঁজা। ( পরিক্রমণ করিয়া স্বগত ) আহা, এমন মহা রত্ব কি আমার 
ভাগ্যে আছে? তা! দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত স্ুচতুর 
মানুষ; ও যদি স্তরচারুরূপে এ কর্মটা নির্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর 
কে পারবে? 


(ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ। ) 


ধন। মহারাজ) 

রাজা । কিহে, তুমি যে আবার ফিরে এলে? 

ধন। আজ্জা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার এঁক্য হচ্যে না । 
তারই জগ্যে আবার রাজসম্মুখে এলেম । 

রাজা। কি কথা? 

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সেন্য সঙ্গে নিলে ভাল 
হয়? কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যে গেলে অনেক 
অর্থের ব্যয় হবে ! 

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে ! 
তরে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও? 

ধন। আজন্ডা, এক প্রকার তাই বটে । 

রাজা । কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, 
তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ক্রটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে। 

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বলছিল । 

রাজা। আচ্ছা_তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে 
এক শত অশ্ব, পাঁচটা! হস্তী, আর এক সহ পদাতিক প্রেরণ করেন। এ 
বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কায হবে না। 


কষ্চকুমারী নাটক ১৩ 

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধেও স্বয়ং 
বৃহস্পতি অবতার ! বিবেচনা করে দেখুন দেখি, যখন সুরপতি বাসব সাগর 
মন্থন কর্যে অমুতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহ 
ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ? 

রাজা । দেখ, ধনদাস,_ 

ধন। আজ্ঞা করুন--- 

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তরীর নিকটে দূত করে 
পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাস, আমার 
কর্ম যেন নিক্ষল না হয়। 

ধন। মহারাজ, আপনার কন্ম সাধন কত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ 
দাস প্রস্তত ; কিন্ত রাজচরণে আমার একটি নিবেদন আছে। 

রাজা। কি? 

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তার 
সোনার পাখা ছিল; এ দাসের কি আছে, মহারাজ ? 

রাজা । (সহাম্ বদনে ) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর। 

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ! 

রাজা । তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অগ্তই যাতে 
যাত্রা কর! হয়, এমন উদ্যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি 
এখন বিলাসকাননে গমন করি । 


ধন। (স্বগত ) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, গমন কর। আমার যা 
কন্ম তা হয়েছে । ( পরিক্রমণ ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন্‌। কোথায় 
উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত 
করা হলে৷; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম ! 
এ কি সামান্ত বুদ্ধির কর্ম! হা! হা! হা! বিশসহঅমুদ্রা! হা!হা! হা! 
মধ্যে থেকে আবার এই অন্ুরীটিও লাভ হয়ে গেল! (অবলোকন করিয়া ) 
আহা! কি চমত্কার মণিখানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি 
কখন দেখেন নাই! যা হৌক, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে ! 


১৪ মধুন্দন-গ্রস্থাবলী 


জ্যোতিবেত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা কর্যে তার 
প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর; তা আমরা যদি 
রাজপুজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তা এই তচাই! 
আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের, 
মিথ্য৷ গুণ গাইতে হয় ; কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয়; কারো বা 
ছুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে 

ত হয়; এই ত সংসারের নিয়ম । অর্থাৎ যেমন কর্যে হৌক, আপনার 
কার্ধ্য উদ্ধার করা চাই! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে 
ফেলে, সেটা! কি মানুষ ? হু'ঃ! তার মন তোবেশ্যার দ্বার বল্যেই হয়! 
কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কত্যে পারে! এরূপ লোকের 
ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে- পরকাল কি? পরকালে 
বাপ নির্বংশ--আর কি! হা! হা। যাই, অগ্রে ত টাকাগ্চলো হাত 
করিগে; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ সেটা আবার 
এক বিষম কণ্টক ! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি । 


প্রস্থান 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


জয়পুর--বিলাসবতীর গৃহ। 
( বিলাসবতী |) 


বিলা। (স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, 
এর কারণ কি? (দীর্থনিশ্বাস) ভাল--আমি এ লম্পট জগণসিংহের প্রতি 
এত অন্ুরাগিণী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো 
মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার বাসী হলেম 
যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা 
না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস ) 
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রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে কে 
জানে? (দর্পণের নিকট অবস্থিতি। ) 


( মদনিকার প্রবেশ |) 


( প্রকাশে ) ওলো মদনিকে, একবার দেখত, ভাই, আমার মুখখান। 
আজ আরসিতে কেমন দেখাচ্যে 

মদ। আহা, ভাই, ষেন একটি কনকপন্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে ! 
তাও সব মরুকগেযাক! এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে 
মন দিয়ে শোন । 

বিলা। কি, ভাই? মহারাজ বুঝি আসচেন ? 

মদ। আর মহারাজ! মহারার কি আর তোমার আছেন যে 
আসবেন ? 

বিলা। কেন? কেন? সেকিকথা? কি হয়েছে, শুনি-_ 

মদ। আর শুনবে কি? এযে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল 
করে চেন না। ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর ছুটি 
আছে? 

বিলা। কেন? সেকিকরেছে? 

মদ। কিআর করবে? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত 
দিন সে তোমার ছিল; এখন সে অন্ত পথ ভাবচে। 

বিলা। বলিস কি লো? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে ত পাল্যেম 
না। 

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীম(সংহের নাম 
শুনেছ? 

বিলা। শুনবো না কেন? তিনি ইন্দুকুলের চূড়ামনি তার নাম কে 
না শুনেছে? 

মদ। তোমার প্রিয় বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষণার সঙ্গে 
মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে ! 
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বিলা। এ কথা তোকে কে বললে? 

মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে ! 
ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যে উদয়পুরে যাত্রা করবে। ওকি 
ও? তুমি যে কাদতে বসলে? ছি! ছি! এ কথা শুনে কি কাদতে 
হয়? মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন্‌, যে তোমার সতীনের ভয় 
হলো ? 

বিলা। যা, তুই এখন যা ( রোদন )। 

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! 
কিআপদ্‌। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা 
তোমাকে শোনাই ?__এ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ, ভাই, তুমি 
যদি এ বিষয় নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল 
চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ 
ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে ? 

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দ্াড়াই। এ ধনদাস 
আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি )। 


(ধনদাসের প্রবেশ।) 


ধন। (ব্গগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য 
পাঠাতে . নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে 
ভায়ার আমার মতেই শেষ মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, 
আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাদে সকলকেই পড়তে হয়! শন্মা আপন 
কন্ম্মটি ভোলেন না! এই ত আপাততঃ সৈম্যাদলের ব্যয়ের জন্মে যে টাকাটা 
পাওয়া যাবে, সেটা হাত কত্যে হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, 
তাঁও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা 
করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তার ত দিন 
দিন হ্রাস হয়ে আসচে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর 
কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না- স্ত্রীলোকটা পরমনুম্দরী। 
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ভাল--তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে ) কে হে? বিলাসবতী 
কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না? 


( বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ |) 


বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি! 

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই 
ভাবছিলেম ! 

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে 
দিলে, বল দেখি? 

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু ছুটিই শিখিয়ে 
দিয়েছে। 


বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে এক জন পরম রসিক 
পুরুষ হয়ে পড়লে হে! 

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে 
একটা পাষাণ মহারত্বের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস ! 

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানা চিত্রপট 
বিশ হাজার টাকায় বিক্রী করেছ? 

ধন। আযা--তা- না! এ_এ কথা তোমাকে কে বললে? 

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত? 

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন 
ভাই! আজ কাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে? 

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে ? 

ধন। . (স্বগত ) আঃ এ মাগী তভারি জ্বালাতে আর্ত কল্যে হে? 
( প্রকাশে ) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন । 

বিলা। বটে? তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের 
জল পেলে যেমন যত্বে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে 
তেমনি যত্বে রাখ না? 
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ধন। কেজানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। 

বিলা। না--তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর 
ছুটি নাই। আমি বলছিলেম কি, যে মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রেই 
তাকে একবারে শুষে নেয়, তৃমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর! 
পে যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি 
উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো ? 

ধন। (স্বগত )কি সর্বনাশ ! এবাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন 
করে শুনলে ! 

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন ? 

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বল ত? 

বিলা। মিছে কথা বে কি? আমি তোমার ধূর্তপনা এত দিনে 
বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি ; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর 
আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে 
ঘটকালি কত্যে ন! পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন! তা তুমি জান? 

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত1? তোমার দোষ কি, ভাই? এ 
কালের ধন্ম। এ কলিকাল কি না? একালে যার উপকার কর, সে 
আবার অপকার করে! মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর 
কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর সুখভোগ কচ্যো, সেটি কার 
প্রসাদে? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন? তুমি 
যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে? তুমিও ত এক জন 
কলিকালের মেয়ে কি না। 

বিলা। হা__আমি কলিকালের মেয়ে বটি; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি 
অবতার । তুমি আমাকে পৃর্রের কথা স্মরণ কর্য়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব 
কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি । তুমিই না অর্থের লোভে 
আমার ধর্ম নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্মপথে 
ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্‌ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে 
ফাদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন । ) 
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ধন। (স্বগত) এ মেয়েমান্ষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না; এ 
যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না । (প্রকাশে ) 
আমি ত ভাই তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই; তা তুমি আমার 
উপর এ বৃথা রাগ কর কেন 1 

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে ? 

ধন। তা আমি কেমন করে জানবো ? 

বিলা। কেমন করে জানবে? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে 
না ত আর কে জানবে? 

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমান্ষের এমনি বুদ্ধিই বটে! 
আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ ত 
নয়! ভূমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে 
নিশ্চিন্ত থাক! তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু । 

নেপথ্যে । ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন ? মহারাজ তাকে 
একবার ডাকচেন। 

ধন। এ শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন 
মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে 
থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ 
ধনপতির ভাণ্ডার! (স্বাগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই 
তোমার মাথা খেতে চললেম ! 

[প্রস্থান । 
বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বাগত ) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা 
যায়না! কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না। 


( মদনিকার পুনঃপ্রবেশ |) 


মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা৷ সত্য কিনা? তবে 
এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্তে গেলে । 
বিলা। আর উপায় কি? 
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মদ। উপায় আছে বে কি? ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর 
মতন নুচতুর মানুষ আর ছুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি 
ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও ছুষ্টকে ঠকান বড় কথা নয়। 
বিলা। তবে চল। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 


ইতি প্রথমাঙ্ক। 


দ্বিতীয়ান্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 


উদযপুর--রাজগৃহ | 
( অহল্যাদেবী এবং তপস্থিনীর প্রবেশ |) 


অহ। ভগবতি, আমার ছুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি 
যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের 
আশীর্বাদে বৈ তনয়! আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়! ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি 
একবারে এত বাম হলেন ! 


তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই 
এই | কখন মুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে 
যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল স্থুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল 
লোক সাগরপথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্বদাই শান্ত বায়ু সহযোগে 
যায়। কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ 
করে, তার কি সংখ্যা আছে? 

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, 
সেই জানে, যে সেকি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের ছুরবস্থার 
কথা শোনেন, তা হল্যে 


তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভবসাগরের কল্লোল আমার 
কর্ণকুহুরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না! ভিবে যে 

অহ। ( অতি কাতরভাবে ) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে 
আর বাঁচতে ইচ্ছা! করে না! আহা! সে সোনার শরীর একবারে যেন 
কালি হয়ে গেছে! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা ! 

তপ। মহিষি, স্ুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্রল হয়! তা 
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আপনাদের এ ছুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হাস করবে না! 
দেখুন, স্বয়ং ধর্মপুক্র যুধিষ্টির কি পধ্যন্ত ক্লেশ না সহা করেছিলেন ! 

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন 
বনবাম করা ভাল ! রাজপদ যদি স্ুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্মরাজ, 
রাজ্যত্যাগ কর্যে মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন । 

তপ। হী_তা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা 
জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির 
করেছেন, বলুন দেখি ? 

অহ। আর কি স্থির করবো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন 
আছে? ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি 
এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি। 

তপ। সেকিমহিষি? এ কম্মে অবহেলা করা কোন মতেই উচিত 
হয় না। স্ুুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত; তা তার এ 
সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন £ এ না মহারাজ এই দিকে 
আসচেন? 

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন! হে 
বিধাতঃ, এ হিন্দুকুলসূষ্যকে তুমি এ রাভুগ্রাস হত্যে কবে যুক্ত করবে? হায়, 
এ কি প্রাণে সয়! (রোদন । ) 

তপ। দেবি, শান্ত হউন! আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত 
নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দুর ক্ষুপণ হবেন, তা 
আপনিই বিবেচনা করুন ! 

তহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাচতে ইচ্ছা হয় ! 
হে বিধাত আমি কোন্‌ জন্মে কি পাপ কর্যেছিলাম, যে তুমি আমাকে এত 
যন্ত্রণা দিলে? (রোদন |) 

তপ। (স্বগত) আহা! পতির ছুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির 
হত্যে পারে? (প্রকাশে ) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাড়ান, পরে 





কৃষ্ণকুমারী নাটক ২৩ 


কিঞি শাস্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন । (হস্ত ধরিয়া ) আম্মুন, 
আমরা তুজনেই একবার সরে দাড়াই গে। (ষ্ান্তরালে অবস্থিতি।) 


( ভূত্যপহিত রাজ! ভীমমিংহের প্রবেশ |) 


রাজা । রামপ্রপাদ 1 

ভৃত্য । মহারাজ ! 

রাজা । এই পত্র কখানা সত্যদাসকে দে আয়। মার দেখ, 'তাকে 
বলিস্‌, যে এ সকলের উত্তর যেন আজিই পাঠিয়ে দেন। 

ভৃত্য । যে আজ্ঞা, মহারাজ | 

রাজা। উত্তরের মন্ত্র যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে 
দিয়েছি। 

ভৃত্য । যে আজ্ঞা, মহারাজ 

প্রস্থান । 


রাজা । ( স্বগত ) হে বিধাতত একেই কি লোকে রাজভোগ বলে! 

তপ। ( অগ্রসর হইয়া ) মহারাজ, চিরজীবী হউন ! 

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্প 
দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলোম, তার আর কি বলবো? 
রাজমহিষী কোথায় ? তাকে যে এখানে দেখচি নে ? 

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন । 

রাজা । ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন ? 

তপ। আজ্ঞা_আমি তীর্থ-পধ্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের 
সর্ধপ্রকারে মঙ্গল ত? 

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্‌ একলিঙ্গের প্রসাদে আর 
আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্গী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্ত এর 
পর থাকবেন কি না, তা বলা ছুষ্ষর। 

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে 1 মন্দাকিনী কি কখন 
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শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি 
অবস্থিতি কচ্যেন। শরবকার্টলর শশীর হ্যায় বিপদ্মেঘ হত্যে পুনঃ পুনঃ 
মুক্তা হয়্যে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেশ। এ বিপুল রাজকুল 
কি কখন শ্রত্রষ্ট হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না। 


( অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ |) 


আস্থন, মহিষী আস্মুন। 

অহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার 
অন্তুঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য । 

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে 
কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তুকি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত 
দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপন্থিনীর প্রতি ) ভগবতি, 
আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন । ) 


(ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ |) 


ভৃত্য । ধশ্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে 
দিলেন । 

রাজা । কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ এত দিনের পর, 
বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্যে নিরাপদ হলো । 


[ ভূত্যের প্রস্থান । 


অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো? 

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম 
হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে 
স্বদেশে ফিরে যাবেন । দেবি, এ সংবাদে রাজা ছৃধ্যোধনের মতন আমার 
হর্ধবিষাদ হলো৷। শক্রবলন্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের 
বিষয় বটে ; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হল্যে আমার আর 
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এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না । ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ) 
হাঁয়! হায়! আমি ভূবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন ছুষ্ট 
লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্যে হলো? ধিক আমাকে ! 
এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে? 

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে 
চক্দ্রবংশপতি যুধিষ্ির বিরাট রাজার সভাসদ্পদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন 
করেন। এই সূর্য্যবংশ-চুড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ 
সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়। 

রাজা । আজ্্ৰা) হা, তার সন্দেহ কি? 

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈচ্যে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল 
ভগবান্‌ একলিজের অনু গ্রহে । 

রাজা। ( সহান্য ব্দনে ) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যেও নরাধম 
আমাদের একবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে দুধের 
গন্ধ পায়, সে স্থানকি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হল্যেই ও যে 
আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই । 

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের কর্তা, তিনিই আপনাকে 
ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন ; আপনি সে বিষয়ে উত্কষ্টিত হবেন না। 

অহ। নাথ, এ জপ্তাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার 
বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর। 

রাজা। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি? 

অহ। সেকি,নাথ? এত বড় মেয়ে হলো) আরো কি তাকে আইবড় 
রাখা যায়? (নেপথ্যে দুরে বংশীধ্বনি | ) 

রাজা। একি? আহা! এবংশীধ্বনি কে কচ্যে ? 

অহ। (অবলোকন করিয়া) এ যে তোমার কৃষ্ণ তার সখীদের সঙ্গে 
উদ্ভানে বিহার কচ্যে। 

তপ। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে 
, ভ্রমণ কচ্যেন! 
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অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যেকোন পাষণ্ড যবন এসে এই 
কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়? 

রাজা। সেকি, প্রিয়ে? 

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অন্ত কোন যবনরাজ, জনরব- 
স্বরূপ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে? কেন, 
তোমার পৃঝ্ধপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত 
হল্যে? (নেপথ্যে দুরে বংশী ধ্বনি ।) 

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি! 


(নেপথ্যে গীত |) 
[ ধানী মূলতানী-_কা ওয়ালী ] 


শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান। 
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান। 
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে, 
ধের মন না ধরে; 
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে, 
লাজ ভয় হলো অবসান। 
নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে, 
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে, 
চিত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে, 
না দেখি তাহার স্থুবিধান ॥ 


তপ। আ, মরি, মরি! কি স্ুধাবর্ষণ ! মহারাজ, আমরা তপোবনে 
কখন কখন এইরূপ ্থম্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি! তাতে করে আমার 
জ্ঞান ছিল, যে স্ুুরস্থন্দরী ভিন্ন এ স্বর অন্থের হয় না। 

রাজা । আহা) তাই ত! ভাল, মহিষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো । 

অহ। সেকি, মহারাজ ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণ যে এই পোনেরতে 
পা দিয়েছে! 
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তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ন্বরের প্রথাটা একবারেই উঠে গেছে ; 
নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা 
এসে উপস্থিত হতেন। 

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে 
শ্রী আছে! এ দেশের পূর্ববকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা 
যে মনুষ্য, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি 
কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন 
কোন লবণান্থ-তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কর্যে তার সুস্থাদ নষ্ট 
করে, এ ছুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সব্ধনাশ করেছে । ভগবতি, 
আমরা কি আর এ আপদ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবে। ? 

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সেকাল আছে? স্বয়ম্বরসমারোহ 
দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্বরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা 
করা ভার । 

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা । মহারাজ, ভারত- 
ভূমির এ অবস্থ। কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না 
বন্থধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে 
চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন ? অগ্ঠাবধি চন্দ্রন্্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক 
পাদ ধশম্ম আছে। 

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্তাকে 
একবার এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল 
করে দেখি নাই। 

অহ। এই যে ডেকে আনি। 

তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি? আমিই যাচ্যি। 

অহ। ( উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি ? আপনি যাবেন কেন? 

রাজা । (অবলোকন করিয়া ) আর কাকেও যেতে হবে না। এ দেখ, 
কৃষ্ণ আপনিই এই দিকে আসচে। 

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য ! মহিষি, আপনাকেও 
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আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ ছুল্লভ রতুটিকে লাভ করেছেন ! 
আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন ! আপনারা যে পূর্ববজন্মে 
কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই। 

অহ। ( উপবেশন করিয়া সজলনয়নে ) ভগবতি, এখন এই আশীর্বাদ 
করুন, যেন মেয়েটি শ্বচ্ছন্দে থাকে । ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর 
বিষ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে। 


( কুষ্ণকুমারীর প্রবেশ |) 


এসো, মা এসো। মা, তুমি কি ভগবতী কপালকু গুলাকে চিনতে পাচ্যো 
না? 

কষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, 
ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ 
দাসীর দোষ মার্জন। করুন| 

তপ। বসে, তুমি চিরস্থখিনী হও! (রাণীর প্রতি ) মহিষি, যখন 
আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল। 

রাজা । বসো, মা) বসো । তুমি ও উদ্ভানে কি করছিলে, মা? 

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আহন্ডা, আনি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় 
যে নূতন তানটি আজ শিখ্য়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম । পিতঃ, 
আপনি অনেক দিন আমার উ্ভানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার 
চলুন! আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত 
আনন্দিত হবেন এখন । 

অহ। ওটি কিফুল, মা? 

কৃষ্ণা। মা, এটি গোলাব ; আমার এ উদ্যান থেকে তোমার জন্যে তুলে 
এনেছি। (মাতার হস্তে অপণ। ) 


রাজা। পূর্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে 
আমর! এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হুচ্যে! 
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( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুন্ুমরত্ব ছুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে ! (দুরে 
ছুন্দুভিধ্বনি।) 

সকলে। (চকিতে) একি? 

রাজা । রামপ্রপাদ ! 

নেপথ্যে । মহারাজ ? 


( ভূত্যের পুনঃ প্রবেশ 1) 
রাজা । দেখ ত, এ ছুন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন? 
ভৃত্য । যে আঙ্ছা, মহারাজ! 
 প্রস্থথন। 


রাজা। এ আবার কি বিপদ উপস্থিত হলো, দেখ ? মহারাষ্ট্রপতি 
সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃন্ত হল্যেন নাকি? (উঠিয়া) আই 
এ ভারতভমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর 
প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই 
বইতে থাকে ; তা এ দ্রেশেরও কি সেই দশা ঘটলো ! হায়! হায় !__-- 


( ভূতোর পুনঃ প্রবেশ |) 

কি সমাচার ? 

ভৃত্য । আজ্ঞা, মহারাজ, সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা 
জগত্সিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ 
করেছেন। 

রাজা । বটে? আঃ রক্ষা হৌক! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি 
আবার কি বিপদ্‌ উপস্থিত হলো।_জয়পুরের অধিপতি আমার পরম- 
আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদগ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে 
দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপস্ষিনীর প্রতি ) ভগবতি, আমাকে এখন 
বিদায় দ্িন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে 
হলো । 
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অহ। ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন 
কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসমসুখ লাভ করে ! 
রাজা । দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা! লোকে যাকে 
নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাম বৈ নয়! অতএব 
যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে হয়, সে কি তিলাদ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম 
কত্যে পারে? 
| ভূত্যের সহিত প্রস্থান । 


অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্তার প্রতি ) এসো, 
মা__ আমরা তোমার পুষ্পোগ্ঠানে একবার বেড়িয়ে আসিগে। 
কৃষ্ণা । যাবে, মা? চল না।-__দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার 


উদ্যানটি দেখলেন না? 
| সকলের প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


উদফ্পুর-রাজপথ । 


( পুরুষবেশে মদনিকাঁর প্রবেশ |) 


মদ। (ব্বগত )হা! হা। হা! তোমার নাম কি, ভাই? আমার 
নাম মদনমোহন | হা! হা! হা!_না না;এমন করে হাসলে হবে 
না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা 
হৌক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হা! হা! 
হা!_দূর হৌক !--মনে করি যে হাসবো না; আবার আপনা আপনিই 
হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্বচড়ামণি; সে যখন আমাকে চিনতে পারে 
নাই, তখন আর ভয় কি ?-বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা কোন 
মতে না হয়; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চুণকালি পড়ে। দেখা 
যাক, কি হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। 


কৃষ্ণকুমারী নাটক ৩১ 


আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল কর্যে এক পত্রও লিখেছি । 
হা! হা! হা! পত্রখানা যে কৌশল কর্যে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা 
পাবা মাত্রেই কৃষ্ণার জন্যে একবারে অস্থির হবে। রুক্সিণীদেবী, শিশুপালের 
হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, যছুপতিকে যেবপ মিনতি কর্যে পত্র 
লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ কর্যে লিখে দিয়েছি । এখন দেখা যাক্‌, 
আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? এযে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ 
দিকে আসচে। আমি এ মন্ত্রীকে বিলাসবতার কথা যে কর্যে বলেছি, বোধ 
হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের 
কি কথোপকথন হয়। (অগ্ঠরালে অবস্থিতি |) 


( সত্যদাস এব ধন্দাসের প্রবেশ |) 


ধন। মন্ত্রীমহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কিনা করে থাকে? তা 
আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্‌ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু 
বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষত» আপনিই বলুন 
দেখি, বড় বড় ঘরে কিকাণ্ড না হচ্যে ? 

সত্য । আজ্ঞা, তা সত্য বটে! কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের 
অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দুর বাধ্য, যে-__- 

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের 
বাধ্য হয়ে থাকে 1 

সত্য । মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসব্তী বড় সামান্য পুষ্প 
নয়! 

ধন। (স্বগত ) তা বড় মিথ্যা নয়! নেলে কি আমার মন টলে ! 
( প্রকাশে ) আজ্জা, আপনাকে এ কথা কে বলো? সে একটা সামান্য স্ত্রী 
আজ আছে, কাল নাই। 

সত্য । মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবন- 
স্বরূপ । তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত 
আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। 


৩২ মধুন্দন-গ্রন্থাবলী 


ধন। কি সব্ধনাশ ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা 
উচিত ? 

সত্য। আজ্বা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত 
করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হল্যে যে কত লোকে কত কথা কবে, তার 
কি আর সংখ্যা আছে? 

ধন। মহাশয়, চন্দে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাকে অবহেলা করে? 

সত্য। আজ্া, না। কিন্তু এত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এযেরাহুগ্রাস ! 
এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিপ্প্ত হবার সম্ভাবনা ! 

ধন। (স্বগগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিভ্রাটই বাকেন? বরঞ্চ 
আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, 
তাহলে আর পায় কে? আমি তর্কাদ পেতেই বসে আছি। 

সত্য । মহাশয় যে নিরন্তর হলেন? 

ধন। আজ্ঞা_না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার 
এত দুর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সমন্ধে 
একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাব্রেই সে ছৃষ্টা স্ত্রীকে দেশাম্থর 
করেন। তা হলে, বোধ করি, আর কোন আপন্তি থাকবে না। 

সত্য । আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর ম্ুপরামর্শ কি আছে? রাজা 
জগত্সিংহ যদি এ কর্ম করেন তা হল্যে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন 
বাধাই নাই । 

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাগ্রের পরিবর্তে স্বর্ণ কে না 
গ্রহণ করে ? 

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই । আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম 
করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন । 

[ প্রস্থান। 

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের শুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ 
দেদীপ্যমান ! ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পশ্থাই 
নাই? কেমন কর্যেই বা থাকবে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য । 


কৃষ্তকুমারী নাটক ৩৩ 


প্রথমতঃ পর্ধত-নির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের স্থষ্টি হয় ; তা থেকে 
প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্‌ হয়; পরে আর আর শোতের সহকারে 
মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। ( মদনিকাকে দূরে 
দর্শন করিয়া) আহাহা! এ সুন্দর বালকটি কে হে? এটিকে যেন চিনি 
চিনি বোধ হচ্যে।_একে কি আর কোথাও দেখেছি? ( প্রকাশে ) ওহে 
ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত। 

মদ। ( অগএ্রাসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা! কচ্যেন ? 

ধন। তোমার নাম কি, ভাই ? 

মদ । আচ্ছা, আমার নাম মদনমোহন | 

ধন। বাঃ তোমার বাপ ঘন! বুঝি তোমার রূপ দেখিই এ নামটি 
রেখেছিলেন ? তুমি এখানে কি কর, ভাই ? 

মদ। আজ্া, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি । 

ধন। ভু"! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজ- 

সার অর্থরত্বাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? 

কেন! তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সেযা হৌক, তুমি রাজনন্দিনী 
কৃষ্ণাকে দেখেছ ? 

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের 
কি আর অমুত দেখতে বাকি থাকে ? 

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী 
দেখতে কেমন 1 

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি 
বিলাসবতীর কাছে নন। 

ধন। আ্যাকার কাছে নন? 

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে ?--বিলাসবতী ! 
বিলাসবতী ! শুনতে পেয়েছেন ? 

ধন। ত্যা_বিলাসৰতী কে? 


৩৪ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 


মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হা! 
হা! হা! 

ধন। (স্বগত ) কি সর্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্থেকে 
শুনলে? (প্রকাশে ) আমি তাকে কেমন কর্যে জানবো ? 

মদ। আঃ আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন? আপনি 
মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন আমি তা সব শুনেছি । 

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধক আন্দোলন কিছু নয়। 
( প্রকাশে ) হা দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু 
অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না। 

মদ। কেন? তাতে হানি কি? 

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচ্যি, এ 
সব রাজারাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি? 

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে 
পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে ? 

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তষ্ঠ হও? 

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে এ যে অঙ্গুরীটি আছে, এঁটি আমাকে দেও, 
তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না। 

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে ; আবার তুমিও পাগল 
হলে নাকি? এনিয়েতুমিকি করবে? একিকাকেও দেয়? 

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই | ( গমনোগ্ঠত | ) 

ধন। ওহে ভাই, আরে দাড়াও, দাড়াও রাগ ভরেই চল্যে যে? 
একটা কথাই শুনে যাও। ( স্বগত ) এ কথা প্রচার হল্যে মব বিফল হবে। 
এখন করি কি? এ অমূল্য অদ্ুরীটিই বা দি কেমন করে !-_কি করা যায়? 
দিতে হলো! হায়! হায়! এ অগ্ুরীটি যে কত যত্তবে মহারাজের কাছ 
থেকে পেয়েছিলেম,-আর ভাবলেই বা কি হবে ? 

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাদচেন নাকি? হা! হা! হা! 

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে? 


কষ্ণকুমারী নাটক ৩৫. 


ছি! ছি! আরকিকরি? দি! ভাল, এ কর্মটা সফল কত্যে পাল্যে, 
রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে । (প্রকাশে ) এই 
নাও, ভাই। দেখো) ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। 

মদ। (অন্দুরী লইয়া) যে আজ্ঞা-_-তবে আমি চল্যেম । (অন্তরালে 
অবস্থিতি |) 

ধন। (স্বগত ) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ 
দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই। 


প্রস্থান । 


মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বাগত) হা! হা! ধনদাসের ছুঃখ দেখলে 
কেবল হানি পায়। হা! হা! বেটা যেমনি ধূর্ত, তেননি প্রতিফল 
হয়েছে !_-এখনই হয়েছে কি? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে 
আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে 
রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি 
দেব? (চিন্তা করিয়া) হাঁ। তাই ভাল! মরুদেশের রাজা মানসিংহের 

দূতী। হা! হা! হা! 
[ প্রস্থান । 


তৃতীয় গরভাঙ্ক 
উদয়পুর-_রাজ-উদ্যান। 
( অহল্যাদেবী এবং তপন্থিনীর প্রবেশ |) 


তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ 
ভগবান্‌ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অশশুস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ 
যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, তার সন্দেহ নাই। 

অহ। আজ্ঞা, হী; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্যে হবে। 

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক 
জন পরম ধর্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ । 


৬৬ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 


অহ। আপনার আশীর্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয় ঝড় 
কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা 
যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে! গুগহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের 
শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চধ্য ! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার 
বিবাহের বিষয়ে যে কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু 
এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা 
যেন কেদে উঠে। (রোদন ।) 

তপ। আহা! মায়ের প্রাণকি না! হতেই ত পারে। 

অহ। ভগবতি, আমার এ হুদয়সরোবরের পণ্মটি কাকে দেবো? কে 
তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন 
কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো; আমার এ আধার 
ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো; (রোদন |) 

তপ। দেবি, এ নকল বিধাতার নিয়ন । যেখানে কন্যা, সেখানেই এ 
যাতন! সহা কত্যে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বসরের নধ্যে 
তার উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে পান না! তাও চিন্তা 
বৃথা । চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ 
রাজসভা থেকে উঠেছেন । 

অহ। যে আজ্ঞা--তবে চলুন। 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


( কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ ।) 


কৃষ্ণা। বল কি, দূতি? তোমার কথা শুনলে, আমার ভয় হয়। তুমি 
এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে ? 

মদ। রাজনন্দিনি, পোষ! পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন 
বনের পাখীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশ ঘটেছিল। 
কিন্ত আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব ছুঃখ এতক্ষণে ভুললেম ! 


কৃষ্ণকুমারী নাটক ৩৭ 


কৃষ্ণা। ভাল দূতি, রাজা মানমসিংহ আমার পিতার কাছে দূত না! 
পাঠিয়ে, তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন 1 

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি,। আপনি অতি বুদ্ধিমতী। আপনি ত 
বুঝতেই পারেন । যে যাকে ভাল বাসে, সেকি তার মন না জেনে কোন 
কন্মে হাত দেয়? 

কৃষ্ণা। (সহাম্বদনে ) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে 
ভাল বাসেন? 

মদ। রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা মাবার জিজ্ঞাসা কচ্যেন ? 
আমাদের মহারাজ রাতদিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই 
কচ্যেন। তার কি আর কোন কন্মে মন আছে ? 

কৃষ্ণা। কি আশ্চধ্য ! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই । তবে 
যে তিনি আমার উপর এত অন্ুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দৃতি, বল 
দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী ? 

ম্দ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখন৪ বিবাহ হয় নাই। আমি 
শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর 
কাকেও বিবাহ করবেন না। 

কৃষ্ণা। সত্য নাকি? 

মদ। রাঁজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি? 
মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার 
আবার গুণ শুনে তিনি যেন একবারে পাগল হয়ে উঠেছেন ! 

কৃষ্ণা । দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের 
রাজা দেখতে কেমন ? 

মদ। রাজনন্দিনি, তার রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি 
বলবো ? তার সমান রূপবান্‌ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই। 
আহা! রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার 
মনট। যেন একবারে শিহরে উঠলো । আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন! 


যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা 
৫ 


৩৮ মধুসুদন-গ্রস্থাবলী 


চিত্রপট এনেছি ; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে 
দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তার কেমন রূপ । 

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। 
( প্রকাশে ) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন 
আমি যাই। আমার সখাঁরা এ সরোবরের কুলে আমার অপেক্ষা কচ্যে। 

মদ। যেআজ্ঞা। 

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া ) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি। তোমার 
সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে । 

[ প্রস্থান । 

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ 
যদি এ নারীরভ্রটি পান, তা হল্যে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? 
আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবাতে আছে £ আবার গুণও তেমনি ! 
যেন সাক্ষাৎ কমলা । আহা! এমন সরলা স্ত্রীকি আর হবে? (চিন্তা 
করিয়া) সে যাহৌক। এঁর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল 
করে লগয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর 
কি কোন দিকে ফেরে? ( চিন্। করিয়া ) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি 
ত্রাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র 
পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন ? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসচেন। 
আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দ্াড়াই না কেন? (অন্তরালে 
অবস্থিতি।) 


(রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপন্থিনীর পুনঃ প্রবেশ |) 


তপ। মহারাজ, রাজদুতের নামটা! কি বলছিলেন ? 

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান আর 
বছদশশ। আর রাজা জগণ্সিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তার সুখ্যাতিও বিস্তর | 

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান একলিঙ্কের অসীম কৃপা 
বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-তিলক 


কৃষ্ণকুমারী নাটক ৩৯ 


রামচন্দ্রকে জানকী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। 
এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন ? 

রাজা । আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্বাদ ৷ 

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি 
আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো । তা এতে আর বিলম্ব কি? শুভ কর্ম 
শীঘ্রই করা উচিত। 

অহ। নাথ, তবে আর এ কন্মে বিলঙ্বের প্রয়োজন কিঃ আমার 
কৃষা__( রোদন । ) 

রাজা । (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কন্মের কথা উপলক্ষে কি 
তোমার রোদন করা উচ্তি? 

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের 
হাতে সমর্পণ করবো? (রোদন |) 

রাজা । ( দীর্থনিশ্বাস ছাড়িয়া ) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্যে 
পারে? ভেবে দেখ, তূমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা 
কোথায় ছিলে? বিধাতার স্গি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত 
কুস্থমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্ভান থেকে এনে আর এক উদ্যানে 
রোপণ করে; আর তারাও নুতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়। 


নেপথ্যে গীত। 
[ আশাগৌবী-আড়া।] 


অসুখী ভ্রমর দলে। 

নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে ॥ 
অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল, 
কুমুদী হেরি হাসিলো, 
যুবক যুবতী, হরষিত অতি, 

বিরহিণী ভাসিছে আখিজলে। 
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চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিভ, 
কপোতী পতি মিলিত, 
নিশি আগমনে, কেহ স্বখী মনে, 
কার মনঃ দহিছে হুখানলে ॥ 
রাজা । আহা! 
অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর 
আমি বাঁচবো! (রোদন ।) 
তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার ছৃঃখে 
মহারাজও অতি বিষণ্ন হচ্যেন ! 


( কৃষ্তার পুনঃ প্রবেশ |) 


রাজা। এসো, মা, এসো । (শিরশ্চস্বন |) 

কৃষ্তা। পিত£ মা আমার এমন কচ্যেন কেন? তুমি কাদ কেন মা? 

অহ। (কুষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ কারিয়া ) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর 
তোমার এ ছুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে ? আমার আর কে আছে, মা, যে 
আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে £ (রোদন ।) 

কৃষ্কা। সেকি মাঃ তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? 
(রোদন ।) 

রাজা । ভগবতি, মোহম্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ ! 

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জন্যেই পুর্র্বকালে মহধিকুলে 
প্রায় অনেকেই সংসারধন্শ পরিত্যাগ কর্যে, বনবাসী হতেন । 


( ভূত্যের প্রবেশ ।) 


রাজা । কি সমাচার, রামপ্রসাদ ? 

ভূত্য। ধন্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে 
দূত প্রেরণ করেছেন । 

রাজা। (স্বগত ) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন 1 
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( প্রকাশে ) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্যে বল্গে যা। 
আমি ত্বরায় যাচ্যি। 


ভৃত্য । যে আজ্ঞা, মহারাজ । ৰ 
প্রস্থান । 
রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই । আমাকে আবার রাজ- 
সভায় যেতে হলো । 
কৃষ্ণা । (ন্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ 
দূত আমার জন্যেই এসেছে । এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না। 
অহ। চলুন। (তপন্থিনীর্‌ প্রতি ) ভগবতি, আপনিও আম্ুুন । 


[ সকলের প্রস্থান । 


মদ। (চিত্রপট হস্তে অহ্রাসর হইয়া স্বগত ) আহা ! রাজমহিষীর 
শোক দেখলে বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত 
স্নেহ না করবে তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্‌ দেশ 
থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে 
বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে, যে এ দূত রাজা 
মানসিংহই পাঠিয়েছেন ।_আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন 
গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে 
আজ ধনদীসের সর্বনাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে 
অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে 
জন্ম! যে মহাদেব ভ্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগব্তী 
কৌশলক্রমে তাকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়! হায়! 
স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বৃদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, 
ধনদাসেরই কত বুদ্ধি আর আমারই বা কত বৃদ্ধি।-__এই যে 
রাঁজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আসচেন। হয়েছে আর কি !---_- 
মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না 
হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার 
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চিত্রপটখান! দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দীড়ায়। হা, হা, 
হা! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমৃত্তি নয়। নাই বা হলে! 
বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হৌক না কেন, ইছুর ধরতে পাল্যেই হয়। 


( কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ |) 


কৃষ্তা। এইযে! দুতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের 
মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন আমি এই শুনে এলেম । আমি ভেবেছিলাম, 
তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে-___ 

মদ। রাঁজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের 
কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে ? 

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম 
বিবাদ ঘটে উঠবে! তুমি কি শোন নি যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে 
দূত পাঠিয়েছেন 

মদ। রাজনন্িনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন ? আপনি 
অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহৃর্ধে ভন্মরাশি করে ফেলতে পারেন। 

কৃষ্ণা । ( সহাস্তবদনে ) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্বদাই 
কচ্যো । তা দেখি, কি হয়। 

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাকে আর কে 
পায়? 

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে 
যদ্বপতির বিবাদ ত আরম্ত হলো । এখন দেখি, কে জেতেন! তুমি তবে 
এখন তোমাদের রাজদুতের সঙ্গে একবার দেখা করগে। 

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমনপূর্বক ) রাজনন্দিনি, 
আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখান। চিত্রপট দেখাব, বলেছিলাম, 
এই দেখুন। (হস্তে প্রদান ) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্‌; আমাকে 
আবার ফিরে দেবেন। 


[ প্রস্থান । 
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কৃষণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য ! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার 
মনটা যে এত চঞ্চল হলো এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ) 
র্যা! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হান! এমন বূপবান্‌ 
পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে ? আ মরি, মরি !-৪ দূতী যা বলেছিল, তা 
সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে ?__আমার মনটা 
যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো ।__না____ এখানে আর থাকা উচিত নয়; কে 
আবার এসে দেখবে। যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জনে 
চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা! কি চমৎ্কার-_-- 


[ চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান। 


ইতি দ্বিতীয়ান্ক | 


তৃতীয়ান্ক 


প্রথম গর্ভাঙ্ক 


উদয়পুর-__রাজনিকেতন-সন্ুখে । 
( মরুদেশের দূত এবং [ পুরুষবেশে ] মনিকার প্রবেশ ।) 


দূুত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য ? 

মদ। আজ্ঞা, হা, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে 
আমাকে দেন ; তার পর আমি এক জন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের 
দেশে পাঠাই। 

দৃত। যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, 
তা না হলে তোমাদের সুকুমার কি তার প্রতি এত অনুরক্ত হন? আহা! 
বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে 
প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! এ সকল কপালগুণে 
ঘটে বৈ ত নয়! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, 
তার আর তোমাকে কি বলবো! 

মদ। দেখুন দুত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন। এ 
পত্রের কথ! এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় 
একবারে প্রাণত্যাগ করবেন। 

দূত। হা! সেকি কথা? আমি ত পাগল নই। একথাও কি 
প্রকাশ কত্যে আছে? 

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল 
করে চেনেন না। 

দূত । না, ওর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই। 

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে 
বোধ হয়, আপনি অগ্নির ন্যায় জলে উঠেন ! 
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দূত। বটে? 
মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্যন্ত ক্ষুপ, তা আর আপনাকে 
কি বলবো । মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে 
বড় ভাল হয়। 
দূত। কেন? ওটা বলে কি? 
মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা মামাদের মুখে আনতে লঙ্জা 
করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা 
সতীর দত্তক পুজ মাত্র; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারা নন। 
দুত। সিকি বলে? ওর এত বড় যোগ্যতা ! কি বলবো ? আমি 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্যেন ! 
মদ। মহাঁশয়। এতে এত রাঁগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা 
ও দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই ; নচেও অন্য কোন অত্যাচার 
করাটা ভাল হয় না। 
দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা 
পরামর্শ হয়, করা যাবে । শুগালের খুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখন 
সহ হয়। 


[প্রস্থান | 


মদ। (স্বগত ) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন 
জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃধগার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। 
ভাল, এও ত বড় আশ্চধ্য ! আমি এক জন বেশ্যার সহচরী ; বনের পাখীর 
মতন কেবল স্বেচ্ছার অধান ; কখনই সংসার-পিঞ্ররে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু 
এ স্থুকুমারী রাজকুমারার প্রকৃতি দেখে আমাৰ মনট! এমন হলো কেন ?- -- 
সত্য বটে!।__লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! 
এ ছুটি পল্প এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা 


কেবল এখন বুঝতে পাচ্যি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে। 
তু 
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( ধনদাঁসের প্রবেশ |) 


মহাশয়, ভাল আছেন ত? 

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্কুরীটি 
কোথায়.রেখেছো ? 

মদ। আন্া, আপনাকে বলতে লজ্জা! করে! আর বোধ হয়, আপনি 
তা শুনলেও রাগ করবেন । 

ধন। সেকি? কেন? রাগকরবো কেন? 

মদ। আজ্ঞা, তবে শুন্ুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী 
মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি! সেই আমার কাছ থেকে 
সে অঙ্কুরাটি কেড়ে নিয়েছে । 

ধন। কি সব্বনাশ! তেমন অগূল্য রত্র কি একটা বেশ্তাকে দিতে 
হয়? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছি! ছি! আর তুমি এত 
অল্প বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর ? 

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না) তবে আবার 
রাগ করেন কেন? 

ধন। (ব্বগত ) তাও বটে; আমিন বা রাগ করি কেন? (প্রকাশে ) 
হা! হা! ওহে আমি তানমাসা কছ্যিলেম । যাহউক, তুমি যে, দেখচি, 
এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় 
থাকে, বল দেখি, ভাই । 

মদ। আন্া, তার বাড়ী গড়ের বাইরে । 

ধন। (ন্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অগ্গুরীটা না হয় 
কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, 
তার৪ উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হা! কোথায় বললে 
ভাই? 

মদ। আল্ঞা, এই গত্ড়র বাইরে । 

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত ? 
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মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা 
মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন । | 

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই । তোমাকে আমি যেষে 
অন্তরঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেছো ত ? 

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার ক কখন অবহেলা আছে ? 

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো ?-- 
তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে £ 

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন? এক দিন, না হয়, 
আপনার সঙ্ষে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন 
যাই, আর ফড়াব না। (স্বগত ) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি 
ঘটে। 

[ প্রস্থান । 

ধন। (স্বগত) অন্গুরাটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই 
স্থির হচ্যে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ 
করা যায়। আহা! মহারাজকে যে কত প্রকারে ভূলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, 
তা মনে পড়লে চক্ষে জল এসে । তা বড দাষে না পড়লে আর সে আমার 
হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্গানটা পেলে 
একবার বুঝতে পারি । ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে? 


( সত্যদীসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ ।) 


সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার 
রাজসভাতে যাওয়া যাউক। 

দূত । মহাশয়, ইনিই রাজা জগতসিংহের দূত না? 

সত্য। আজ্ঞা, হা! 

দূত । (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য 
রত্বের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, 
কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসঘ্যবহার করা উচিত ? 
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ধন। আজ্জা, তাও কি হয়? 

দুত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি ;_-বলি, আপনি যে 
নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত 
কম্ম? 

ধন। বলেন কি মহাশয়? এ কথা আপনাকে কে বললে? 

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্পব কখনই লড়ে না। 

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে? 

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল? কিন্ত আপনি 
যে এ দুষ্কম্নের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই । আপনাদের নরপতি 
বেশ্যাদাস ; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ--এই সকল বিদ্াতেই পরম নিপূণ; তা 
তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুলা বাক্তি? না স্থুকুমারী 
রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র? 

ধন। (সত্যদাসের প্রতি ) মহাশয়, শুনলেন ত? (কণে হস্ত দিয়া 
দূতের প্রতি ) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে 
আমি আজ অমনি ছাড়তেম না! 

দূত। কেন? তুমিকিকত্যে? গু! বড়স্পদ্ধাযে? 

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন । আপনাদের এই বৃথা বাগ্ছন্দে প্রয়োজন 
কি? বিশেষত এস্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা 
উচিত ? 

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, 
আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিহ ত বিবাদ কচ্যেন। 


( বলেন্দ্র সিংহের প্রবেশ |) 


বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত 
যে? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে ন হতেই যুন্ধ আরম্ভ কল্যেন ? 

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরস্ত হবে কেন? তবে কি না, এই 
জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি ছুই একট| হিতোপদেশ দিছ্যিলেম । 
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বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, 
যেউনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্চলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! 
হা! হা! 

ধন। হা! হা! হা! আচ্ছা এক প্রকার তাই বটে। 

দুত। আজ্ঞা, হা! আমার বিবেচনায় ওর তাই করা উচিত হচ্যে ! 
মহাশয়) মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা 
করা অতি অকর্তব্য | 

বলে। হা! হা! দূত মহাঁশর,। আপনি যে দেখছি, স্বয়ং চাণক্য 
অবতার ! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, ঘে আপনাদের মকুদেশে ভগবতী 
পৃথিবী নাকি বন্ধ্যা নারীর খখভাঁব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের 
রাজকনম্ম কিরূপে চলে ? 

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্্রা লয়ে কি কেউ সংসার করে না? 

বলে। হা! হা! বেশ। (ধন্দাসের প্রতি) ও গো মহাশয় 
আপনাদের অন্বরদেশের বর্ণনাটা একবার করুন দেখি শুনি! 

ধন। আচ্ছা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ন করি? যদি পঞ্চানন 
হন, তথাপি অন্বরের স্ুখসম্পন্তির সুচারুরূপে বণন হয় না। মহাশয়, 
আমাদের অন্বর সাক্ষাৎ অন্বরপ্রদেশই বটে! সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুল- 
তুল্য সুন্দর; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দুঃ রাজভাপ্ারে 
তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত 
স্বয়ং শশধর-_-- 

দূত। হাঁ, শশধরের হ্যায় কলঙ্কী বটেন! 

বলে। হা! হা! কি বল,ধনদাস? 

ধন। আজ্ঞা, ত কথায় আর কি বলবো? পেচক স্ৃষ্যের আলো ত 
কখনই সহা কত্যে পারে না! আর যদিও ক্ষুধার গীড়নে রাত্রিকালে কোটরের 
বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে 
না। তেজোময় বস্তুক্াত্রই তার চক্ষের বিষ! 
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বলে। হা! হা! হা! কেমন, দূতবর! এইবার? (নেপথ্যে 
যন্থধবনি )ও আবার কি? (নেপথ্যে বাছ্।) 

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চন্দগুন, আমরা এখন 
যাই। 


€( রক্ষকের প্রবেশ।) 


রক্ষক। ( যোড়করে ) বীরবর, গণেশগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত 
মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্ধারে এসে উপস্থিত হয়েছেন । আপনার কি 
আজ্ঞ! হয়? 
বলে। দুত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে ? আচ্ছা, তাকে রাজসভায় 
নে যাও; আমি যাচ্চি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় 
যাই। 
| সকলের প্রস্থান | 


( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ |) 


মদ | (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে; আর এ নগরে 
বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা 
মানসিংহের উপর এমন অন্ুরাগিণী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগতসিংহের 
নাম শুনলে একবারে যেন জ্বলে উঠেন ; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও 
দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে ? -যাব বটে, কিন্ত 
রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা ! এমন স্শীলা 
মেয়ে কি আর ছুটি আছে! হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন 
লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ স্ুলোচন। কুরঙ্গিণীকে দগ্ধ 
না করে। প্রভূ, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো । যাই, আমাকে আবার 
ধনদাসের আগে জয়পুরে পহুছিতে হবে। 


[ প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


উদয়পুর-_রাজ-উদ্যান। 
( তপদ্ষিনীর প্রবেশ |) 


তপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি ব্রিপতিতে ভগবান্‌ গোবিন্দরাজের 
মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কৃম্বপ্নটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থ ই হলো ? 
রাজা মানসিংহ ও রাজা জগতসিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ 
আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে 
নিরস্ত হবে? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দশা ঘটবে? 
হায়। হায়, কি বিধাতার বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) 
দীনবন্ধো, তূমিই সত্য ! কৃষ্ণা দেখছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত 
অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার 
জানান কর্তব্য । 


[ প্রস্থান । 


( কষ্ণকুমারীর প্রবেশ |) 


কষ্ণা। (স্বগত) সে দৃতীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল নাকি? আমিযে 
তার অন্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। 
( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য্য! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত 
উত্তলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। হা রে, অবোধ 
মন! কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস্? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয়! 
এ দূতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল? তাই বা কেমন করে বলি? 
ওদের রাজার দূত পর্যন্ত এসেচে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপালকুগুলাকে 
আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছি ?--তা এরূপ রহম্য কি মনে 
গোপন করে রাখা যায়? যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও 
তাই করে। এঁধে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে 
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আসচেন। বুঝি আমার কথাই হচ্যে! ও মা, ছি! ছি! কি লজ্জা! 
মা শুনলে বলবেন কি? আমি মাকে এ মুখ আর কেমন করে দেখাবে 1 
বিধাতা যে এ অনৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন 


সঙ্গীতশালায় পালাই । 
প্রস্থান । 


( অহল্যাদেবীর সহিত তপস্থিনীর পুনঃ প্রবেশ |) 


অহ। বলেন কি, ভগবতি? আপনি কি এ কথা কষ্জার মুখে 


শুনেছেন? 
তপ। আজ্ঞা, হা। সেই আপনিই বলেছে । 
অহ। কি আশ্চধ্য !____ 


তপ। মহিষি, লজ্জা যুবতীর হদয়মন্রিরে দৌবারিক স্বরূপ। তার 
পরাঁভব করা কি সহজ কন্ন? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য 
হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো ? 

অহ। আহা! এই জন্যেই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরসবদন দেখতে 
পাই ! ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অন্ুরাগিণী 
হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন ? 

তপ। মহিষি, ও সকল দৈবঘটনা ! এ যে স্ুর্ধ্যমুখী ফুলটি দেখছেন, 
ওটি ফুটলেই স্ূ্্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্ত কেন যে চায়, তা কেউ 
বলতে পারে না! 

অহ। শৃর্্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সু্যমুখী তার অধীন হয়; 
আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই-- 

তপ। দেবি, মনচচ্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায়? বিশেষ 
ভগবান্‌ কন্দর্পের যেকি লীলাখেলা তা কি আপনি জানেন না? দময়ন্তী 
সতী কি রাজা নলকে আপন চর্মচক্ষে দেখে, তার প্রতি অনুরাগিণী 
হয়েছিলেন? ( সচকিতে ) আহা, কি মনোহর সৌরভ! দেবি, দেখুন 
দেখি, এই যে ন্ুগন্ধটি গঙ্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্‌ 
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ফুলে জম্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্যি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি 
হচ্যে, যে সে ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন 
জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাখ্যা কচ্যে। দেবি, যশঃম্বরূপ সৌরভেরও, 
জানবেন, এই রীতি । মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত এক জন 
যশোহীন পুরুষ নন। 

অহ। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে যন্বধ্বনি |) 

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনর মনের যা ভাব, তা এখনিই প্রকাশ 
হবে। 


নেপধ্যে গীত । 
| ভেরবী--মধ্যমান ] 


তারে না হেরে আখি ঝুরে। 
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে । 
রজনী দিবসে মানসে নাহি স্থখ, 
মনোছুখ তোমা বিনে, সই, কহিব কাহারে । 
মলয় পবন দাহন সদা করে, 
কোকিলের কুহুরবে তায় হৃদয় বিদরে ॥ 
তপ। আহা! খতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ 
নীরব করে রাখতে পারে % সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে 
দিবারাত্র পঞ্চন্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকাল এলে মানবজাতির হৃদয়ও 
সেইরূপ চুপ করে থাকতে পারে না। 
অহ। সে যা হউক। ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার 
মন কত উতলা হয়ে উঠলো, তা বলতে পারি না। হায়, হায় আমার 
মতন হতভাগিনী স্ত্রী কিআর আছে? মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দেবো, 
এই সাধটি বড় সাধ ছিল, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল 
হলো । (রোদন ।) 
তপ। কেন, মহিষি? বিফলই হবে কেন? 
৭ 
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অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে 
মেয়ে দেবেন? একে ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তার বড় সন্ভাব নাই, তাতে 
আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে । | 

তপ। তা হলই বা! যেধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই ফিলাগর 
উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন? একি কথা, মহিষি? আপনাদের কন্তা, 
আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন ; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি? 

অহ।  (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি ব্েচ্ছাধীন।__ 
আহা! ভগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন। (অগ্রসর হইয়া) 
এসো, মা, এসো 


( কৃষণার পুনঃ প্রবেশ |) 


তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন! 

কৃষ্ণা। না, মা, বিরসবদন হবো কেন ? 

অহ। ওকিও? তুমি কাদচো কেনমা? 

কৃষ্ণা। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধরিয়া রোদন । ) 

অহ। ছিমা, ছি! কেন? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন 
দুঃখিত হলে ? 

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কিনা! সুতরাং ব্রতের 
উদ্দেশ্ট দেবতাকে না পেলে কি এ আর স্থির হতে পারে । 

অহ। ছি! ছি! ওকিমা? 

কৃষ্ণা । মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে 
ভাসিয়ে দিতে উদ্ভত হয়েছো? (রোদন) 
.. অহ। বালাই! কেন মা? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবে কেন? 
মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা? (রোদন।) 

তপ। বৎসে, পক্ষিশাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপা 
করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে 
পতির গৃহে বাস কচ্যেন? তুমিও তো তাই করবে ; তাতে আর ক্ষোভ কি? 
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কৃষ্ণা । ভগবতি,-”--( রোদন । ) 

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও । ছি, মা, কেঁদো না। ারণনী 

কৃষ্ণা। মা, আমাকে এত দিন রিজিক রগ সাজান 
দেবে? (রোদন ।) 

তপ। মহিষি, এ যে মহারাজ এই দিকে আসচেন! উনি আপনাদের 
হজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত ছুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম 
করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান। 

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই। 

[ অহল্যাদেবা ও কৃষ্ার প্রস্থান | 

তপ। (স্বগত ) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর 
তপস্া-_-এ সকল সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? 
আমি যে সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। 
আহা! এদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ 
করেছ, তাদের নিন্মুল করা কি মনুষ্যের সাধ্য ? বিলাপধ্বনি শুনলে 
যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে 


( রাঁজ। ভীমসিংহের প্রবেশ ।) 


রাজা । ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন ? 

তপ। আজ্া, হাঁ! তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি 
এলেন বল্যে। 

রাজা । তার সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। ( পরিক্রমণ 
করিয়া ) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরূুদেশের অধিপতি রাজা 
মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দৃত পাঠিয়েছেন । 

তপ। আজ্ঞা, হা, শুনেছি বটে। 

রাজ।। ( দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপাল- 
গুণে ঘটে! 
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তপ। আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ ? এমত ত সর্ধত্রেই হচ্যে । 

রাজা। ভগবতি, আপনি চিরতপন্থিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের 
চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ 
হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে? 


( অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ । ) 


প্রেয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন 
মতেই বিশ্বাস হয় না। 

অহ। সেকি, নাথ? 

রাজা । আর বলবো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার 
রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অনুরোধ কচ্যেন যে 

তপ। নরনাথ, তবে রাঁজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন 
নাকেন? তিনিও ত এক জন সামাশ্য রাজা নন-_-- 

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থন! । 

রাজা । বল কি, দেবি? রাজা জগতসিংহ মামার এক জন পরম- 
আত্মীয় ; তাতে আবার তার দূতই আগে এসেছে ; এখন আমি কি বলে 
তাকে এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীখনিশ্বাস ছাড়িয়া ) হে বিধাত$ তুমি 
এই যে প্রমাদ-অগ্নির সুত্র কল্যে, এ কি রক্তশ্োতঃ ব্যতীত আর কিছুতে 
নির্বাণ হবে ? 

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি? 
তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্ভত ছিলেন? 

রাজা । দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে 
ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়। 

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হও, তা হলে 
মহারাষ্ট্রপতি কি করবেন? 

রাজা। তাহলে তার দম্যুদল আবার দেশ লুট কত্যে আরম্ভ করবে! 
হায়! হায়! তাতেকি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার 
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কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রকে নিরস্ত 
করি? 

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রলাদে আপনার কিসের অভাব ? 

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উতলা হইও 
না। বোধ হচ্যে, ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই 
শান্ত হবে। 

রাজা । মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে 
আমি যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? 
প্রিয়ে। তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্বনাশ কত্যে 
এসেছে ? হায়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি 
আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন! আমার এমন অমূল্য রত্ুটিও কি অনল 
হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার 
সর্বনাশের স্থচন! হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর। 

অহ। (নিরুত্তরে রোদন ।) 

তপ। ওকি? মহিষি, আপনি কি করেন? 

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? (রোদন ।) 

তপ। বালাই! তিনি আপনার শক্রকে স্মরণ করন। মহারাজ, 
আজ্ঞা হয় ত, আমর! এখন অন্তুঃপুরে যাই । 

অহ। নাথ, আমার কৃষ্তীর এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত 
আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি 
মায়ের প্রাণে সয় 1_-_বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জম্ম 
হয়েছিল !---_( রোদন ।) 

রাজা । (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জনা কর। হায়! 
হায়! আমি কি নরাধম! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি, 
আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল, পরিয়ে, 
এখন অন্তঃপুরে যাই। হূর্ধ্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস 


৫৮ মধুস্দন-্রস্থাবলী 


পরিত্যাগ করিয়া ) হে দ্িননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান 
বলে; তা তুমিও কি এর ছুঃখে মলিন হলে ! 
[ সকলের প্রস্থান। 


( কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ |) 


কৃষ্ণা । (পরিক্রম করিয়া স্বগত ) আহা! সে এক ময় আর এ এক 
সময়! আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম ? এ মকল কি আমার 
আর ভাল লাগে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি 
এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম । এই 
স্ুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম । ( সচকিতে ) ও কি? 
আহা! সখ, তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চে। ? 
কেন? তুমি ত চিরম্থুখিনী ; তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়সমীরণ 
তোমার একান্ত অনুগত, সর্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্যে, 
তা তুমি কি পরের ছুঃখ বুঝতে পার? কি আশ্চর্য্য ! (চিন্তা করিয়া ) 
হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় 
না। কি আশ্চর্য! আমি বাকে কখন দেখি নাই ; দীর নাম কখন শুনি 
নাই; ধার সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই; তার জন্যে আমার প্রাণ 
অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দুতীর কৃহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো ? 
আহা! আমি কেনই বা সে চিব্রপট দেখেছিলাম ? কেনই বা সে মনোহর 
মৃত্তি আমার হ্ৃদ্পদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম ? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ 
অতি বন্ধ্য স্থল; সেখানে বস্থুমতী না কি সর্ধবদ। বিধবাবেশ ধরে থাকেন 3 
কুস্বমাদিরপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তুকি আশ্চর্য! আমার মনে 
সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্যে! আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, 
তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) একবার যাই, 
দেখিগে, সে দুতীর কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ 
করিয়া সচকিতে ) একি? এ উদ্যান হঠাত এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো 
কেন? (সভয়ে) কি আশ্চধ্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার 
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সর্ধ্বাঙ্গ যেন সহসা সিহরে উঠলো । ( নেপধ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া ) 
ওকি? ও! ও! ও! (মৃচ্ছাপ্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাগ্।) 


( বেগে তপস্থিনীর প্রবেশ ।) 


তপ। (ন্বগত ) কি সব্ধনাশ ! কি সব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়া) এ কি এ? সর্ধনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিকৃ দিয়ে 
যাচ্ছিলাম ! উঠ, মা, উঠ! এমন কেন হলো? 

কৃষ্তা। (স্ৃপ্তভাবে ) দেবি, আপনি এ মিষ্ট কথাগুলিন আবার 
বলগুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন? আহা! “যে যুবতী 
এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের 
সীমা থাকে না।” আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন মুখ 
আছে? 

তপ। সেকি মা? ও কি বলচো? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ 
দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! একে ত এ রাক্ষপী বেলা, তাতে আবার 
কষ্ণার নবযৌবন ; কে জানে কার দৃষ্টি-__ 

কৃষ্ণা । (উঠিয়া সসম্্রমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে 
কোথ, থেকে এলেন ? 

তপ। কেন, মা, সেকি? 

কৃষ্ণা । (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য! ভগবতি, 
আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, তা শুনলে আপনি একবারে অবাক্‌ 
হবেন ? 

তপ। কিস্ত্প্ন, মা? 

কৃষ্ণা। বোধ হলো, যেন আমি কোন স্ুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল- 
আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে 
করে আমার সম্মুখে এসে দাড়ালেন। দাড়িয়ে বললেন,--বাছা, তুমি 
আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই। 

তপ। তার পর? 


৬০ | মধুসদন-গ্রন্থাবলী 


কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,__দেখ, 
বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, স্ুরপুরে 
তার আদরের সীমা নাই! আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার 
নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কণ্ম কর, তা হলে আমারই মতন 
যশস্বিনী হবে ! 

তপ। তার পর, তার পর? 

কৃষ্ণা। উঠ ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার 
সর্বশরীর কাপচে। 

তপ। কি সব্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর 
কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও 
বলো না। (আকাশে কোমল বাছ্।) 

কৃষ্ণা। আহা হা! ভগবতি, এ শুনুন ! 

তপ। কি সব্বনাশ ! বগসে, আমি কি শুনবো ? 

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি! 
আহা, হা। 

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই । তুমি শীত্র করে 
এখান থেকে চল । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 


উদয়পুর--্নগরতোরণ। 


( বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপর রক্ষকের প্রবেশ । ) 


বলে। রঘুবরসিংহ ।---- 

প্রথ। ( যোড়করে ) কি আজ্ঞা) বীরবর ? 

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো । আজ কাকেও 
এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না। 
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প্রথ। যে আজ্ঞ।! আপনার বিন। শনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে 
প্রবেশ করে। 

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে 
পাও, তবে ততক্ষণাড আমাকে সংবাদ দিও । 

প্রথ। যেআজ্ঞ।! 

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শুগালটা কি 
সামান্য ধূর্ত! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধন দন্থা কি আর দুটি 
আছে? কিন্তু মানমিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ হলো, এর 
কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই। (গিন্1 করিয়া) কোন না কোন 
কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথ। ক্লেশ স্বীকার 
করে। কুষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি? 


[ প্রস্থান । 


( নেপথ্যে ) রণবাছ্য ।-- 

থিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ-_-__ 

প্রথ। কিহে? 

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো; তুমি 
নাকি সব্ধ্দাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো; রাজ- 
সংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না। 

প্রথ। হা, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই 
ন৷ শুনি। 

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্্পতির সঙ্গে 
আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে 
বসলেন, এর কারণ? 

প্রথ। সেকি? তুমিকি এর কিছুই শোন নাই? 

দ্বিতী। না, ভাই! 

তৃতী। কৈ? আমরা ত এর কিছুই জানি না। 
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প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, 
উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন 

তৃতী। হাঁ! তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজ! হাত 
দেন কেন? 

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎসিংহকে 
দেন; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগতসিংহের চিরকাল বিবাদ; এর ইচ্ছা, যে 
মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন । 

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কত্যেই এসেচেন, 
তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন কি? 

প্রথ। হা! হা! এও বুঝতে পাল্যে না, ভাই? এর মত ভিখারী 
ত আর ছুটি নাই। এত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ 
হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়। 

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন, 
জান? 

প্রথ। আর কি স্থির করবেন? জয়পুরের রাজদৃতকে বিদায় করবার 
অন্থুমতি দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাধ্র্পতির সঙ্গে ভগবান্‌ 
একলিঙ্ষের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন । তাঁর পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা 
যায় না। 

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ 
করে থাকবেন ? 

গ্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজ নাকি বড় রণপ্রিয নন। তবু 
যা হউক, রাজপুত্র কিনা? এত অপমান কি সহা কত্যে পারবেন 1 

তৃতী। ওতে, এ দিকে ছুজন কে আসছে, দেখ দেখি । 

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রীমহাশয় বোধ হচ্যে। 


৫ 
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( সত্যদাদ এবং ধনদাঁসের প্রবেশ ।) 


সত্য । রঘুবরসিংহ--__ 

প্রথ। (যোড়করে ) আজ্ঞা । 

সত্য। সব মঙ্গল ত! 

প্রথ। আজ্ঞা, ই! 

সত্য। আচ্ছা । (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে 
আনুন । 

ধন। মন্ত্রীমহাশয়, এ কর্মটা কি ভাল হলো! ? 

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পধ্যস্থ 
ষুপ্) তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না! কিন্ত কিকরেন? এতে তআর 
কোন উপায় নাই। 


ধন। আজ্ঞা, হা, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্বনাশ 
হলো! আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম তা বলতে 
পারি নে। 

সত্য । কেন, মহাশয় ? 

ধন। আর কেন মহাশয় প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, 
সে সব এ দশ্যুদল লুটে নিলে । তার পর রাজা মাননিংহের দূতের হাতে 
আমি যে কি পধ্যন্ত অপমান সহা করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত 
আছেন, আবার-- 


সত্য । মহাশয়) যা হয়েছে; হয়েছে । ও সব কথা আর মনে করবেন 
না। এখন অনুগ্রহ করে এই অগ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে 
দিতে দিয়েছেন । 

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধাধ্য ৷ ( অঙ্গুরীয় গ্রহণ । ) 

সত্য । মহাশয়, আপনি এক জন সুচতুর মনুষ্য । অতএব আপনাকে 
অধিক বলা বানুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হতে 
পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, 
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আপনি যদি এ কর্ম কত্যে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট 
পরিতুষ্ট করবেন। 

ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ক্রটি করবো না। তার পর 
জগদীশ্বরের হাত । 

সত্য । আমি কর্মমবকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার 
পথে কোন ক্রেশ হবে না। 

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই। 


সত্য । যে আন্ত্া, আম্মুন তবে । 
| প্রস্থান । 


ধন। (স্বগত ) দেখি দেকি, অস্কুরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া ) 
বাঃ এটি যে মহারত্র! এর মূল্য প্রার় লক্ষ টাকা হবে! হা! হা! 
ধনদাসের ভাগ্য! মাটি ছুলে সোনা হয়। হা হা হা! যাকে বিধাতা 
বুদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া ) এ বিবাহে কৃতকার্য হলেম 
না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা; না হয়, ওর রাজ্য ত্যাগ করে 
অন্ত্রে গিয়ে বাস করবো । আরকি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব 
নাই। হা! হা! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি ! তবে কি না, এই একটা 
বাধা দেখছি ; বিলামবতীর আশাটা তা হলে একবারে ছাড়তে হয়। যে মুগ 
লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্যটন কল্যেম, তাকে এখন এক প্রকার, 
আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই। (চিন্ত। করিয়া ) কেন? ফেলেই বা 
যাব কেন, আমি কি আর একটা বেশ্ঠাকে ভুলাতে পারবো না! কত কত 
লোক ন্বর্গকন্যাকে বশ করেছে, আর আমি কি একট সামান্য বারাঙ্গনার 
মনঃ চুরি কত্যে পারবো না! হা! হা! তাদেখিকি হয়। 

[ প্রস্থান । 
প্রথ। ( তঞ্সর হইয়া ) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন? 
দ্বিতী। চিনবো না কেন? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ এক দিন 

রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্ঠট। দিয়েছিল, তা আর কি বলবো! 
| কেন? কেন? 
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দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা 
মেয়েমান্ুষের তত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে 
মলেম, কিছুই হলো না। শেষ প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা 
আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়স। হাতে দিয়ে বল্যে কিঃ যে তুমি মিটাই 
কিনে খেও। হা! হা! হা! 

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম তেমনি কল! ( আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত 
করিয়া ) উঠ রাত্রি যে প্রভাত হলো। 


নেপথ্যে গীত। 
| ভৈরব--কা ৪য়ালী | ] 


যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী । 
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে 
প্রমোদিনী ভান্ুভামিনী ; 
শশী চলিল তাই হেরে 
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী 
অতি দুখিনী। 
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে 
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে 
প্রমোদ ভরে বিপিনচরে, 


নব তৃণাসনে হরফিত মনোহরিণী ॥ 
ভভী। এতশুন্লে ত? চল, আমরা এখন যাই। (নেপথ্যে রণবান্।) 
প্রথ। হাঁ-চল---। এ যে আর এক দল আসচে। 
[| সকলের প্রস্থান। 
ইতি তৃতীয়াঙ্ক | 


চতুর্থান্ক 


প্রথম গৃর্তা্ 
জয়পুর--রাজগৃহ । 
( রাজা জগতপিংহ এবং মন্ত্রী | ) 


রাজা । বলকি,মন্ত্রি? এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে? 

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অদ্য বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে 
উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস 
করবেন? 

রাজা। কি আপদ্‌। আমি কি আর তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্ি 
হে? আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, বলি এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে ? 

্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি 
বিশ্বাসযোগ্য পাত্র । 

রাজা । বটে? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা কর্যে 
মানসিংহকেই কন্যাপ্রদান করবেন, মানস করেছেন ? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি 
অত্যন্ত ম্েহ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কন্মে গ্রবৃন্ 
হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পূর্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন 
করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি গে সময়ে ধনদাসের 
পরামর্শ ই শুনলেন। 

রাজ! । আ সে গত বিষয়ের অনুশোচনে ফল কি? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে কি না, বিবেচনা! করুন, 
ধন্লাসই এই অনর্থের মূল! সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্যে এ রাজ্যের 
সর্ববনাশট। কল্যে ! 

রাজা। কেন? কেন? তার অপরাধ কি? 
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আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি 

বিশেষ্ূপে জানেন না। 

রাজা। কেন? কি হয়েছে, বল না। 

ম্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসন্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই 
উচিত হয় না। কিন্তু---- 

রাজা । কেন? ধনদাসের এতে অপরাধট। কি ? 

ম্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কষ্ণার প্রতিমৃত্তি যে ও আপনাকে কেন 
এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্যেন না? 

রাজা । কে, না! কি কারণ, বল দেখি শুনি। 

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার 
উদর পুর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওর মত স্থার্থপর 
মানুষ কি আর ছুটি আছে? 

রাজা । বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্যোগী হয়েছিল? আমি 
তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আম্ক। তা এখন এ 
বিষয়ে কি কর্তব্য, বল দেখি? 

মন্্রী। আজ্ডা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ । 

রাজা । (সরোষে) বল কি, মন্ত্ি? তুমি উম্মাদ হলে না কি? 
এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্যে পারে ?কেন, আমার কি 
অর্থ নাই ?__সৈন্য নাই? নাকি বল নাই? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলল্ষ্ীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের ? 

রাজা । তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বলচো কেন? মান অপেক্ষা 
কি ধন না জীবন প্রিয়তর ? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন ! দেখ, 
প্রতি ছুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র 
সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ-- 

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন-_ 

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে 
আমাকে ভাল করে বল দেখি। 
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। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু 
তার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোককে বলে 
যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন। 

রাজা । বটে? মরুদেশের বর্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের 
পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন; তা! 
ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারা । 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধন্মাধন্মের বিচার আছে ? 
যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি মার রাজসিংহাসন পাবেন । 

রাজা । অবশ্য পাবেন! আমি তাকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো ! 
দেখ, মন্ত্রি, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, 
যে সে আমার বিপক্ষতা করে। এখন দেখি, মে আপন রাজ্য কি করে 
রাখে। 

মন্ত্রী। মহারাজ, 

রাজা । (গাত্রোথান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন.কি 1 
10: 

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ । এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্য 
লাভ করেছি। আপনার ন্বগীয় পিতা-_-- 


রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না; 
মন্ত্র, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ত কল্যে ? 

মন্্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম 
কাণ্ডে সহসা! প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না। ্‌ 

রাজা । মন্ত্রি মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু অপধশঃ চিরস্থায়ী । 
আমি যদি এ অপমান সহা করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে 
কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে । বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু 
এ কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অন্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে 
ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহতগুণে মরণ 
ভাল। তা তুমি যাঁও। 
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মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়৷ ) যে আজ্ঞ।, মহারাজ ! (স্বগত ) 


বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! ছুষ্ট ধনদ।সটাই 
এই অনর্থ ঘটালে ! 


[ প্রস্থান । 


রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো ! 
এত দিন রাজভোগে মন্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। 
তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হর়। (চিন্তা 
করিয়া ) যা হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত 
কুকন্ম করেছি, সকলেতেই এ দুষ্ট আমার গুরু । ওঃ! বেটার কি চমগ্কার 
বুদ্ধি। তা দেখি, এবারও কি হয়? 


প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গভা্ক 


জরপুর-_বিলাসবতীর গৃহ । 
( বিলাসবতী এবং মদনিক] | ) 


বিলা। বাঠ তোর, ভাই, কি বুদ্ধি? ধন্য যা হউক। 

মদ। (সহাস্ত বদনে)সে বড় মিছা কথা নয়? আমি উদয়পুরে 
যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা-আপনি হেসে মত্যে 
হয়। হা! হা! হা! 

বিলা। তাই ত1 কিআশ্চর্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই 
চিনতে পারে নাই ? 

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অন্গুরীটি দিত ? 

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা 
দিতিস্‌? 


মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। 
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আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে 
দেখতেম, দুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না। 

বিলা। বা তোর কি বুদ্ধি, ভাই! 

মদ। হা! হা! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দৃত, রাজকুমারী, 
আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর 
কি বলবো? 

বিলা। তাই ত? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় 
সুন্বরী ? 

মদ। আহা! শ্রন্দরী বলে সুন্দরী? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা 
করো না? আমি বলি, এমন বূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই! 
( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ । ) 

বিলা। ও কি লো? তুই যে একবারে বিরসবদন হলি? কেন? 
তিনি কি এতই তোর মনঃ ভূলিয়েছেন? ই! ই! অবাক্‌ কল্যে মা! 

মদ। ভাই, বলবো কি! রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথ মনে হলে প্রাণ 
যেন কেঁদে উঠে। আহা! সে মুখ যে একবার দেখে, সেকি আর ভুলতে 
পারে। 

বিলা। বলিস কি লো? তিনি কি এমন সুন্দরী? কি আশ্চর্য্য ! 
আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা 
ভাল করে বল দেখি, শুনি । 

মদ। কেন? তার কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল? 

বিলা। কে জানে, ভাই? তোর মুখে তার কথ শুনে আমার এমনি 
ইচ্ছে হচ্যে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাকে একবার দেখে আসি। 

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা 
চক্ষুঃ দিয়েছেন !_সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, 
বল দেখি। 

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা 
করিস? আজ তিন দিন। 
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মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর 
এখানে আসেন নাই । বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুঃ 
হয়েছেন! তা হবেনই ত। তার দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,।__ 
হা! হা! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মে কারো ঘটকালি করবে না। 
হা! হা! হা! ্‌ 

বিলা। হা! হা! হা! বোধ হয় না। 

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন । 
তা তুমি, ভাই, যদি তাকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর 
এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না। 

বিলা। ওমা,সেকিলো? ছি! ছি! তাও কি কখন হয়? 

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়? এই যে এসো না, 
তোমাকে, না হয়, মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। 
( উপবেশন ) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে 
এসে আমাকে সাধ। ( বদনাবৃতকরণ । ) 

বিলা। হা! হা! হা! বেশ লো বেশ! তুই, ভাই, কত রঙ্গই 
জানিস? তা আমি এখন কি করবো, বল? 

মদ। (গাত্রোথান করিয়া)কি আপদ! তুমিই না হয়, মান করে 
বসো । আমি নায়ক হয়ে সাধি! 

বিলা। ( উপবেশন করিয়৷ ) আচ্ছা--এই আমি বসলেম। 

মদ। এখন মান কর। 

বিলা। ' এই কল্যেম। ( বদনাবৃতকরণ।) 

মদ । হে্সুন্দরি, তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাহুগ্রাসে দেখে 
আজ আমার চিত্বচকোর 





বিলা। হা! হা! হা! 
মদ। ছি! ছি! ওকি? এ ত সব নষ্ট কল্যে।এমন সময়ে 
কি হাসতে হয়? 


বিল! । এ না, মহারাজ এই দিকে আসচেন ? 
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মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে 
উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার 

যোগাড় হয়েছে। 
[ প্রস্থান । 


( রাজা জগৎিংহের প্রবেশ |) 


রাজা । (স্বাগত) আজ তিন দিন এখানে আমি নাই। আর কেমন 
করেই বা আসবো? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ 
ছিল।--এ তিন দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র 
হয়েছে । আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে 
আসচেন। শত সহজ বীর । দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে 
রক্ষা করে? সেযাক। এ গৃহে ত পুষ্প-ধন্ুঃ আর পঞ্চ শর ব্যতীত অন্য 
কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ ভগবান্‌ কন্দর্পের রণভূমি! তা কই; 
বিলাসবতী কোথায়! (প্রকাশে ) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে 
থাকে? (অবলোকন করিয়া ) এই যে-_কেন, প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন 
হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ কি----এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি 
আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন। ) দেখ, ভাই, তুমি 
কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই ।-__কি 
আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জাত যাবে ? একটা 
কথাই কও। এ কি? একবারে নিস্তব্ধ !--তা তুমি যাঁদ ভাই, আমার 
সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই । আমি শত সহত্র 
কর্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে। 

বিলা। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্যি? 

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপয় 
আজ এত দয়াহীন হলে? 

বিলা। সে কি, মহারাজ 1 আপনি হচ্যেন রাজকুল- ়ামনি। তাতে 
আবার রাজ! ভীমসিংহের জামাই হবেন ;*_আমি এক 
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রাজা । তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো ।- ছি! 
ও কি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার 
উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্ধ্বনি) আহা ! এমন 
সুমধুর ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না? 


( নেপথ্যে গীত ।) 
[ কাফীজংল'--বং |] 


মনে বুঝে দেখ না, 
এ মান সহজে যাবে না, 
তাকিজান না? 
যে করে তোমারে যতন অতি, 
চাতুরী তাহার প্রতি ; 
তার প্রতীকার, না হলে আর 
কোন কথা কবে না। 
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী 
হয়েছে অভিমানিনী, 
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি, 
পায়ে ধরে সাধনা! 
রাজা । হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সথীরা 
আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্যে । তা৷ এসো, তোমার পায়েই ধরি ! এখন তুমি 
আমার লব দোষ ক্ষমা কর। ( পদধারণ। ) 
বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি 
কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ 
“নারীর মান রাখেন কি না। 
রাজা। আর, ভাই, পরিহাস ! ভাগ্যে তোমার রোগের ওষধ পেলেম, 
তাই রক্ষা ।-_-__-যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো? 
বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না! 
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( মদনিকার পুনঃ প্রবেশ | ) 


রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়। 

মদ। ওমা! সেকি,মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা! করেন ? 

রাজা । তুমি, সখি, মদন-কেতু । তুমি যে স্থানে বায়ুচালনা কত্যে 
থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে । অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে 
থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চ শরের আঘাতে লোকের প্রাণ 
বাঁচান ভার হয়ে উঠে । 

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ ? আপনি যদি মদনের 
শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ওষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন 
বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি? 

রাজা। হা! হা! সাবাশ্‌, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, 
সরম্বতীর পিতামহী 1-_---যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও । (স্ব্ণহার 
প্রদান । ) 

মদ। (প্রণাম করিয়া ) আমি মহারাজের এক জন ্ষুদ্র দাসী মাত্র ! 

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন। ) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের 
বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য? 

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার 
সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন । 

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত আর স্যর্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ 
টের পেয়েছি ; কিন্ত ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস 
হয় না! | 

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে? 

রাজা । হাঁ! তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে।, 

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে। 

[ প্রস্থান । 


বিলা। নরনাথ, ছুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল। 
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রাজা । তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? 
বিশেষত (হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর 
কাকেও ভাল বাসতে পারি ! 

বিলা। এ তো, মহারাজ, এই সকল মধু-মাথা কথা কয়েই আপনারা 
কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবস্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন 
দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না? 

রাজা । রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক ? তবে কি না, 
ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি-মূষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা 
ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যেই এ সব উদ্যোগ-__- 


( মনিকার পুনঃ প্রবেশ |) 


মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল 
হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাঁজকে 
একবার প্রমাণট দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি ) আম্মথুন তবে, মহারাজ ! 

রাজা। ( উঠিয়া ) আচ্ছা, তবে চল । তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই 
যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা] দেব তার ভয় কি? (উভয়ের অন্তরালে 
অবস্থিতি |) 

বিলা। ( স্বগত) ধনদাস ধূর্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাদ 
পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দু্ধর। 


( ধনদাসের প্রবেশ |) 


এসো) এসো, ধনদাস, বসো । তবে, ভাই, ভাল আছ ত? 
ধন। (বসিয়া ) আর, ভাই, ভাল ? কেমন করে ভাল থাকবো, বল? 
“উদ্দয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজসম্মুখে 
ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি 
বলবো ? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল। | 
বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে ? 
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ধন। না, তাত থাকে না। তবে কি না তুমি যদি, ভাই, আমার এ 
মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে? 

মদ। ( জনাস্তিকে ) মহারাজ, শুনছেন । 

রাজা। ( জনাস্তিকে ) চুপ 

ধন। (স্বগত ) মদনিকা না হবে ত সহত্রবার আমাকে বলেছে, যে 
বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে । আর এর ভাব ভঙ্গি দেখলে 
সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে ) তুমি যে, ভাই, 
চুপ করে রইলে? আমি যে তোমাকে কত ভাল বামি, তা কিতুমি 
জান না? 

বিলা। (ব্রীড়া-সহকারে ) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো ? 

ধন। সেকি, ভাই? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্বদা কমলিনীর 
সহিত সহবাস করে বটে, কিন্ত সে ফুল যে কি স্ুধারসের আকর, তা কেবল 
মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কন্ম বোঝা? 
হা! হা! হা! হা! 

রাজা । (জনান্তিকে) শুনলে? শুনলে বেটার স্পদ্ধার কথা? 
ইচ্ছা হয় যে এ নরাধমের মাথাটা এই মুহুর্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিক্ষোষ 
করণে উদ্ভত। ) 

মদ। (জনান্তিকে ) ও কি মহারাজ? আপনি করেন কি? (হস্ত 
ধারণ । ) ্‌ 

ধন। দেখ, বিলাসবতি,___ 

বিলা। কি বল, ভাই? 

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহিতি দাস, আর আমি এ 
রাজসংসারে কন্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার । 
(স্বগত ) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বনুমূল্য রত্ব আছে, তার কাছে 
সে কোথায় লাগে? তা একে একবার হাত করবার কি? এ দেশ থেকে 
একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে ) তুমি যে, ভাই, চুপ করে 
রইলে ? 
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বিলা। আমি আর কি বলবো ? 

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরূদেশ আক্রমণ কত্যে 
যাত্রা করবে। তা সে শঙন্ত্রবিষ্ঠায় যত নিপূণ, তা কারই অগোচর নাই ! 
রণভূমি দেখে মুচ্ছা না গেলে বাচি। তা! হা! হা! তা আমি বেশ 
জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর ছুটি নাই। 

রাজা । (জনাখিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? 
( মারিতে উদ্যত | ) 

মদ। (ধরিয়া জনাপ্তিকে ) করেন কি, মহারাজ ? একটু শান্ত হউন, 
আরো! কি বলে, শুনুন না। 

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচো, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে 
চণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে ! 

রাজা। ( জনান্ছিকে ) ভাল, দেখি, কার মুখে চুণ কালি পড়ে । কৃতত্ব! 
পামর ! 

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তত করি। চল 
আমরা কাল ছুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে 
থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল? 

রাজা! । (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া ) 
রে ছুরাচার নরাধম দাসীপুত্র ! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা ! তুই যে দেখচি 
চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্‌। 

ধন। (সভয়ে) কি সর্বনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন তা ত আমি 
স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এই বারে গেলেম, 
আরকি? এই ছুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে। 

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই? তুই যে কেমন লোক, তা 
আমি এত দ্রিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কন্ম নাই। তা বস্ুমতী 
এমন ছুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহা করবেন না! (অসি নিক্ষোষ।) 

বিলা। ( সসম্ত্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষম! 
দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র । সিংহ 

নু 
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কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ আমাকে এর প্রাণটি 
ভিক্ষ। দেন। 
রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অন্যথা কত্যে পারি না। আচ্ছা) প্রাণ 
দণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া ) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাব- 
লোকন কত্যে না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক ।-_ রক্ষক 1---- 
নেপথ্যে । মহারাজ ? 


( রক্ষকের প্রবেশ |) 


রাজা । দেখ্‌, এ ছুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মৃহূর্ে লয়ে যা। 
আর তাকে বল্‌গে, যে এর মাথা মুডিয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চুণ কালি দিয়ে, 
একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র 
ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে। 

রক্ষ। যে আক্তা, ধন্মাবতার ! (ধনদাসের প্রতি ) চল, 

ধন। (করযোডে জল নয়নে ) মহারাজ-_-- 

রাজা। চুপ, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাই নে। 
নেযা একে! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়। 

রক্ষ। চল। 


[ ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান । 


মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা! 
এখনই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা 
হউক, ইছুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে ফাঁদে 
পড়েছেন। হা! হা! হা! 

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ 
যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ । তবে কি না, মহারাজের চোক্‌ ছুটি 
যে এত দিনে খুললো, এও আহলাদের বিষয়। 

রাজা। এ ছুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে 
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লঙ্জা হয়। কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে 
ছেড়ে দিতে হলো । 

নেপথ্যে। ( রণবাছয ) (মহারাজের জয় হউক ) (রাজকুমারের জয় 
হউক )। 

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত 
হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে । আমাকে এখন যেতে 
হলো । 

বিলা। সে কি, মহারাজ? এত শীঘ্রঃ তবে আবার কখন দেখা 
হবে, বলুন? 

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো! আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে 
যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেও এ জন্মের মত 
এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া ) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা 
হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, এক একবার মনে করো, আর অধিক কি 
বলবো। 

বিলা। (নিরত্বরে রোদন ।) 

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে 
আছে! 

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পুথিবীর ক্ষত্রিয-কুল এ 
রণক্ষেত্রে একত্র হবে! সেয়া হউক। এখন এসো) বিলাসবতি, আমাকে 
হাস্মুখে বিদায় দাও এসে। 

মদ। এসো) সখি, মহারাজের সঙ্গে বার পর্য্যস্থ যাই। আর কাদলে 
কি হবে, ভাই? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে, মহারাজ 
যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে এসেন। 

[ সকলের প্রস্থান । 
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জয়পুর--নগরপ্রান্ত্ে বাজপথ-সম্মুখে দেবালয়। দ্রেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে 
বিলাসবতী এবং মদনিকা | 


মদ। আর কেন, সখি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্রানাদি করা যাক্‌গে, 
বেল! প্রায় ছুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, 
আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি? 

নেপথ্যে । ( রণবাছ্য | ) 

বিলা। এ শোন্‌ লো, শোন্‌। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসচেন। 

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বট! ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, 
কে আমচে? 

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা 
কৈ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্চি না। 

মদ। এখন, ভাই, কাদলে মার কি হবে? এ দেখ, মন্তীমহাশয় 
আমসচেন। 


(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ |) 


ম্ত্রী। বিধাতার নির্বন্ধ কে খগুন কত্যে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ 
তগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠলো! আহা, এতে যে কত 
সুন্দর তরু আর কত পশু পন্দী পুড়ে ভশ্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা 
আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলম্রোতঃ 
যখন পর্ধত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ কর! কার সাধ্য ? 
( নেপথ্যাভিমুখে ) একি? অজ্ঞুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে 
রয়েছে 1 

নেপথ্যে । আজ্ঞা, এই আমরা চললেম মার কি। 

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই? একি? এ 
সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে ? 
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নেপথ্যে । মহাশয়, গরু পাওয়া ভার । 

মন্ত্রী। (কর্ণ, দিয়া) জ্যা কি বললে? গরু পাওয়া ভার ! 
কি সর্ধনাশ ! তোমরা তবে কি কত্যে আছ ? 

নেপথ্যে । উঠ হে, উঠ, শীত্র করে গাড়ী গুলন যুতে ফেল । 

এঁ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি? 

এ। ও হে বাগ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে নাকি? বাজাও! 
বাজাও ! 

এ। মহাশয়, আশীর্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, 
বাজাও । 

এ । ( রণবাছ্য ) মহারাজের জয় হউক ! 

মন্ত্রী। (ব্বগত ) দেখিগে, আর কোন্‌ দল কোথায় কি কচ্যে? আঃ 
এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে? ভগবান সহত্রলোচন পারেন কি না, 
সন্দেহ ; আমার ত দুই চক্ষুঃ বৈ নয়! 
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বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে 
মহারাজের নিকট যাই। ও 

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে নাকি? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, 
বেলা প্রায় ছুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে 
ভেসে গা শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত 
হয় না। 

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে? 

ম্দ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণ্যাত্রা আরম্ভ কল্যে 
নাকি? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে 
না। হা! হা! হা! ওহেরাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা 
কাদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুজা! 
স্বন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্যন। হা! হা! হা! 
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বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল 
লাগেনা। 
মদ। একি? ধনদাস না? 


( নীচে দরিদ্রেবেশে ধনদাসের প্রবেশ |) 


ধন। (চতুদ্দিকু অবলোকন করিয়া স্বগত ) হে বিধাতঃ, তোমার 
মনে কি এই ছিল! আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ 
ভোগ করে, অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুকুরের ম্যায় আমাকে কি দ্বারে 
দ্বারে ফিরতে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্মের 
দোষ। পাপকরন্মের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! 
লোভমদে মত্ত, হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে ; তা না হলে রঘুপতি 
কি সীতাকে ফেলে স্ুবর্ণ-মুগের অনুসরণ কত্যেন? এই লোভমদে মত্ত 
হয়ে আমি যে কত কুকন্খ্ করেছি, তার সংখ্য। নাই। (রোদন ) প্রভূ, 
আমার অশ্রজল দিয়! তুমি আমার পাপপক্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! 
(রোদন) হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্বে হতো, তবে কি 
আর আমার এ দুর্দশা ঘটতো। 

মদ। আহ]! সখি, শুনলে ত1? দেখ, সখি, ধনদাসের দশা দেখে 
আমার যেকি পধ্যন্ত দুঃখ হচ্যে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, 
এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা ছুই কথা কয়ে আমি । 
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ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্ত 
সে ধন কারে সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যেলোকে কেন না বোঝে, 
এই আশ্চর্য্য । এই যে আমি এত করে এক গাছি রত্বমালা গেঁথেছিলাম, 
সে গাছি এখন কোথায় গেলো ? কে ভোগ করবে? হাঃ। 
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( মদনিকার প্রবেশ |) 


মদ। ধনদাস যে। 

ধন। ত্যা_কেন_কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি 
যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে ) দেখ, ভাই, আমি যত দূর দণ্ড পেতে 
হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার 

মদ। না) না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ 
করবো না। তোমার ছুঃখে জামি যে কি পধ্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা 
তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, 
কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে-_হাজার হউক, পরের ছুঃখ দেখলে 
আমার.মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, 
আমি তোমাকে এই অগ্কুরীটি দিলেম। 

ধন। ( সচকিতে ) আঃ এ অন্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে ! 

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে! এখন ভুলে গেলে 
নাকি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ 
হাস্য |) 

ধন। আ্যা-_-কাকে বললে, ভাই? 

মদ। মদনমোহনকে-_যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। 
আজব তা হলো ত? এই দেখ_-আমিই সেই মদনিকা ! 

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে ? 

মদ। আর কেমন করে বলবো? আমি না হলে এ সকল ঘটন৷ 
ঘটায় কে? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত আর নাই ; 
কিন্তু এখন টের পেলে ত. যে সকলেরই উপর উপর আছে? ভেবে দেখ 
দেখি, ভাই, ভূমি কত বড় দুষ্ট ছিলে! সে যা হউক, ঢের হয়েছে । এখন 
যদি তোমার সে হুষ্ট বুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, 
আমি যাকে ভেঙেচি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না। 

ধন। তোমার কথা শুনে, ভাই, আমি অবাক্‌ হয়েচি! তুমিই 
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তবে সেই মদনমোহন? কি আশ্চর্য্য !-আমি কি কিছুমাত্র চিনতে 
পারি নাই? 

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। এ দেখ, বিলাসবতী 
উপরে গ্লীড়িয়ে রয়েছে! ওর কাছে, ভাই, আর পিরীতের কথার নামও 
করো না। আর দেখ, এজনম্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো 
না। তার ফল তদেখলে? কিবল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর 
প্রতি) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে 
পেয়েছে । চল হে, ধনদাঁস, চল। 


| সকলের প্রস্থান। 


পঞ্চমান্ক 


প্রথম গণাঙ্ক 
উদয়পুর রাজগৃহ | 


( রাজা! ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ |) 


রাজা । কি সর্বনাশ! তার পর? 

ন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অনি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, 
যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারা কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে 
ভন্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন । রাঁজা জগংসিংহেরও 
এইরূপ পণ। 

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত ) বটে? এ কলিকালে লোকে 
একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? ( ললাটে করপ্রহার করিয়া ) হায়! হায়! 
মৃতদেহে কে না খড়গ প্রহার কত্যে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা 
না হতো) তা হলে কি আর এরা এত দর্প কত্যে পারতেন ? দেখ, আমার 
ধনাগার অর্থশৃন্ত ; সৈম্ বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমন্ত্যুর মতন এ 
সপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরক্্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্বনাশ করা কিছু 
বিচিত্র কথা! নয়।-হে বিধাত এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য 
কত্যে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাম করবেন ? 

মন্ত্রী। মহারাজ আপনি এত চঞ্চল হলে 

রাজা। (মরোষে) বল কি, সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে 
হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান? 
আর রাজা! জগতসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চরধ্য ! 
( পরিক্রামণ। ) | 

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময়? আমাদের 
এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরিদলকে কটুক্তিতে বিরক্ত করা 

১১ 
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উচিত? ( দীর্ঘনিশ্বাস ) হা বিধাত:, কুমারী কৃষ্ণীকে লয়ে যে এত বিভ্রাট 
ঘটবে, এস্বপ্নেরও অগোচর । 

রাজা । ( উপবেশন করিয়। ) সত্যদাস, বসো । 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ, ( উপবেশন |) 

রাজা । এখন এতে কি কর্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন 
দিকেই এ বিপদ্‌-সাগরের কুল দেখতে পাচ্ছি না। (দীর্ঘনিশ্বাস ) মন্ত্র, 
এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে শ্বখভোগ করেছি, তা 
ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত 
প্রতিকূল হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরাট, এও আমার 
শিরে যেন অগ্নিময় হলো! হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন ! 
এ কৃষ্ণ। আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়! 

মন্ত্রী। নরনাথ, এ স্ূর্যযবংশীয় রাজারা পূর্বকালে আপন কুল মান 
রক্ষার্থে যা যা কীন্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না? 

রাজা । সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন ম্মরণ 
করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন 
দ্বিগুণ বোধ হয় ; ও সব পুব্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দগ্ুও 
বাচতে ইচ্ছা করে-___ 

মন্ত্রী। মহারাজ-_-__ 

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে 
কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শুগাল গহ্বরে প্রবেশ করে ; কিন্ত 
সিংহের কি সে রীতি? 


( বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ 1) 


এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত? 


বলে। (উপবেশন করিয়া ) আজ্ঞা, হা, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত 
হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে 
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ভিন জন ফিরে এসেছে । যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, 
উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন । 


রাজা। সেকি? আমীর না ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন? 

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্ধনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ 
নাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন । | 

রাজা। আআ! বল কি? আহাহা! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা 
এ যবনকুলের কুলব্রত ! 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভুরি 
প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে। 


রাজা । জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি। 
বলে। আজ্ঞা, রাজা জগতসিংহ৪ প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। 
আর অনেক অনেক রাজবীরও তার সহায় হয়েছেন। 
মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সমরের কথা শুনলে যে কত দিক্‌ থেকে 
কত লোক গর্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরস্ত হলে সাগরের 
তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না। 
রাজা। না,তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্তব্য ? তুমি 
কি বল, বলেন্দ্র?, 
বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিম্বা স্বদেশের 
হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তত 
আছি। তবেকি না, এবিপদ হতে নিষ্ৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য । 
যা হোক, যে পর্যস্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্তে কখনই 
বিরত হবো না। এখন দেবতারা-_--- 
রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানব- 
জাতির ছুঃখে ছুঃখী হবেন। ছুরস্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তহিত 
হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সৃর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, মে ফেবল 
বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে। 
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বলে। যর্দি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, 
বিধাতা আমাদের অনৃষ্টে কি লিখেছেন । 

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই 
দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি, 
এই বলে কোন উচ্চ পর্ধত থেকে লাফ দেয়; কিম্বা জলন্ত অনলে প্রবেশ 
করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ 
পায়। 

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু, 

ম্ত্রী। ( বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন 
দেখি । ( পত্রপ্রদান। ) 

রাজা । ও কি পত্র, মন্ত্র? 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এযে 
কে কোথথেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই 





পাচ্চি না। 
বলে। কি সর্বনাশ ! রাম, রাম, রাম, রাম !---_এমন কথা কি মুখে 
আনতে আছে! 


রাজ।। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি? 

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যে পারি না, যদি 
আপনার ইচ্ছা! হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার 
সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র-প্রদান। ) 

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্ত-___ 

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি? রাম, রাম! 
এও কি কথা! ছি,ছি,ছি। 

মন্ত্রী। ( জনাস্তিকে ) তা--বলি--বলি-_এ উপায় ভিন্ন আর যদি 
অন্য কোন উপায় থকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন-___ 

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি । মহাশয় এ কি মনুত্তের 
কন্ম? 
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মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম । 
বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন । 

রাজা। (ক্ষণৈক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপুর্র্বক ) মন্ত্র 

মন্ত্রী । মহারাজ ! 

রাজা । এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে? 

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না। 

রাজা। দেখ, মন্ত্র, এ চিকিৎসক অতি কটু গুবধের ব্যবস্থা দেয় বটে, 
কিন্তু এ দেখচি, রোগ নিরাকরণ কত্যে সুনিপুণ | ( দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে 
অবস্থান।) 

মন্ত্রী। আজ্ঞা) হী! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন 
ওষধ নাই। 

রাজা । বলেন্দ)__-_- 

বলে। আজ্ঞা---- 

রাজা । ( দীর্থনিশ্বাস ) ভাই, কি'হবে ? 

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছি'ড়ে ফেলি। এ 
যে শক্রর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই । কি সর্বনাশ ! 

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস ? 

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদ্কাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন 
বন্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপুজায় রক্তদান করে থাকে । 

রাজা । সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত 
দেওয়াতে আর এ কম্মেতে অনেক পৃথক্‌। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, 
কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সব্ধনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্বনাশ 
অপেক্ষা 

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর 
চতৃর্দিক যেন অন্ধকার দেখি। আঃকি হলো! হা পরমেশ্বর !--না, না, 
না--এও কি হয় 1 
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মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসতী এই বংশের 
মানরক্ষার্থে অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন ; বিশেষতঃ যিনি 
নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাম্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহত্র 
জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত ? 

রাজা। হা, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর 
ব্যাপারে সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বাকি 
বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম ; স্থতরাং আমরা অনেক সহা কত্যে 
পারি? কিন্ত_--_ 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন ? 

রাজা । সত্যদাস, এ কথা কি গোপনে থাকবে ? 

মন্ত্রী। আজ্ছা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার 
চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের স্থষ্টি 
হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অন্পজীবী করেছেন। অতএব শোক 
কিছু চিরস্থায়ী নয়। 

রাজা । (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।-_না,-তাতেই বা 
কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষত আপন 
রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্‌ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না 
কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। 
আর এ বিবাদ ভগ্ন না হলেও সর্বনাশ । উঃ-_ না, না, (গাত্রোখান ) 
তাবলে কিআমি এ কর্মে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কন্ম 
চগ্ডালেও কত্যে পারে না। আর চণ্তাল ত মন্তুষ্ত, এমন কন্ম পশু পক্ষীরাও 
কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন 
শাবকগণকে প্রাণপণ যত্তে প্রতিপালন করে। 

মন্ত্রী। আক্তা, মহারাজ, এ তর্কবিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি 
বলেন, বীরবর ? 

বলে। আমি এতে আর কি বলবো? 

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা! করে আমার ন্েহপুত্তলিকা 
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কষ্ণার গ্রাণনাশ কত্যে সম্মত হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, 
অপত্যন্সেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা 
মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো? উঃ 
( বক্ষ-ম্থুলে হস্তপ্রদান ) হে বিধাত আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? 
আহা! এমন সরল] বালা !-_আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে----মাহা ! 
ও মা কৃষ্ণা-_আঃ-( মৃচ্ছাপ্রাপ্তি। ) 

মন্ত্রী। কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! 

বলে। হায়, এ কি হলো ?---কি হবে? এখানে কে আছে রে? 


( ভৃত্যের প্রবেশ |) 

ভৃত্য । কি সর্বনাশ! একি ”-নহারাজ !-_-এ কি ? 

মন্ত্রী। বারবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ উপস্থিত। তা আমুন, 
আমরা মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীত্র গিয়ে 
রাজবৈগ্ধকে ডেকে আন্গে যা। 

ভূত্য। যে আজ্ঞা। 

 প্রস্থান। 
| আপনি মহারাজকে ধরুন । 


[ রাজাকে লইয়। উভয়ের প্রস্থান । 


৩ 
উদয়পুর--একলিঙ্গের মন্দি র-সম্ঘুখে | 
(ভৃত্যের প্রবেশ |) 
ভৃত্য। (স্বগত) উ$ কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা 


ষায় না। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া ) কি ভয়ানক স্থান। এখানে ষে 
কত ভূত, কত প্রেত; কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ 
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যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। 
( সচকিত) ও বাবা! ওকি ও? তবে ভাল!__একটা পেঁচা! আমার 
প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো ! শুনেছি, পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাখী। তা 
হতে পারে । ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে । 
দুর! দূর! ( পরিক্রমণ ) কি আশ্্য্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ 
অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন । আহার, নিদ্রা, রাজকর্ম, সকলই একবারে 
পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্বদাই “হে বিধাতঃ আমার কপালে কি এই 
ছিল! হা! বসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে 
তোমার ভক্ষক হতে হলো!” কেবল এই সকল কথাই ওর মুখে শুনতে 
পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ-_সচকিতে ) ও আবার কি? লম্বা ষেন 
তালগাছ! ও বাবা! কি সর্বনাশ! একি নন্দী না ভঙ্গী, না বীরভদ্র ? 
বুঝি বীরভদ্রই হবে ! তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে! উঃ। 
ও বাবা! এই দিকেই যে আসচে। 


( রক্ষকের প্রবেশ |) 


কে ও? ও! রঘুবরসিংহ! আঃ! বীচলেম। আমি, ভাই, তোমাকে 
বীরভদ্র ভেবে পলাতে উদ্যত হয়েছিলাম । তা তুমিও প্রায় বীরভদ্্র বট ! 

রক্ষ। চুপ করহে। এত চেঁচিয়ে কথা কইও না। 

ভৃত্য। কেন? কেন? কিহয়েছে? 

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাচেন কি না, 
সন্দেহ। 

ভৃত্য । বল কি, রঘুবরসিংহ ? 

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মৃচ্ছ! যাচ্যেন। ভগবান্‌, শুদাস 


আর তার প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ওঁধধপত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই 
কিছু হয়ে উঠচে না। আহাঃ মহারাজের ছুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। 


আর রাজকুমার বলেক্দ্রও, দেখচি, অত্যন্ত কাতর | দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে 
ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। ছুই জনে যেন এক প্রাণ। 
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ভৃত্য। তার সন্দেহ কি? | 

রক্ষ। তৃমি ত, ভাই, সব্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের 
এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার ? 

ভূত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে 
থাক। তাতুমিকিকিছু জাননা? 

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না! তবে অনুমানে 
বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, 
এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্বদা তারই 
নাম শুনতে পাই। 

ভৃত্য । বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি। 


( বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ |) 

বলে। (স্বগত) কি সর্বনাশ; এ কি আমার কর্ম; হস্তী সুকুমার 
কুম্থমকে দলন করে ফেলে বটে? তাসেপশু বৈ ত নয়। রূপ লাবণ্য 
গুণবিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ । কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্যে পারে? 
না, না, এ আমার কন্দ নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই 
কর্তব্য । (প্রকাশে ) রঘুবরসিংহ 1 

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি ! 

বলে। শীস্ত আমার ঘোড়া আনতে বলো । 

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি ) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে ; 
এসো না, ভাই, আমরা দুজনেই যাই। 

ভূত্য। আচ্ছা, চল। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 


( মন্ত্রীর প্রবেশ |) 
মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? 
আপনি এত বিরক্ত হলে সর্বনাশ হয়! আম্গুন, মহারাজ আপনাকে 


আবার ডাকছেন । 
১২ 
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বলে। (হস্ত ছাড়াইয়৷ ) তুমি বল কি, মন্ত্রিঃ? আমি কি চগ্ডাল? 
না পাষণ্ড? এ কি আমার কন্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ 
আমাকে কেন মগ্ন কত্যে চান? আ্যা? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ 
দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে 
নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি 1_-এহিক স্থখের জন্যে লোক পরকাল 
নষ্ট করে; কেন না, পরকালে যে কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্ত 
তূমি বল দেখি, পাপ কর্মের প্রতিফল কি ইহ কালেও ভোগ কত্যে হয় 
না? মন্ত্বি তুমি এ ঘ্বণাম্পদ কণ্ম কত্যে আমাকে আর অনুরোধ 
করো না। 

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন । 
এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়। 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


( চারি জন সন্গ্যাসীর প্রবেশ |) 


সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্‌ ভোলানাথ ! 
(সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে ) বোম্‌ মহাদেব ! 

প্রথম। গৌসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অগ্য রাত্রে মহারাজের 
কোন বিপদ্‌ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে 
জানতে পারলেন? 


দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট 
আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্তব্য। অগ্ঠ সায়ংকালীন 
ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে! কিঞ্চিৎ পরে 
রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে 
একটা রক্ততোতঃ নির্গত হচ্যে। তৎুপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে 
দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্যেন, আর সকল দেবগণ 
হাহাকার কচ্যেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর 
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চি 


মেঘগঞ্জন আরম্ভ হলো। বাপু» এ সকল কুলক্ষণ। এতে যেন কোন 
বিশেষ বিপদ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই। 

প্রথম । তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না। 

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ধবন্ধ তা অবশ্যই ঘটবে ; অতএব 
মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাকে উদছ্িগ্র করা হবে। আর 
কোন উপকার নাই । 

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ্‌ ঘটতে পারে? 

ছিতীয়। তা কেবল ভগবান একলিঙ্গই জানেন । আমার অনুমান 
হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে 
পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা 
এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, 
অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে। 

সকলে । বোম্‌ কেদার ! হর-হর-হর ! বোম্বোম্বোম্‌! 


| সকলের প্রস্থান । 


( বলেন্দ্র ও মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ |) 


ম্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ 
করে বনবাসে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের 
আজ্ঞ! অবহেলা! করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না। 
বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি? আমি যখন মহারাজের 
পা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে? 
মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে? 
বলে। দেখ, মন্ত্র, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন । হায়! 
হায়! আমার অৃষ্টে এমন কেন ঘটলো? অবশ্য আমার পূর্বধজম্মে কোন 
পাপ ছিল; তা না হলে-_( নেপথ্যে ) বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তত। 
'বলে। আচ্ছা । আমি চললেম, মন্ত্রি। 
[ প্রস্থান । 
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| (স্বগত ) রাজকুমার যে এ হুরহ কশ্মে সম্মত হবেন, এমন তত 
কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এখন বনু কষ্টে সম্মত হলেন। 
আহা! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায়! 
হে বিধাতঃ এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বন!। 


( রাজার প্রবেশ 1) 


রাজা। সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে? হায়, হায়! হে বিধাতঃ 
আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে ? বাছা, আমি কি আর তোমার 
সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না? হায়, হায়! ছিঃ) আমি কি পাষগু! 
নরাধম-__--- 

মন্ত্রী । মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন । 

রাজা । সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো? 

মন্ত্রী। ধন্মাবতার, 

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধন্মাবতার বল? আমি 
চগডাল অপেক্ষাও অধম। আমি খয়ং কলি অবতার । 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়। 





( ঝড় ও আকাশে মেঘগঞ্জন | ) 


রাজা। ( আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়৷ ) রজনী দেবী বুঝে 
এ পামরের গ্িত কন্ম দেখে, এই' প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন ; আর চন্দ্র ও 
নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুগ্ডা-রূপে গর্জন কচ্যেন। 
উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালম্বরূপ অন্ধকার! হে তম+ তুমি 
কি আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্ভত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে 
পুনঃ পুনঃ এ দীপ্তিমান্‌ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্থিত কচ্যেন। 
বজের কি ভয়ঙ্কর শব! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন 
বজ্বাঘাত হউক না? ( উদ্ধে অবলোকন করিয়া ) হে কাল, আমাকে গ্রাস 
কর। হেবজ্র! এপাপাত্বাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষগুকে 
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পৃথিবীতে আর কেন রাখ! বিনাশ কর।--কৈ? এখনও বস্ত্রাঘাত হলে! 
না?_কৈ? বিলম্ব কেন। (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া ) এই 
নেও !--এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন 
নাকি? (বিকট হাম্য।) 

ম্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্‌ উপস্থিত! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় 
হলেন। (প্রকাশে ) মহারাজ, আপনি ও কি করেন? আনুন, এক্ষণে 
রাজপুরে যাই। 

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্যে 1 মৃত্যু হবে না? কেন 
হবেনা? কেন ?-কেন1-শ্ট্যা! কি হবে? তবে কি হবে?-আমার 
কি হবে? ৮ 

মন্ত্রী। (স্থগত) এ কি সর্বনাশ! এখন কি করি? এঁকে লয়ে 
নিসচা 

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন, মা? এস, এস, একবার 
তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা?_আহা !--আমি 
যে তোমার ছুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল বাসতে।_( রোদন ) 
ও কি ভাই বলেন্ত্র? ও কি 1?--ও কি1?কি কর1কি কর? এমন 
কন্ম-_ও£( মুচ্ছাপ্রাপ্তি |) 

ম্ত্রী। (স্বগত) এ কি? এ কি? এ কিসর্ধবনাশ!__কিহবে? 
এখানে যে কেউ নাই। ( উচৈঃম্বরে ) কে আছিস্‌ রে! 


(ভৃত্য ও বক্ষকের প্রবেশ ।) 


ভূত্য। একি? কি সর্ধনাশ। 
মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শী রাজপুরে লয়ে চল। 


[ রাজাকে লইয়া প্রস্থান । 


তৃতীয় গর্ভা্ক 


উদয়পুর--কষ্কুমারীর মন্দির । 
( অহল্যাঁদেবী এবং তপন্ষিনীর প্রবেশ |) 


অহ। (চতুদ্দিক অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কঞ্চা ত 
এখানে নাই? 

তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশাল! থেকে আসেন 
নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন? 

অহ। (নিরুত্তরে রোদন । ) 

তপ। (হস্ত ধরিয়া)ছি,ছি! ওকি মহিষি? স্বপ্নও কি কখন সত্য, 
হয়? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো; আর কত শত 
রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্ধে দেখে, 
তাকি সব সত্য হয়? 


অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে; আপনি আমার কৃষ্ণাকে 
ডাকুন। আমি একবার তার াদবদনখানি ভাল করে দেখি। (রোদন ।) 

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অঙ্ঠুত 
স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি। 

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠে! 
(রোদন । ) 

তপ। কেন, বৃত্ান্তটাই কি? 

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি এ ছুয়ারের কাছে ঈাড়িয়ে আছি, 
এমন সময়ে এক জন ভীমরূগী বীর পুরুষ একথান অসি হস্তে করে এই 
মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে-- 

তপ। কিআশ্চর্য্য! তার পর? 

অহ। আমার কৃষ্ণ! যেন এ পালগ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর 
এঁ বীর পুরুষ কল্যে কি, যেন এ পালক্কের নিকটে এসে তাকে খড়গাঘাত 
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কত্যে উদ্ধত হলো; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিদ্রা 
হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে ; বলতে পারি না। (রোদন ।) 

তপ। আপনি কি জানেন না মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, 
আর ভাল দেখলে মন্দ হয়? 

অহ। সে যা হৌক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই 
এ মন্দিরে শুতে দেবো না। 

তপ। (সহাস্য বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি? (নেপথ্যে 
যন্ত্রধ্বনি ) এ শুনুন! আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় 
আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার 
সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় 
দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ন হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মন:গীড়া দেবেন ? 
আর বিবেচনা করে দেখুন ন! কেন, স্বপ্ন নিদ্ৰাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। 
চলুন আমরা এখন যাই । 


[ উভয়ের প্রস্থান। 


( খড়গহস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ |) 


বলে। (স্বগত ) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, 
তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্যে যেন আমার পা আর উঠতে 
চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা 
কি বীর পুরুষের ধন্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝন্ঝটে 
ফেললেন? এ নিদারুণ কন্মকি অন্য কারো দ্বারা হতে পারতো না? 
ইচ্ছা করে, যে কৃষ্তাকে না মেরে আপনিই মরি! ( দীর্ঘনিশ্বাস ) কিন্ত 
তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না? (শয্যার নিকটবর্তী হইয়া) কে? কৃষ্ণা 
ত এখানে নাই। বোধ হয় এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি 
করি? (পরিক্রমণ। ) (নেপথ্যে গীত। ) (স্বগত ) আহা! হে বিধাতঃ 
আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্যে নীরব কত্যে এলেম ? এ 
পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন ! হায়, হায় ! 
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হে বিধাতঃ তুমি কি নিমিত্ব এ রাজবংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে ! 
এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, হায়! 
বসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঙের গ্রাসে পড়তে আসচো! (অন্তরালে 
অবস্থিতি। ) 


( কৃষ্ণজার সহিত তপন্থিনীর পুনঃ প্রবেশ |) 


তপ। বাছা, এত রাত্রি পধ্যন্তু কি গান বাচ্ঠেতে মত্ত থাকতে হয়? 
যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করণে, 
আর বিলম্ব করো না। 

কৃষা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন 
দেখি? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করছিলেন কেন ? 

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ; তাতে আবার তুমি তার 
একটি মাত্র মেয়ে! আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে 
উড 

কৃষ্ণা। (সহাস্ত বদনে ) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ 
মন্দির থেকে চুরি কর্যে নেযাবে? 

তপ। বংসে, তাও কি কখন হয়! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ 
করা কি যার তার সাধ্য। 

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঠ ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি । 
নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভৃষা পরিত্যাগ করে ছুঃখসাগরে 
মগ্ন হয়ে রয়েছেন । 

তপ। (সহাস্য বদনে ) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত. থেকে 
শিখলে ! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় 
ছুই প্রহর হলো । 

কৃষা। যে আজ্ঞা। 

তপ। তবে আমি এখন আসিগে। 

| [ প্রস্থান । 
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কষ্ণ। (স্বগত ) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, 
কিন্ত শুনেছি, তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্য সামন্ত লয়ে জয়পুরের 
রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন ;-তা দেখি, বিধাতা আমার 
কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস ) সুভদ্রার জন্যে অঙ্কন যেমন 
যছুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো । 
( গবাক্ষ খুলিয়া ) ইঃ কি ভয়ানক বিদ্যুৎ । যেন প্রলয়কালের বিশ্ফুলিঙ্গ 
পাপাশ্ার অন্বেষণে পৃথিবী পর্যটন কচ্যে। আর মেঘের গর্জন শুনলে 
মহামহাবীর পুরুষেরও হাত্কম্প হয়। উঠ কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্যে। আজ 
একি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্বতের ন্যায় অটল ; প্রবল ঝড় 
বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্ত যার! ঝুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, 
নাজানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্যে! আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা 
করুন। হে বিধাতঃ সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা 
অপূর্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্রালিকায় ইন্দ্রতুল্য এশ্বরধ্য ভোগ কচ্যে, আর কেউ ব৷ 
আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও 
বলি, অগট্রালিকায় বাস কল্যেই যে লোকে সুখী হয়, এমন নয়। আমার 
ত কিছুরই অভাব নাই, তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই 
সখ! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? 
পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগচে না। আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবন্ধ 
পক্ষীর শ্যায় ব্যাকুল হয়েছে । দেখি দেকি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ 
হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর 


মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। 
(শয়ন ।) 


( বলেক্দ্রসিংহের পুনঃ প্রবেশ |) 


বলে। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমন কর্ন কত্যে এলেম, 
যে পাছে একবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদ- 
ক্ষেপণ কত্যেও আশঙ্কা হচ্যে। আমার এমনি বোধ হচ্যে যেন পদে 
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পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্যে আসচেন। তা হলেও এক প্রকার 
ভাল হয়। রজনী দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কশ্শ আপন 
ইচ্ছায় কচ্যি না। (নিকটবর্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ 
রাঁজকুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পন্পটি যথার্থই কি ছিন্ন ভিন্ন কত্যে 
এলেম। এমন সুবর্ণমন্দিরে সি'দ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা 
অপেক্ষা কি আর পাপ আছে! (চিন্তা করিয়া) তাকি করি1 জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ । (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দেখচি 
মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই! তাজন্মের 
মতন বাছার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি! (মুখ দেখিয়া ) হে বিধাতঃ, 
আমি কি রানু হয়ে এমন পূর্ণ শশীকে গ্রাস কত্যে এলেম? আমি কি 
প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিতে জলমগ্নর কত্যে এলেম। 
(নয়ন মার্জন ) আহা মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার 
প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছি । আহা! বাছ এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রীদেবীর 
ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্ধারা 
পরম স্ুখান্ভব কচ্যেন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যন্বরূপ কাল এসে উপস্থিত 
হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য 
ভাল বাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হ্বদয়ে অপার স্রেহরস 
প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্যে হলো? বলেন্দ্রের অস্ত্রের 
কি শেবে এই কীন্তি হলো? ধিক! ধিক! (চিন্তা করিয়া) তবে 
আর কেন ?1--9:! এ ন্লেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম? দ্রৌপদীর 
বস্ত্রের ম্তায় একে যত খোল, ততই বাড়ে ! হে পুথিবি, তুমি সাক্ষী । ছে 
রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী । (মারিতে হস্ত উত্তোলন । ) 

কৃষণা। (সহসা গাব্রোখান করিয়া ) শ্যাশ্যা-কাকা! এ কি? 
একি? 

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ । ) 

কৃষ্ণা। তআযা-কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে 
এসেছেন ? 
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বলে। না, এমন কিছু নয়! কেবল তোমাকে একবার দেখতে 
এসেছি। তা বসে! তা বগুসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি 
চল্যেম। 

কষ্ণা। কাকা, আপনি এক জন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি 
এ দাসীর সঙ্গে প্রবর্ণনা করা উচিত? 

বলে। ( ব্দনাবৃত করিয়৷ নিরুত্তরে রোদন |) 

কৃষ্ণা । (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত ) একি? (অসি বক্ষংস্থলে 
গোপন ও প্রকাশে ) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে 
সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন । ্ 

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি 
ত তোমার কাকা নই, আমি চগ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম । 
(রোদন ।) 

কৃষ্ণা। সেকি, কাকা? 

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী !_হে পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে 
স্থান দান কর! (রোদন ।) 

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন? 

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছিলাম । 

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি ? 

বলে। বাছা) তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণ! তুমি কি অপরাধ কাকে 
বলে, তা জান? (রোদন ) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের 
রাজা জগতসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে 
বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরীকে ভম্মরাশি কর্যে এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড 
করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! 
এই জহন্তেই-_-_--_ 

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে-__ 

বলে। মা, আমি আর কি বলব? তার অনুমতি ভিন্ন আমি কি 
এমন চণ্ডালের কন কত্যে প্রবৃত্ত হই ? 
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কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচ্যেন কেন? 
আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আমুন গে। আমি তার 
পাদপদ্মে জম্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী ! রাজকুলপতি 
ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি 
কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাচ্য ) এ শুনুন ! কাকা, 
একবার এ ছয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপ- 
লাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উন আমাকে এর আগে আর একবার 
দেখা দিয়েছিলেন ; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ 
মন্দির সহসা নন্দনকাননের মৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার 
কি সৌভাগ্য! 

নেপ। (পদশব্দ।) 

বলে। একি? একি? 


( রাজার পশ্চা পশ্চাঁ মন্ত্রীর প্রবেশ |) 

রাজা । (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্তত; অবলোকন । ) 

মন্ত্রী। ( কৃষ্ণাকে দেখিয়। স্বগত ) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। 
আঃ! রক্ষা হউক! (অগ্রসর হইয়া! বলেন্দের প্রতি জনাস্তিকে ) 
রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাত 
উন্মাদপ্রায় হয়েছেন? 

বলে। সেকি? সর্বনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন |) হায়, 
হায়! কিহলো! তা মন্ত্ি, তুমি ওকে এখানে আনলে কেন? 

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সুতরাং 
আমাকে তুর সঙ্গে আসতে হলো। কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। 
আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর 
এ গুরুতর পাপকর্দে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন 
কত্যে এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে ।-হায়, হায়, 
রাজকুমার_--_ 
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রাজা । বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কন্মও করে। (গাত্রোথান 
করিতে করিতে ) কর কি, কর কি? না) না, না) না) মানসিংহ, 
মানসিংহ, মানসিংহ! ভু'ঃ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো । আমি 
এই চল্যেম। (কিঞ্চিত গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা? 
কেন 1__মা, একবার বীণাধ্বনি কর ।_ মা, একটি গান কর ।_ আহাহা-_ 
এ, এ, হা! আমার কুললক্ষ্মী ! তুমি কোথা গেলে ! (রোদন ।) 

কৃষ্ণা । (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা) পিতা এমন 
কচ্যেন কেন? পিতঃ১ আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন 
কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি 
হবে? জীবন কখনই চিরন্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল 
মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকন্ম 
আছে? (আকাশে কোমল বাধ) এ শুনুন! রাজসতী পদ্মিনী 
আমাকে ডাকছেন ! উনি এর আগে আমাকে স্বপ্ধে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, 
যে “কুলমান রক্ষার জন্যে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, স্ুরলোকে 
তার আদরের সীমা নাই।” পিতঃ আপনি এ দাসীকে জন্মের মত বিদায় 
দেন! এই অস্তুকালে যে মায়ের পা ছুখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা 
বড় ছুখ মনে রেল! (রোদন ।) 

বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না! 
তোমার শত্রর অন্তুকাল উপস্থিত হউক । 

কৃষ্ণা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন 
নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে 
লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে? কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাষ্টে 
দেবপ্রতিমা নিশ্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে 
মরে, সে চিরম্মরণীয় হয়। 

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের 
জীবনসর্ববন্থ! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর ? 

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি 


১০৬ মধুস্দন-্রস্থাবলী 


আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভাল বাসেন, তা আপনি এখন আমার 
সকল অপরাধ মার্জনা করে আমাকে বিদায় দেন! পিত১ আপনি 
নরপতি ; বিধাতা আপনাকে কত শত সহত্্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্যে 
এই রাজপদে নিষুক্ত করেছেন; তা আপনার তাদের সুখ ছুঃখ বিস্মৃত 
হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন 
বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি, 
যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না? পিতঃ আপনার এত 
আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্বাদ করুন, যেন এ ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত 
হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি । (চরণে পতন ।) 

রাজা। এ না মানসিংহের দূত 1--এত বড় স্পদ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে ? 

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ আমি আপনার নিকট কি অপরাধ 
করেছি? 

রাজা। কি অপরাধ ?-_-আমার নিকটে ছলনা? দূর হঃ, দুর হঃ ! 

মন্ত্রী। এ কি সর্বনাশ! 

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এ সময়ে পিতাও 
কি বিমুখ হলেন? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, 
যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল বাগ্চ ) আঃ 
আমি এই যাই ।-_কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন । ) আপনিই 
আমাকে বিদায় দেন। 

বলে। উঠ মা, উঠ! ছি, মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন ) তুমি 
আমাদের জীবনসর্ধন্ধ! তোমাকে বিদায় ( আকাশে কোমল বাচ্ |) 

কৃষ্ণা। জ্রননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়গাঘাত ও শয্যোপরি 
পতন | ) 

সকলে। একি! একি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ ! 

বলে। হে বিধাত১ তোমার মনে কি এই ছিল! হে পরমেশ্বর, 
আমাদের কি করলে ! বসে; তুমি কি আমাদের যথার্থ ই ত্যাগ করলে! 
হায়, হায়! (রোদন ।) 


কষ্চকুমারী নাটক ১০৭ 


( তপস্থিনীর প্রবেশ ।) 


তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ধনাশ! এ 
রাজকুললক্ষ্রী এ অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্বদীপ কে নির্বর্বাণ 
কল্যে 1? হায়, হায়! (রোদন ।) 

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে! এ দিকে এই, আবার 
ও দিকে মহারাজের দশা দেখেচেন? আহাহা ! দাদা, তোমার অনৃষ্টে 
কি এই ছিল! ভগবতি__ 

তপ। কেন, কেন ? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কচ্যেন 
কেন? 

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অপৃষ্টে করে! মহারাজ হঠাত 
মহা উম্মাদ হয়ে উঠেছেন । 

তপ। কেন? কারণ কি? 


( অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ |) 


অহ। (নেপথ্য হইতে) টে? কে? আমার কৃষ্ণা কোথায়? 
(অবলোকন করিয়া) একি? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন? 
__-- যা 1---এযে রক্ত !-_ মহারাজ, এমন কে করলে? 

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? 
ওতে কি আর উনি আছেন? 

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কন্ম করেছেন! ও মা, আমার কি সর্বনাশ 
হলো? (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন ) আহা! বাছা আমার 
নববর্ণলতার হ্যায় পড়ে আছেন ? ওম! কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা 
এসে ডাকছি যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? 
উঠ, মা, উঠ । ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো ? (রোদন ।) 

কৃষ্ণা । (মৃহূম্বরে ) মা৮_এসেছো ? আমাকে পায়ের ধুলো দেও। 
মা-পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,__তুমি ওকে আমার নকল 


১০৮ মধুস্থদন-গরন্থাবলী 


দোষ ক্ষমা কর্ত্যে বলো । মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী 
আছি, সে সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, 
তোমার এ ছৃঃখিনী মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো (মৃত্যু 
আকাশে কোমল বাছ্য। ) 

অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, 'মা! (রোদন) একি? 
আবার যে মা আমার চুপ করলেন? ওমা, কৃষ্ণা! ওমা! ও মা! ও 
মা! (মৃচ্ছা।) 

তপ। এ আবার কি হল?-_রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন । 
মহিষি, উঠন, মহিষি, উঠন, হায়, হায়! একবারে কি সব ছারখার হলো 1 

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি ব্বপ্ন- মহারাজ, এ কর্ম 
কে করলে? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?-ও কি?. (উঠিয়া) 
তোমরা যে সকলেই চুপ করে রৈলে ? 

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে? (হস্ত ধরিয়া) দেখ, 
তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেচো ? কৈ? 

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছঁও না। তোমার হাতে 
আমার কষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে । মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জম্মের 
মতন বিদায় হলেম। 

[ বেগে প্রস্থান । 


মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন 
দেখুন গে । 


[ তপস্ষিনীর প্রস্থান । 


রাজা । মহিষি, কোথা যাও? কোথা যাও ?-_গেলে, গেলে, গেলে ? 
তুমিও গেলে । (রোদন ) হাকষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আছি 
যাই মা, আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র,কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা ! আমার কৃষ্ণা। (রোদন ।) 

ন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে 
এই দেখতে হলো। (রোদন । ) 


কৃষ্ণকুমারী নাটক ১০৯ 
( অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্ষিনীর পুনঃ প্রবেশ |) 


তপ। হায়! হায়! কি হলো !_ রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ 
কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি 
বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা ? হায়, হায়, হায়! 

বলে। মন্ত্রি আর কি? সকলই শেষ হলো । ( রোদন ) হায়! হায়! 
হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন ।- দাদা, এ দেখুন, আমাদের 
রাজকুললক্ষ্মী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন । আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? 
হায়, হায় ! 

রাজা । বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা !__-আমার কৃষ্ণা । 

বলে। আহাহা ! দাদা, তোমার জ্ঞান শুন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই 
জানতে পাচ্যো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার 
সৌভাগ্য বলতে হবে! হায়, এমন সময় জ্ঞান থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়! 
ভাল! এযাতনা কি সহ করাযায়! (রোদন) 

সত্য । রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা । মহারাজকে এখান থেকে 
লয়ে যাওয়া! যাক। আর আসন্ন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাকগে। এ 
দিকের তো সকলি শেষ হলো! । হায়, হায়! হে বিধাতঃ তোমার কি অদ্ুত 
লীলা। আসুন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি। 


( যবনিকা পতন ।) 


গ্রন্থ সমাঞ্ত। 


১৪ 


পাঠভেদ 


মধুস্দনের জীবিতকালে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল! 
প্রথম সংস্করণ ১২৬৮ সালে (পৃ. ১১৫), দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭২ সালে (পৃ. ১১৫) ও 
তৃভীয় সংস্করণ ১২৭৬ সালে (পৃ. ১১৮) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে 
খুঁটিনাটি পরিবর্তন আছে, কিন্ত তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয়েরই পুনর্ম্রণ মাত্র । আমরা 
নিয়ে গ্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ দিলাম । 


পৃ, পংক্তি প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণ 
৩ ১৮ কেন এত প্রতিকূলতা কেন প্রতিকূলতা 
৬ ৯ আর মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক তত. যহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর 
একটাও একটাও 
১৫৮ মন দিয়া মন দিয়ে 
২২ ২৩ কর্যেছিলেম কর্যেছিলাম 
২৯ ২৭ ভাবছিলেম ভাবছিলাম 
৩১ ১২ সেকিন্ত সেকিছু 
৩২ ৪ প্রচার হলোই -- 
৩২ ২৩ মভারাজের মহারাজার 
৩৪ ২২ এ কথার প্রচার এ কথা প্রচার 
8৪ ১১ মহামণির লোভে বন্থরেশে অন্ধকারময়ু মহামণির লোভে অন্ধকারময় 
৪৭ ১৬-১৭ আর আমার সেহাত ছাড়া আর সে আমার হাত ছাড়! 
৫৫ ৯ অহল্যাদেবী এবং কৃষ্কার অহল্যাদেবী ও কৃষ্কার 


১৯-২* আমার বোধ হয়, এখনি এলেন্‌ বল্যে। বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বল্যে। 
€ঙ ৯ এমন ত টি 


&৯  ৯-১* আদযের সীমা নাই”। আদরের সীষ্! থাকে না।” 

৭১ ২২ তোমার বদনশশী অভিমানরূপরাহগ্রাসে তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ 
দেখে রাহুগ্রাসে দেখ 

৭8 ২৪ যেআজ্ঞা, তবে - 

৭৬ ১৬০১৭ অসি নিষ্কোষ করায় উদ্ভত অসি নিষ্কোষ করণে উদ্ভতত 

৭৮ ৩-৪ আচ্ছা, ওয় প্রাণ দণ্ড কর্বে। ন1। আচ্ছা, প্রাণ দণ্ড করবে! না। 


৮৫ ১৯২৭ কথা গুনে কিন্থির হয়ে ধাক! শপ 
৯১ 8 আমার আদৃষ্টেকি তুমি এই লিখেছিলে ! আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? 


১১২ 


১৪ 
৯৭ ২৩ 


১৭৭ ১২ 
১০৮ ১১ 
১৫ 


মধুসুদন-গরস্থাবলী 


প্রথম সংস্করণ 


এ বিষয় জ্ঞাত করলে 

বা হউক, 

দীপ্তিমান্‌ 

[রাজাকে লইয়া সকলের প্রস্থান। 
নিমিত্থে 

গানবাছাতে 

কেন? এর কারণ কি? 

একি? 

আমাকে আর ছু'ওনা। 

হায়! হায়! 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


এ বিষন় জ্ঞাত করালে 
যাহ] হউক, 

দীপ্তমান্‌ 

[ রাজ্কাকে জইর। প্রস্থান । 
গানবান্ধেতে 

কেন? কারণ কি? 
ওকি? 

আমাকে ছু ওনা | 


 মায়া-কানন 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত 


| ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ] 


সম্পাদক £ 


শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীজনীকান্ত দাস 





ইঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 
২৪৩১, আপার সারফুলার রোড 
কলিকাড। 


কান 
শ্ররামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ 


প্রথম সংস্করণ-- জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৮ 
দ্থিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন, ১৩৫০ 


মূল্য এক টাক| চারি আন। 


মুস্রাকর--ওসৌনীম্াখ ধস ্ 
শনিরঞম গ্রেস, ২)২ মোইনবাগান রো, ফরিকাতা 


৪---81৩1১৯৪৪ 


ভূমিকা 


মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মধুসূদন অত্যন্ত হুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন 
এবং নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও পুস্তক-রচনার দ্বারা আধিক অসচ্ছলতা 
দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাবের মধ্যভাগে ) 
কলিকাতার ন্ুবিখ্যাত সাতৃবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরচ্ন্দ্ 
ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।. মধুস্থদনের নিকট শরচন্দ্রের 
যাতায়াত ছিল। তাহারই অনুরোধে মধুস্দন উক্ত থিয়েটারের জন্য 
হুইখানি নাটক ('মায়া-কানন' ও “বিষ না ধনু৭) রচনা করিয়া 
দিতে প্রতিশ্রুত হন। রচনার পারিশ্রমিক অগ্রিম পাওয়াতে মধুস্দনের 
উপকার হইয়াছিল। রোগশয্যায় মধুম্দন 'মায়!-কাননে'র খসড়া সমাপ্ত 
করিয়াছিলেন; “বিষ না ধনুগুণ' রচনা আরস্ত করিয়াছিলেন, এই মাত্র 
জানা যায়। 

'জীবন-চরিত'কার লিখিয়াছেন, 'মায়া-কানন' সমাপ্ত হয় নাই। কিন্ত 
প্রথম সংস্করণের পুম্তকের “বিজ্ঞাপন” হইতে জানা যায়, মধুসৃদন রচন! 
সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম খসড়া মাঞ্জিত করিতে পারেন নাই। 

মধুনদনের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাকধে 'মায়া-কানন, পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল 
১৪ মার্চ ১৮৭৪। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৭; আধ্যা-পত্রটি এইরূপ £ 

'মায়াকানন | মাইকেল মধূস্ছদন দত | প্রধীত।| শ্রীণরচন্ত্র ঘোষ | ও 


&অধিলমাখ চট্টাপাধ্যা় কর্তৃক! প্রকাশিত। | নৃতন বাঙ্গাল! যন্ত্র / কলিকাতা, 
_ মাণিকতল! স্রট নং ১৪৮। | সন্বৎ ১৯৩*।| 


প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটিও নিয়ে উদ্ধৃত হইল-_ 
| বিজ্ঞাপন। 


 বন্ধ- -ফষি- শিরোমণি ও ক্থপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মুসন ধ্ত 
গীতা শয়ন করিয়া "মায়াকানন* নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। 
[ও ববতূষিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাহাকে ছুইখানি উই 


15 মধুলৃদন-গ্রন্থাবলী 


নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদমুসায়ে তিনি “মায়া- 
কানন" নামে এই নাটক ও "বিষ না ধঙুণ” নামে আর একখানি নাটকের 
কতক অংশ রচনা করেন । লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্নে তাহাকে উপযুক মূলা 
দিয়া এবং গীড়াকালীন সাহ্থাযা দান করিয়া আমর! উভয়ে এ ছুই নাটকের 
অধিকাবিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি। 

নগরীয় স্থনামলন্ধ নৃতন বান্গ!লা যন্ত্রে উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর অক্ষরে 
মায়াকানন মুদ্রিত হইয়া প্রচাগিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে 
এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকন্ন 
বিয়োগান্ত নাটক) ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোন ক্রমে অশ্রু 
সম্বরণ কর] যায় না। পরিশেষে স্বীকাধা যে, সংবাদ প্রভাকবের সহ-সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত তুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত 
দেখিয়] দিয়াছেন । “বিষ না ধন্ভ ৭” সমাপ করিয়া শীপ্র গ্রকাশ করা যাইবে। 


প্রীশরচ্চন্্র ঘোষ। 
কলিকাতা । 
্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়। 
পৌধ,--১২৮০ | 
প্রকাশক । 


নগেন্্রনাথ সোম ধু-ম্ৃতি। পুস্তকের ৫২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 
“মায়াকানন লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ের ১৭ই 
আগষ্ট প্রথম রঙ্গডূমে অবতীর্ণ হন।” আরও কেহ কেহ এই উক্তির 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল থিয়েটারে মায়া- 
কাননে'র প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৪ খ্বীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে। 
এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” (২য় সংস্করণ ), পু, ১৬০৬১ 
রষটব্য। 


স্বা্সী-শ্লালিন 


| ১৮৭৪ শ্রীহান্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে ] 


নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ 


পুরুষ । 
বৃদ্ধ রাজা '* সিদ্ধুদেশাধিপতি । 
অজয় '** সিন্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা। 
সিন্ধুরাজমন্ত্ী। 
ধূমকেতু '** গুর্জরদেশের রাজা। 
গুজ্জররাজমন্ত্রী। 
ভীমসিংহ '**. গ্ঠর্জররাজের সেনানী। 
রামদাস "৮" অরন্ধতীর শিষ্ু। 
আত্মা "মুত সিদ্ধুবাজের আম্মা । 
বৃদ্ধ '** বিচারার্থী। | 
মদন "১ এ বৃদ্ধের কন্যা স্বভদ্রার পাণিপ্রার্থী। 
নুসিংহ '* এ 


দৌবারিক, নাগরিক, পার্বটর, বীর পুরুষ, পঞ্চালের দূত, 
গুর্জরের দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি। 


সত্রী। 
ইন্দুমতী '*  গান্ধারের পদচ্যুত রাজা 
মকরধবজের ক্যা । 
শশিকলা '** মিদ্কুরাজের কন্যা । 
স্বনন্দা ***. ইন্দুমতীর সখী। 
_ কাঞ্চনমালা '** - শ্রশিকলার সখী। 
অরুন্ধতী ০ তপন্থিনী। 


নুভদ্রা '**  বিচারার্ী বৃদ্ধের কুমারী কন্তা। 


ঞ 


মা়া-কাম 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম গভাঙ্ক 


পর্বতাবৃত পথ 7-পশ্চাতে সিনধুনগর, সম্মুথে মায়াকানন। 





(ইন্দুমতী এবং পুষ্পপান্র ও ধৃপদান হস্তে হুনন্দার ছ্সবেশে প্রবেশ ) 


ইন্দু। সখি! একি সেইমায়াকানন? 

স্থন। হা রাজকুমারি ! 

ইন্ু। হা, ধিকু সখি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই? আমাদের 
কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন ? 

সবন। কেন? 

ইন্দু। কেন?-কেন কিঃ আনি রাজকুমারী,_-এমন কি, রাজ- 
রাজেন্দ্রকুমারী ;--তবু এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি 
সাজে? তুই কি কিছুই বুঝিস্‌ না? 
. শ্ুন। (ক্ষুপ্রমনে) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? সখি! 
পোষা পাখী একবার যা শিখেছে, সেকি আর সহজে তা ভুলতে পারে! 
কখনো! না কখনো সে কথা তার মুখ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে। তা সখি! 
এ. বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুন-ল অনিষ্ট ঘটবার 
সম্ভাবনা? 
 ইন্ত্া। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্‌ আর না থাক্‌, প্রতিধ্বণি ত 
আছে; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও কথ। 
ভোলা অন্ুচিত। তা দেখিম্‌,. তুই যেন সতত সতর্ক থাকিম। এখন 
বল্‌ দেখি--এ কি সেই মায়াকানন? তা ওখানে গেলে আমাদের কি ফল 
লাভ হবে 1--আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি শুনিছিস্‌? 


৪... . মধুসথদন-রস্থাবলী 


নবন। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন যে, 
“এ মায়াকাননে এক পাষাণময়ী দেবীমৃন্তি আছে।-_যে লগ্নে দিনমণি 
কন্যারাশির মুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই স্ুলগ্রে যদি কোনো পবিভ্র- 
স্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনুঢ যুবা এ দেখীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা 
করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে' আপন 
ভাবী পত্বীকে সম্মুখে দেখতে পায়।”-আর আজ প্রাতঃকালে তপন্থিনী 
আমারে বলেছেন, “অগ্ দিবা ছুই প্রহরের পর সেই শুভ লগ্ন ।”--তা আমার 
এই বালনা যে, এ স্থুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি 
আমাদের ভাগ্যে কি আছে! 


ইন্দু। সখি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয়? . 

সুন। বল কি সখি! তবে অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী? ন। 
দেব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা 

ইন্দু। তা নয় সথি!__তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে ভয় 
হয়। ভবিষ্যতের অঙ্গকারময় গর্ডে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান করা 
অনুচিত কর্ী। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গৃঢ আবরণ দিয়ে আমাদের 
দৃষ্টির বহিনূত করে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কত্তে চেষ্টা কর! 
কি আমাদের উচিত ? 


স্ুন। তাযা হোক্‌ সখি, তুমি এখন চলো। 

ইন্দু। সখি! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার 
সর্বশরীর থর্‌ থর করে কাপছে । তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে 
এনিছিস্‌! 

স্থন। সখি! আমি কি তোমার শক্র?__তুমি এই জেনো বে, 
তোমার সঙ্গে ধার বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাকে দেখতে পাবে। 
তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে? 

ইদ্দু। সখি! কি বল্লি?-আমার বিবাহ? আমার বর 
যম।--( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) যেমন যছুপতি বাসুদেব রুষ্ষিটী 
দেবীকে হরণ করেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি কতান্ত ঘদি এ দাসীর হী 
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শীশ্ব হরণ করেন, তবেই আমি" বাঁচি! (সজ্জলনয়নে ) এ জীবনে কি 
আমার আর সুখ ভোগের বাগ আছে ?1--তাও কি তুমি মনে কর সখি? 
( দীর্ঘ নিশ্বাস। ) 

স্থন। (সজলনয়নে) সখি! কেন ভুমি আমার হাদয়ে পুনঃ পুনঃ 
যাতনা দেও! বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা কি 
তোমারে চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন ?-তা এখন চলো, এই সেই 
কাননের ভ্বার। 


( উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ ) 


সখি! এ দেখ, কি অপুর্ব মৃত্তি! আর এটি কি মনোরম কানন !__ 
এ যে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড করিয়া 
দেবীমুত্তির প্রতি) দেবি! মাঁপনারা সর্বজ্ঞ ;আমার এ সখী যে কে, 
তা আপনি অবশ্যই জানেন। আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার 
শ্রীচরণ-সন্গিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, 
একটি বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন !_-( ইন্দুমতীর প্রতি ) দেখ সখি! 
ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসম্ন হবেন না। দেবতারা 
কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা তুমি ভক্তিপূর্বক দেবীর 
চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা কর। 

ইন্দু। সুনন্দা! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি !__ আমি 
যে ঈীড়াতে পাচ্চি না,__আঃ!--আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, 
আমি এখান থেকে যেতে পাল্পেই বাচি।--তা তুই আয়, আমরা ছুজনে 
পালাই। এই ভয়ঙ্কর পর্বত-কাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা কে 
বলতে পারে? আমরা ছুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই, আয় আমরা 
পালাই ;₹__ আমার হ্বৎকম্প হচ্ছে ! 

সুন। বল কি সখি! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংত্র জন্ত 
সাহস করে আসতে পারে? তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে 


রি 
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অঞ্জলি দিয়ে পুজা কর।-_হয়ত এরপর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে 
ষাবে। | 
ইন্দু। সখি! আমার মন চায় না যে, আমি এ বিষয়ে হাত দিই। 
তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্টা করা অজ্জানের 
কর্ম । সে চেষ্টা কত্তেই নাই। 
মুন। সখি! তুমি এত ভর পাচ্ছো কেন? এ তো! তোমার স্বভাব 
নয়। এই নাও, ফুল নাও। 


( পুষ্প প্রদান ) 


ইন্দ্ু। সুনন্দা! দেখিস্॥ আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে 
ফেলিস্‌ নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) 
দেবি! যদ্দি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার 
দর্শনপথে উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে, 
(আকাশে বজ্জধ্বনি ) সুনন্দা !_সুনন্দা!_এ কি সর্বনাশ! ইস্‌! 
ইস্‌! বন্থমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠৃছেন! উঃ! কাননের বৃক্ষশাখা- 
কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার 
উপর প্রসন্ন নন !-_সুনন্দা! তুই আমাকে ধর আমি আর দাড়াতে পারি 
নি! (সুনন্দা ইন্দূমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন ) 

ম্বন। ভয় কি?--ভয় কি? ভগবতী বনদেবীই আমাদের এ সঙ্টে 
রক্ষা কর্বেন ! | 

ইন্দু। আর বনদেবী !__-আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর 
কাছে অপরাধিনী হয়েছি! আমার বোধ হচ্ছে, তিনিই আমাদের পাপের 
প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই বলেছিলে 
যে, আমাদের .এ কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে! হায়! কেন যে, 
অরুন্ধতী দেবী তোরে অমন কথা 'বলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝতে 
পাচ্চি না। যা হোক্‌,_যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ এখানে 


মায়াকানন ৭ 


থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি কর! উচিত নয় ;__-তা চল্‌ আমরা শীঙ্ত পা__ 
(নেপথ্যে শূঙ্গধ্বনি ) ও মা! এ আবার কি? | 
 স্থুন।- হাঃ হাঃ হা।-তোমার বর আসছেন আর কি ?_ভগবতী 

অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী ?--( নেপথ্যে পদশব্ ) 

ইন্দ্ু। ( সচকিতে ) সখি! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে! 
কি আশ্চর্য্য! এ দেবমায়া ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।_শুনেছি, এই 
সব নির্জন প্রদেশে সর্বদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয়ত তাদেরি কেউ হতে 
পারে। তবেই, ত আমরা গেলেম। আয়, আমর! দেবীর পশ্চাতে লুকুই। 
( পশ্চাতে লুকাইয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি সকরুণ ভয়ে ) হে বনদেবি !-- 
হে মাতঃ!--এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন ! 


( মুগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ ) 


অজয়। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বরাহটা দেখতে দেখতে কোথা 
পালালো? এই না সেই মায়াকানন ?__লোকে বলে, এই কাননে 
এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা আছেন,_হূ্যদেবের কন্তারাশিতে 
প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুষ্পাঞ্তলি দিয়ে পুজা 
কল্পে পুরুষ আপন তাবী পত্বীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে 
সন্মুথে দেখতে পায়।-_( সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) বা! এ যে! আমার 
সম্মুখেই সেই পাষাণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ওর পদতলে পুষ্পরাশিও 
বিকীর্ণ দেখতে পাচ্চি!_-এই যে!--এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক 
ফুল সাজানো রয়েছে এ সব কে রাখলে? এই বিজন অরণ্যে ত 
জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই! (চিন্তা করিয়া) হা, তাও ত বটে! আজি 
যে রবিদেব কম্ঠার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ করবেন !_ সেই জগ্তেই বা 
কোনে অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাজ্জী এই দেবীর পদতলে আপনার অর 
পরীক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা বেশ ত! 
আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপম্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার 
ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না। সেই-ই ভাল ।-_-(পুষ্প গ্রহণ করিয়া) 


৮ মধুন্দন-গ্রস্থাবলী 


হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যর্দি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে 
যিনি আমার ভাবী পত্বী হবেন, দয়া করে তারে আমার সম্মুখে উপস্থিত 
করুন। আপনার প্রসাদে ধারে আমি এ স্থানে দেখতে পাবো, এ জন্মে 
তারে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করুবো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা । 


( পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ) 


স্থন। (ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুকে ) সখি! এখন 
আমারো বড় ভয় হচ্চে ।__( রাজপুজ্রকে নির্দেশ করিয়া ) এ যে যুবা পুরুষটি 
দেখূচো,--বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখলে ত 
বনদেবীর কি অপুবব মহিম! ! 

ইন্দু। (কপট ক্রোধে ) সুনন্দা! তুই চুপ কর্‌। তোর কি একটুও 
লজ্জা নাই ?_-এ মৃগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না।-দেখ্‌, 
ওর হাতে অস্ত্র আছে। হয়ত আমাদের দুজনকেই উনি বিনাশ কত্তে 
পারেন ! 

ন্বুন। (সহান্তে) সখি! আমার আর সে ভয় নাই। উনিই এই 
সিন্ধুদেশের যুবরাজ । আমি ওরে অনেক বার দেখিছি। 

অজয়। ( পরিক্রমণপূর্বক উভয়কে অবলোকন করিয়া সবিন্ময়ে ) 
একি? এরা কে?দেবী কি মানবী ?--আহা! কি অপরূপ 
রূপমাধুরী !--দেবকন্যাই বোধ হচ্চে ।-_ নতুবা এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন 
বনস্থলীতে মানবকুল-সম্ভবা এতারুশ মনোহর কমলিনী কি প্রশ্ুটত 
হওয়া সম্ভব? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) হা, তাও ত হতে পারে! 
আমার পুজায় সুপ্রসন্ন হয়েই ভগবতা বনদেবী এই ছুটি রমণীকে এখানে 
উপস্থিত করেছেন। এদেরি মধ্যে একটিই আমার হাদয়তোধিণী হবেন। 
(করযোড়ে দেবীর প্রতি)হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিন্ত্য 
মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি! যর্দি আমার অনুমান অসত্য 
না হয়,তা৷ হলে এই ছুটি রমণীর মধ্যে যেটি উষা-পদ্মিনীর ম্যায় সলজ্জায় 
ঈষত ফুল্লমুখী, সেইটিই অবশ্বা এই সিন্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। 


মায়া-কানন ৯ 


দেবি! যদি তোমার শ্রীচরণকৃপায় ভাগ্যক্রমে আমার এ অমূল্য স্ত্রীর 
লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক! (আকাশে বজ্ঞনাদ) এ 
কি? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন ?--তবে কি দেবী আমার 
প্রতি স্ুপ্রসন্পন নন !-আর তাই বা কেমন করে বলি! প্রসন্ন না হলে 
এমন সুহূর্লভ স্ত্রীরত্ব আমার সম্মুথে উপস্থিত করবেন কেন 1--তবে হয়ত 
বজ্জই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কল্পে ।( অগ্রসর 
হইয়া স্রনন্দার প্রতি) সুন্দরি! আপনারা কে ?_আর এ অসময়ে এই 
বিজন বিপিনেই বাকি জন্যে? 

আ্ুন। (করযোড়ে) রাজকুমার ! প্রণাম করি। ইনি_- 

ইন্দু। (জনান্তিকে ভ্রকুটাভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছু- 
মাত্র জ্ঞান নাই? 

স্টন। (জনাস্তিকে সসন্্রমে ) সখি! আমার অপরাধ হয়েছে ; বল 
দেখি, এখন কি পরিচয় দিই ? 

ইন্দ্ু। ( জনাস্তিকে ) বল্‌, আমরা বণিকৃ-কন্া, এই দেশেই বসতি । 

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! তুমি আমার প্রশ্রের উত্তর 
দিচ্ছে না কেন? 

স্বুন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই 
আমাদের বাস। 

অজয়। ভদ্রে। বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো। তোমার 
সঙ্গিনী কখনই বণিকৃছৃহিতা নন। তুমি হৃদয়ের ছার মুক্ত করে অকপটে 
বল, ইনি কে! 

স্বন। রাজকুমার !-_-আমার এই প্রিয়সধী-_ 

ইন্দু। (গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া জনান্তিকে ) আবার ? 

স্থন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি 
অধথার্থ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা 
এখানে এসেছি । 


১৭. ' মধুস্দন-গরস্থাবলী 


অজয়। সুন্দরি! তুমি আমারে প্রতারণা ' কল্পে, কিন দেবতার! 
প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহত্কুলসম্তবা, তাতে আর কিছু 
মাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি "এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা 
করেছি, যদি কখনো! সিন্ধুরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর ষদি কখনো 
পরিণয়ত্রতে অনুরাগী হই, তা হলে তোমার এ প্রিয়সখীই সিদ্ধুরাজ্যের 
ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধশ্মিণী হবেন। ( দেবীর প্রতি ) 
দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন পর্ববতকুল! 
তোমরাও এর সাক্ষী । এ নারীরত্ুই সিদ্ধুদেশের ভাবী পাটেশ্বরী।_ 
( আকাশে বজধ্বনি) একি? এ কি কুলক্ষণের পুর্ববলক্ষণ ? (স্বগত )১- 
এ সকল দেবমায়া- -মানববৃদ্ধির অতীত।--এরা কি তবে যথার্থ ই বণিক্‌- 
কম্তা। +__আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসসরোবর ভিন্ন অন্যত্র 
কি কখনো কনক-পদ্প প্রশ্ষুটিত হয় ?--পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাত্রির 
মণিময় গৃহেই জন্ম গ্রহণ করেন । 

স্থন। ( সহাস্ মুখে ) রাজকুমার ! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রায়ান 
--তা আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন? 

অজয়। স্থমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হতে 
চায় না। শকুস্তলাকে মহধি কথের আশ্রমে দেখে রাজা ছুম্মন্তের হৃদয়ই 
তাঁকে তার পরিচয় দিয়েছিল, “এ যে খধিপালিত স্ত্রীরত্ব, উনি কখনই 
্রাহ্মণ-কন্যা নন” আমার হ্ৃদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বল্ছে,_ 
তোমার এ সখী বণিকৃ-কম্তা নন। 

ইন্দু। (স্থনন্দার প্রতি) সখি! মানব-হাদয়ে কখনো কি জান্তি 
জন্মে না? | 

অজয়। (স্ুুনন্দার প্রতি ) সখি! সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু 

(নেপথ্যে শঙ্গধ্নি) ওরে! রাজকুমার কোথায় 1-রাজকুমার 
কোথায় 1? দেখ্‌, তার অশ্বকে একটা ব্যা্সে আক্রমণ করেছে! 

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। পরমেশ্বর 


মায়া-কানন ৯৯ 


আর এ বনদেবীর' সমীপে প্রার্থনা এই যে,_অতি শীঘ্র যেন তোমাদের 
পুন্দিশন-স্থখ লাভ করি। : 

(নেপথ্যে )--ওরে ! আবার. শুঙ্গধ্বনি কর্‌। রাজকুমার না হলে 
এই ভীষণ ব্যাক্রকে আর কে নিরস্ত কন্তে পারে? 

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! যেমন 
পঞ্পে সুগন্ধ চিরবিরাজিত, তেমনি তোমার এ মনোমোহিনী সখী আমার এই. 
হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন ।-তা আমাকে এখন বিদায় 
দাও ।-_দেখ, যেমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে 
উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চল্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার 
সখীর দিকেই থাকলো । 


[ ইন্দ্রমতীর প্রতি সতৃ্ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান ; 


সন । - সখি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না! আর আখি ছুটি 
জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্চি। একি ?--এ কি 1 ধের্য অবলম্বন কর।__ 
এমন লময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের লক্ষণ । 

ইন্দু। চল্‌ সখি, এখন আমরা যাই। দেখ, যে ব্যান্্র এ রাজকুমারের 
অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয়ত এখানেও আসতে পারে । তা হলে কে 
আমাদের রক্ষা করবে 1 

সুন। দেখ সখি, অরুন্ধতী দেবী দেবনির্ণয়ে কি স্পপ্তিতা ! 
 ইন্দু। তাই ত! কি আশ্চর্য! এখন দেখি, ভবিষ্যৃতের গর্ভে কি 
আছে। তা দেখ, তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। এ 
রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্‌।__তা 
আয়, আমরা এখন যাই । আজ যা দেখলেম, তা সত্য কি স্বপ্রমাত্র, এর 
প্রমাণ কেবল ভবিস্ততেই হবে। তা আয় এখন 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গর্ভাষ্ক . 


সিন্ধুনগর ;-রাজগ্রাসাদ ;-যুররাজের মন্দির | 
( বুদ্ধ রাজার প্রবেশ) 


রাজা। ( পরিক্রমণপুর্বক ন্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই 
সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে, 
এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? যা হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা কোন 
কর্ম করা সমুচিত নয়। (প্রকাশ্যে) দৌবারিক! 


( দৌবারিকের প্রবেশ ) 


দৌবা। মহারাজ ! 

রাজা । মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহ্বান কর। 

দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধাধ্য । 

[ প্রঙ্গান। 

রাজা। (স্বগত) প্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্‌ শ্রীরামচন্্র 
পিতৃ-আজ্ঞ! প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, 
উদ্বাসীনের ন্যায় চতুর্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। আর, এ ছুরন্ত 
কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সব্বতঃপ্রযত্তে পুত্রের শুভান্ুষ্ঠান করেন, তবুও 
পুত্র তার প্রতিকূল হয়। পূর্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে “কালের 
গতি অতি কুটিল! !” 

( মন্ত্রীর প্রবেশ) 

ন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যুষে 
স্মরণ করেছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য । কিন্তু, এ অসাময়িক ন্মরণের 
কারণটি অনুভূত হচ্চে না। . 

রাজা। মন্ত্র! এযে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।  * 

ন্ত্রী। মহারাজ! এ কথা সর্ধসাধারণেই ত জানে। ন্ূর্য্যদের যে 
প্রথমে পূর্ব দিকে উদিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না৷ 
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এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; 
সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা 
হচ্চে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, 
এ অধীন তাই জিজ্ঞামু হচ্ে। 

রাজা। মন্ত্র! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই। 

ম্ত্রী। এর কারণ কি? নরবর! আপনার কিসের অভাব? 
স্বয়ং মা কমল! রাজগৃহে চিরনিবাসিনী; এ রাজ্য, রামরাজ্যের গ্যায় 
স্ুশাসিত; পুত্র রূপে কান্তিকেয়। মার বীরবীর্য্ে পার্থসদৃশ ; কন্যা রূপে 
লক্ষীস্বরূপিণী, গুণে সরম্্তীসদৃশী ; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ 
হয়েছে! মহারাজের কিসের অভাব? তা এ উতকগ্ঠার কারণ 
কি? | 

'রাজা। মন্ত্র! তুমি যে সকল সৌভাগ্যের উল্লেখ কল্লে, এ সকল 
আমার পক্ষে বৃথা ; বোধ করি, আমার এই অসীম রাজ্যমধ্যে এমন একটি 
দরিদ্র প্রজা নাই, যে আজ আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী নয়। কিন্তু 
বিধাতার নির্ধন্ধ কে খণ্ডাতে পারে ? 

মন্ত্রী। (সবিশ্ময়ে) এ কি মহারাজ! আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারি- 
বিন্দু দেখতে হলো? 
রাজা । (সঙ্জল নয়নে) মন্ত্রি! আমার মত অভাগা লোক এ 
পৃথিবীতে আর নাই । তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, আমি 
পঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকম্যাকে নানা রূপে 
ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি অজয়ের নিকট 
এ প্রসঙ্গ কল্পে, সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বল্লে, “পিতা, আমার 
অনুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম কেন কল্লেন?” অনুমতি! পিতারে 
কি কখনো এ সব বিষয়ে পুত্রের অনুমতি নিতে হয়? ইচ্ছা করে, 
 ছুরাচারের মত্তকচ্ছেদন করে ফেলি! তা ভূমি কি বল? মন্ত্র! এরূপ 
অপমান সঙ্ করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জলপিণ্ডের লোপ করা, আমার 
বিবেচনায় জেয়ঃ। 


১৪ | মধুসুদন-্রন্থাবলী 


মন্ত্রী। কি সর্বনাশ ! মহারাজ, এরূপ সম্থল্প কি আপনার উপযুক্ত ? 
যে রাজসিংহ জয়দ্রথ বীরবীধ্যে পাণুব-রধিদলকে রণমুখে পরাভূত 
করেছিলেন, যে বীরগ্রবরকে, বীরধর্ম-বহিভূতি অনীতিমার্গ অবলম্বন করে 
ধনঞ্য় যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব আবণ করে, সেই রাজরধী 
জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গীয় পিতা পধ্যন্ত সমস্ত রাজধির ক্রন্দনধ্বনি 
যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। রাজকুমার অজয় নিতান্ত সুশীল, নিতান্ত 
ধর্মপরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উম্মার্গগামী জনের ন্যায় 
অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগুঢ় কারণ আছে। 
সেই গুঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্ববাদৌ উচিত হচ্চে। 
রাজকুমারী শশিকলা ভার অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী ; এ অধীনের 
ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অন্ধকার দূর কর্তে সক্ষম। অতএব 
মহারাজ, তাকেই স্মরণ করুন। স্ত্রীবুদ্ধি সর্বত্র পরিকীত্তিতা ; তাতে 
আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরন্বতীরূপিণী। 

রাজা। মন্ত্রি! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ । দৌবারিক ! 


( দৌবারিকের প্রবেশ ) 

দৌবা। মহারাজ ! 

রাজা। শশিকলাকে এখানে আসতে বল। 

দৌবা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধাধ্য । 

[প্রস্থান। 

রাজা। এর যে কোন গৃঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ 
নাই। অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। সে সর্বদা 
স্বকোমল কোকিল-ম্বরে আমার সহিত কথাবার্তা কহিত, কিন্তু কাল 
একেবারে বাজগঞ্জন করে উঠলো । 


( শশিকল! ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ) 


শশি। (গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া ) পতঃ! দাসীকে কেন 
স্মরণ করেছেন? 
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রাজা। বসে! চির্জীবিনী হও! তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা? 
এর কারণ তৃমি কি কিছু জান? 

শশি| পিতঃ! দাঁদা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, এবং আপন 
স্থখ-দুঃখের সকল কথাই অসন্দিপ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তার বর্তমান 
চিত্ত-বিকারের সমুদায় কারণই আমি অবগত আছি। কিন্তু তিনি আমাকে 
সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন । 

রাজা । বৎসে! পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে। তা 
তোমার এই বিশ্বীসঘাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার 
আশীব্বাদে দূর হবে। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা আমাকে 
বল। 

শশি। প্রায় তুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা মুগযার্থ এক বনে 
প্রবেশ করেছিলেন । একটা বরাহের অনুসরণক্রমে, পর্ববতময় কানন- 
প্রান্তে উপস্থিত হন। সেইস্থানে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা, আর 
তার গীঠসন্নিধি পুষ্পরাশি দেখতে পান। তিনি ইতিপূর্বে মায়াকাননের 
নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন। সেই দিন সেই সময়ে, 
ূ্য্যদেব কণ্যা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে দেবীর 
পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্লি দিয়ে পূক্তা করলেন, অমনি সহসা আকাশে 
বজ্সধবনি হলো! আর দেবীর পশ্চান্ভাগে ছুইটি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক দেখতে 
পেলেন। এছুটির মধ্যে একটি মহত্কুলোস্ভবা বলে প্রতীতি হলে, তিনি 
দেবীর সম্মুখে তারে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাকে 
বৈ আর কোন স্ত্রীকে এজম্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি দাদার 
ভাবান্তর হয়েছে । 

রাজা। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) কি সর্বনাশ! এত দিনের পর 
এ মহঘংশ কি সত্যই বিলুপ্ত হলো? 

” মন্ত্রী। (সত্রাসে ) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি? 

রাজা। মন্ত্র! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে 
যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার এ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী 
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দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা করলে, অনৃষ্টপূর্ব রূপ-গুণশালিনী কোন 
রমণীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীন্রই তাকে সেই অভাগিনীর 
সহিত শমন-গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্তে হয়! আর তার সমুদয় বাসনা 
চিরদিনের জন্য শু হয়ে যায়! হায়! হায়! অজয় কেন এ মায়া 
কাননে প্রবেশ করেছিল !-হা পুত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি এই 
লিখেছিলেন! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ) কিন্তু দেখ মন্ত্র! এ রোগের 
যে নিতান্তই ওষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সম্বল্প 
' হতে নিবৃত্ত কর! যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা ! 
তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই 
চেষ্টা দেখ। 


( নেপথ্যে পুরুষোক্কি বিরহ-গীতি । ) 


এ মা তোমার দাদা! আহা! কি দুঃখের বিষয়! তা আমি আর 
ম্ত্রী গুধ্ুভাবে থাকি, তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। 
আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক সম্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্তে 
সাধ্যমতে চেষ্টা কর। ভগবতী বাগৃদেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতুন, 

তার গ্রীচরণে এই প্রার্থনা। 


[ এক দিক্‌ দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অন্য দিক্‌ দিয়া শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান । ] 


দ্বিতীয় অন্ধ 


প্রথম গঠাঙ্ক 


সিন্ধুনগর )-_রাজপুরী ;রাজসভ|। 
( কতিপম্ন নাগরিকের প্রবেশ ) 


প্রনা। মহাশয়! এ কি সত্য কথাযে, পঞ্চালপতি এ নগরে দূত 
প্রেরণ করেছেন! আর এ বিবাহে তার নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে? 

দ্বিনা। আজ্ঞা হা; দূত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত 
হয়েছেন। শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালরাজ সব্বান্ততকরণে অনুমোদন 
করেছেন । | 

তু-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গে কি দূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ 
হয়েছিল ? | 

দ্বিনা। না মহাশয়! কিন্তু আমি লোকপরম্পরায় শুনেছি যে, 
তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন । 

তুনা। আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য ! কারণ, পঞ্চালপতির 
একমাত্র কন্যা, দ্বিতীয় সন্তান সম্ভ্ত নাই; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ 
হয়েছেন। এ সময়। এ সম্বন্ধ হলে, তার ব্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও 
পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান্‌ সিদ্ধুনদ, বুতর নদীর 
প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন । 

প্র-না। মহাশয়! আশা পরম মায়াবিনী! সুতরা, আমরা সকলেই 
এইরপ আশা করি বটে। কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের শুভান্ুধ্যায়ী, 
কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে। 
. সকলে। ( সসজ্মে ) বলেন কি) বলেন কি! কি বাধা মহাশয় 

প্র-না। জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ 
করে নাই? 
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সকলে । কিজনরব মহাশয় ? 

প্র-না। আপনারা কি শুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্তমান 
মহারাজ, এক বরাহের অন্ুসরণপ্রসঙ্গে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। 
আর, সেই কাননে প্রতিষ্টিতা পাষাণময়ী বনদেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, 
পূজা করেন। 

সকলে । ( সকৌতুকে ) মহাশয়! তার পর কি হলো? 

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদগীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন, 
অমনি সম্মুখে সখীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখতে পেলেন। তিনি 
নরনারী কি স্ুরস্মন্দরী, তা পরমেশ্বরই জানেন । 

সকলে । ( সবিষ্ময়ে) তার পর মহাশয় ? 

প্র-না। তাকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় এবং তদ্‌্গত- 
হৃদয় হয়ে, দেবীর সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই সুন্দরী ব্যতীত 
অন্য কোন স্ত্রীকে কখন পত্রীহ্ে গ্রহণ করবেন না। আমার ভয় হচ্ছে 
যে, পঞ্চালাধিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ 
এখন স্বাধীন ; কর্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তার স্বেচ্ছাচারী মনকে কে 
ফেরাতে পারে? 

সকলে । হাঁ, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে । তা যা হোক, মহাশয় । 
মায়া-কানন কি? 

প্র-না। আপনাদের জম্ম এই সিদ্ধুদেশে; শৈশবাবধি এখানেই বাস 
করছেন; তা আপনার মায়া-কাননের নাম শুনেন নাই? একি আশ্চর্য্য ! 
সে যা হোক, পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত অশ্রেয় 
কার্য্য। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা । 
.. তৃনা। (সগর্বেব) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে" কি 
হীনতর জ্ঞান করছেন? পঞ্চালাধিপতির পূর্বপুরুষ পাগুবদের শ্বশুর 
ছিলেন বটে; আর জামাতৃহিতৈষণার বশম্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়মুগলের 
সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে; 
কিন্ত, আপনি কি জানেন লা যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশ-গৌরব 
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বীর-প্রবর জয়দ্্থ, স্থীয় বাহুবীর্ষ্ে এক দিবস সম্মুখ-সমরে সমুদয় পাগুববল 
পরাজ্বুখ করেছিলেন? পরদিবস ধনঞ্য় তাকে বধ করেন বটে; কিন্ত'সে 
কেবল গ্রীকৃষ্ণের মায়াকৌশলে । চি 

প্রনা। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্থনীয়। বিধাতা! করুন, তার 
'অন্থুকম্পায়, আমাদের রাজকুলরবি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে প্রফুল্ল 
করুন। আর আমরা যেন তার সুসৌরভে সুখ সন্তোষ লাভ করি। যে 
সরোবরে কমলিনী প্রশ্ষটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য 
কান্তি ধারণ করে । 


( নেপথ্যে ভোপ এ যন্থুধ্বনি ) 
এ শুনুন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন। 


নটি 


( নেপথ্যে বন্দীরু বন্দনা 
। বাজী, মন্ত্রী ও কতিপর পার্শচর বীর পুরুষের প্রবেখ), 


সকল সভ্য । (উচ্চৈঃত্বরে ) মহারাজের জয় হউক! মহারাজ 
চিরবিজয়ী হোন ! 


(রাজা ম্ান-বদনে ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন ) 


রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা, 
সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্ত 
শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভম্মীভূত হচ্ছে, শত সহত্র সুপগ্ি প্রবীণ ব্যক্তি 
উতকট ছুদ্কৃতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্যলোর্ভে 
নরাধম পুত্র, পিতৃহত্যারপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার 
সামান্য জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রীর্থনীয় নয়; অগ্ভকার এ দিন আমার জ্ঞানে 
অশুভ দিন। কেন না, যে ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন স্বকীয় 
তেজঃপ্রভীবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন।যে উন্নত শিরোদেশে 
এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুষ আজ 
কোথায়? সে উচ্চ শির এখন কোথায়? হায়! মাদৃশ থগ্যোত আজ 
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কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে! যা হোক, আমার 
ম্যায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ তুরর্হ ভার বহুন করতে সাহসী. হয়েছে, সে 
কেবল্প আপনাদের ভরসায়। 

সকলে । (হস্ত উত্তোলনপুব্ধক সাহলাদে ) মহারাজের জয় নিযু 

প্র-না। (দ্বিতীয়'নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে ) মহাশয়! দেখলেন, 
আমাদের মহারাজের কি স্তুণীলতা! কি অমায়িকতা! কি মিষ্টভাষিতা ! 
যৌবনারস্তে ধীরা ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তারা প্রায়ই গৌরবে ফেটে 
পড়েন। তা দেখুন শাগ্ডল্য মহাশয়! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত 
মত স্ুখলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। 

দ্বি-না। (জনান্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহাশয়! রক্তের 
বড় গুণ প্রাচীন রক্ত অমৃতধারাব। তামর করে না বটে, কিন্তু হৃদয় 
মধুময় করে। * 

ন্ত্রী। ধর্তাবতার! গত কলা পঞ্চালাধিপতির দূত এ রাজধানীতে 
উপস্থিত হয়েছেন! তার যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে । এখন তিনি 
প্রার্থনা করেন, মহারাজ তার বক্তব্য শ্রবণ করেন। 

রাজা। আচ্ছা, দৃতপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হৌক। পঞ্চালপতি 
আমাদের নিতান্ত আত্মীয়। | 
[ মন্ত্রীর প্রস্থান । 

রাজা । ধনঞ্জয়! আগামী: প্রাতঃকালে, আমি মুগয়ার্থে বহির্গত হব। 
বল দেখি, কোন্‌ বনে মৃগয়া ব্যাপার স্তুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে? এ 
দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত। 

ধন। ধণ্মাবতার! এ আপনার অনুগ্রহ মাত্র। এ দাস কল্য 
মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও 
বীরবানুও শর ক্ষেপণে ক্লান্ত হবে, সন্দেহ নাই । 


( দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ) 


দূত। মহারাজের জয় হৌক্‌! ইনি পঞ্চালরাজের প্রেরিত 
দত; মহারাজকে আশীর্বাদ করছে। | 
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 রাজা। (প্রণামপূর্বক সবিনয়ে ) বসতে আজ্ঞা হোক্‌। 

দুত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! আমার প্রভূ ঞচালাবিপতির 
গুণকীর্থন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে । 

রাজী । পঞ্চালপতি আমাদের পরমাক্জরীয়; হার শুক্রুতর যশঃজ্যোতম্া, 
ভগবান রোহিনীপতির কিরণজালবত এ ভারতরাজ্য সুদীপ্ত করেছে ! অতএব 
তার পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তা সে রাজচক্রবর্তী, কি 
উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন ? 


দূত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা 
বৃদ্ধ মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ 
সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? এ 
প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সব্বাস্ত'করণে অনুমোদন 
করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির 
কর্তে হবে। ধন্মাবতার! আপনি ছ্িতীয় পরীক্ষিত অবতার । বিধাতা 
আপনার মঙ্গল করুন ! | 


রাজা। (ম্গগত )কি বিপদ! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় 
হৃদয়র্ূপ তরণীকে ব্যগ্রভাবে কুলাভিমুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই 
বাত্যা যে সহসা আরস্ত হলো! হে হৃদয়! তুমি শান্ত হও।' বরঞ্। 
এ রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, শৃকরমণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে 
কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজগ্য দোযস্পুষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে? 
সেতআর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজ্য দেবতা নয়? ( প্রকাশ্যে ) 
দূত মহাশয়! আমার স্বীয় জনক যে এরপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি 
লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যখন তিনি এরপ প্রসঙ্গ করেছিলেন, 
তখন তার মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ তাকে এত 
নি িারানি 

_ দুত। (সবিন্ময়ে ) মহারাজ, এরূপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন? 

কাজা। আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন। 
আপনি, কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকাধ্য নির্বাহ 
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কর্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্ধ্যা, আর প্রন্কাবর্গ ই সম্তানসদৃশ 
হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় স্থখবাসন। বিস্মৃত হয়ে, প্রকৃতি- 
পুঞ্জের সর্ধবাঙ্গীণ সুখাম্বেষণ করি । 

দূত। মহারাজ! এ সকল তপন্বী ও উদাসীনের কথা । পুর্ষের কত 
শত রাজধি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাদের কেহই 
ত মহারাজের ম্যায় এরূপে সাংসারিক সুখভোগে বিমুখ হন নাই ? 


রাজা। দূত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবত্তি একরূপ নয়। 
আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচ্চে; কিন্তু সকলেই তো সমকায় 
নয়। খনিগর্ভে অসংখ্য মণি আছে; কিন্তু সকলেরই তো৷ সমমূল্য ও 
সমজ্যোতি নয়। অন্য অন্য রাজধিরা যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে সেই 
পথেই গমন করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। 

দূত। (গাক্রোখানপুর্বক কিঞ্চিত সরোষে ) তবে কি মহারাজের এই 
ইচ্ছা যে, বিক্রমকেশরী পঞ্চালেন্দ্রের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না হয়? 

মন্ত্রী। দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন! এ সকল এক দিনের 
কথ। নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স; ধাল-স্বভাব-সহজ মানসিক 
চাঞ্চলা, এখন সম্যক বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই। আপনি বস্থুন। 


প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে ) কেমন মহাশয়, 
শুনলেন তো ? এখন বলুন, জনরব সতা কি মিথ্যা? আপনি দেখবেন, 
এ বিবাহ কখনই হবে না। লাভে হতে কেবল মহারাজের শত্রদলমধ্যে 

£পর পঞ্চালপতিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক্‌, এ বুড়ো দূত 
বেটার কথায় গা জলে ওঠে । ওর রাজা বিক্রমকেশরী ! যদি যুদ্ধ 
সংঘটন হয়, তবে তখন বিক্রমকেশরীর পরাক্রম দেখা যাবে। 

তৃ-না। ঈৃশ সহদয় রাজার জন্যে কোন্‌ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর 
সম্মুখে স্বীয় জীবন বলিম্বরূপ প্রদান কত্তে কাতর হবে? কিন্তু এখন চুপ 
করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন। 

রাজা। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা কি: সুতরাং তার 
দুহিতার পাণিগ্রহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়। | 
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দুত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞুড়ামণি! পিতৃস্থলে একজনকে গণন! 
করি বলে যে, তার কন্যার পাণিগ্রহণ করা অনুচিত, এ কথ! আপনার 
সমযোগ্য নয়। (করযোড় করিয়া) মহারাজ ' এ অধীনের বাঞ্থা এই যে, 
আপনি' পঞ্চালপতিকে প্রকৃতরূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন! শ্বশুর যে 
শান্্রামূসারে পিতৃব পুজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সম্বদ্ধ সংঘটন 
হলে, উভয় রাজ্য স্থখ-সম্তোষে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শক্ররাজ্য, 
খাগুবের ম্যায় ভন্মীভূত হয়ে যাবে। 

রাজা । (ঈধত বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত শীম্্ শীঘ্র স্থির হতে 
পারে না। আপনি মন্ত্রিবরের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন! 
দেখুন, মন্ত্রিবর ! দুত মহাশয়ের আতিথ্যকাধ্যে যেন কোনরূপ ক্রটি না 
হয়। 

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধাধ্য। 


( দৌবারিকের প্রবেশ) 


দৌবা। মহারাজের জয় হৌক! মহারাজ! তিন জন নগরবাসী 
একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজদ্ারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে 
ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে,_মহারাজের নিকট তার কি নালিশ 
আছে। 

রাজা । আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর। 

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ ! 


প্রস্থান 


রাজা। মন্ত্রির! এ কি ব্যাপার? যুবতী স্ত্রীলোক রাজ-ঘারে 
উপস্থিত; এ ড সামান্ ব্যাপার না হবে! 

.. মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজসন্পিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে। আপনি 
ধন্দ-অবতার ; আপনার সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে 
পারে। | 


ক... 
৫০ 
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( একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের গ্রবেশ ) 


বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হৌক! মহারাজ! আমি নিতান্ত বিপদগ্রস্ত ; 
এই যে কন্ঠাটি, এ আম্বার একমাত্র সন্ততি ; এই যুবকঘ্য় ইহার পাঁণি- 
গ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, এঁ মদন নামক যুবকের সহিত আমার 
কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সথাপুত্র। কিন্ত, এই নৃসিংহ 
নামক যুবা, আমার অনভিমতে কন্যাটিকে গ্রহণ কত্তে সর্বদাই সচেষ্ট। 
মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাজধি ভীম্মকের অবস্থা 
আমার ভাগ্যে ঘটেছে! এ দিকে চেদীশ্বর শিশুপাল, ও দিকে দ্বারকাপতি 
শ্রীকঞ্চ। আমি মহা সম্কটে পড়ে রাজ-সন্নিধানে এসেছি, মহারার্জ বিচার 
করুন। 
রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ চিলি আছে 


কিনা? 
বৃদ্ধ। না মহারাজ । উভয়েই সৎকুলোদ্ভব--উভয়েই এশ্বর্্যশালী। 
কিন্তু এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র ! 


মন্ত্রী। (সহাম্ত বদনে ) আরে তুমি তো আর বিবাহ কন্তে যাচ্চ না! 

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাটি যদি যৌবনসীমায় পদার্পণ 
ন| কত্তেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে 
কন্যাটিকে সমর্পণ কর! আপনার সাধ্যায়ন্ত হতো ; কিন্ত, এখন, এর হিতাহিত 
বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিচালনে বাধা 
দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কণ্ঠাটির নাম কি? 

বদ্ধ। মহারাজ! এর নাম সুভদ্রা। 
_ রাজা। ভাল সুভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি 
কাকে মনোনীত করেচ? 

সভ। (লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি ) 
,. স্বাজা। দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে ক্জা কর! তোমার 
সীিতা। বিশেষ তোমার বনের তাৰ ব্যক্ত না 1 কর, তবে আমি 
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কখনই যথার্থ বিচার কর্থে পারি না। "আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায় 
যর্দি অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার সঙ্গীদের কাহারই 
তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা. পরিত্যাগ করে আমার 
প্রশ্নের উত্তর দাও । 

স্থভ। (মস্তক অবনত করিয়া মৃছৃম্বরে ) মহারাজ ! মদনকে আমি 
আপন সহোদরম্বরূপ জ্ঞান করি । 

রাজা। কি বল্লে বাছা ? 

বুসিং। (ব্যগ্রে অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! ইনি বল্লেন, মদনকে 
সহোদরস্থরপ জ্ঞান করেন। 

রাজ । (বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া ) শুনলেন তো মহাশয়! আপনার 
কগ্তা, মদনের মহিত পরিণয়প্রাধিনী নন । 

মদ। মহারাজ! স্ুভদ্রা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব 
এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমুচিত হচ্ছে না। 

 মন্ত্রী। (সহাম্ মুখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত! মদনকে 

আমি সহোদরম্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছো 
না? সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে ? 


রাজা। আর দ্বন্দে ফল কি? (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশয়! আপনি 
কল্ঠাটি হুসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী স্রোতম্বতীর গতি আর স্বাধীন 
মনোবৃত্তি রোধ কন্তে প্রয়াম পাওয়া অনুচিত। আদে তাতে কৃতকাধ্য 
হওয়া দুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টেশ্রেষ্ঠে কথঞ্চিত কৃতকাধ্য হওয়া যায়, তবু 
তাতে সাংসারিক অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। 

হথসিং। ( উচ্চস্বরে ) মহারাজের জয় হোক ! 

রাজা। দেখুন মন্ত্রির ! রাজকোষ হইতে দশ সহশ্র ণ-মুজ। এই 
কগ্ার যৌতুকের স্বরূপ প্রদান করবেন। 
-  ্বসিং। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, : আপনি স্বয়ং বৈবস্বত 
মন্। 
0 ও জা ( নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যান্ছিক বাদ) 


মর 
রা ॥ % 


২৬. মধুল্দন-গ্রন্থাবলী 


রা ঞ 
ম্ত্রী। বেল! ছুই প্রহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে সভাভঙ্গের অনুমতি 
হোক। 
 ন্লাজা। আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন । 
সকলে। (আহ্লাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে ) মহারাজ চিরবিজয়ী 
হোন! মহারাজ কি সুক্ষ বিচারক! আর দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও 
অধিক। 


[মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকজের প্রস্থান । 


মদ। (সরোষে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি ক্স বিচার বলে? কি 
অন্যায়! 

মন্ত্রী। কেন? অন্যায় কি হলে? 

মদ । যে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অনুরাগ, 'মহারাজ তাকে 
অন্যের হস্তে সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অন্যায় নয় ? 

মন্ত্রী। (সহাস্ত মুখে ) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখছি। তোমার 
যে স্ত্রীর উপর অন্থুরাগ হবে, তুমি তাকেই চাও না কি? 

মদ। (বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি) মহাশয়, আপনি যে চুপ করে 
রইলেন ? 

বৃদ্ধ। বাপু, আমি আর কি বল্বো বল! মহারাজ যে বিচার 
কল্লেন, তা তো অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, 
আমাদের মহারাজ কণতুল্য বদান্য। দশ সহস্র স্থবর্ণ-মুদ্রা যৌতুক 
দেওয়া বড় সামান্তা কথা নয়! ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্বত্র মঙ্গল 
হোক! 

মদ। (সক্রোধে) আপনি দেখচি অর্থপিশাচ ! মন্থুম্তের হৃদয়ের 
প্রতি দৃক্পাতও করেন না। 

মন্ত্রী। হা! হা! হা! ভাই, এ কথাটি বে ভোমার রুখে জন্ধে, 
একবারও এরূপ আশা 'করি নাই। তৃমি কি তাই অগ্ের হাদয়ের দিকে 
দৃক্পাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, এ ভদ্রলোকের কণ্তাটিকে 
তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্তে চাও? তার “কি হাদয় নাই? তা 
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এখন নিজ্ঞালয়ে গমন কর। মহারাজের যে রিচার হয়েছে, তা সকলেরই 
শিরোধার্ধ্য | 


| বদ্ধ ও মদনের প্রস্থান। 


ম্ত্রী। (স্থগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির -তনয়ার পাণিগ্রহণ না 
করেন, তবে দেখচি, এই সিন্ধুদেশ অশান্তি-কণ্টকময় ছূর্গম দুরগন্বরূপ 
হয়ে উঠবে। , মহারাজ যে কার নিমিত্ত এরূপ উম্মত্তপ্রায় হয়েছেন, তার 
সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তাযাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা কি 
পরামর্শ দেন। আর, অরুগ্ধতী দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য 
কল্লেও কন্তে পারেন। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরি পাপ্তিত্য অধিক। 
কিন্তু তপন্থিনী যদি কোন উপায় কন্তে পাত্তেন, তা হলে এত দিন অবশ্যই 
আমাকে সংবাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সৎপথ দেখতে পাচ্চি। 
কিন্ত, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগামী হওয়া আশ্রেয়। অতএব, 
একবার তারি নিকটে যাই। 


[ মন্ত্রীর প্রস্থান। 


সিন্ধুনগর রাজপুরী ;--শশিকলার মন্দির | 
( শশিকলা ও কাঞ্চনমালা আসীনা ) 


শশি। দাঁদা আজ সবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন । 
জানি না, তার ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তূষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েচে। 

কাঞ্চ।" সধি! তোমাকে সে চিন্তা কত্তে হবে না। কেন না, 
মহারাজের *চ্যায় সুশীল, মিষ্টভাষী, বিনয়ী আর সদ্গুণাম্থিত কি আর ছুটি 
আছে? 
. শরশি। তা সত্য বটে; কিন্তু সখি! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে 
" পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি আর সে দাদা 
আছেন ! "কাঞ্চন! ফি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি এ পাপ মায়া-কাননে 


২৮ ূ মধুসুদন-গস্থাবলী 


প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বল্বার নয়! (দীর্ঘ বাধ পরিস্যগ) হে 
নির্দয় বিধাতঃ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের নুবর্ণ- 
দীপ নির্বাণ কত্বে বাহু প্রসারণ কচ্চো! শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির 
দূত এ নগরে আগমন করেছেন। কে জানে, দাদা তার প্রস্তাবে কি 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন! তার প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি 
উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্লেও ভয় হয়! . 

কাঞ্চ। এ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন। তর কাছে সকল 
সংবাদই পাওয়। যাবে এখন | 


( মন্ত্রীর প্রবেশ ) 


শশি। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি। 

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি ! চিরজীবিনী ও চিরন্ুখিনী হোন ! 

শশি। কাঞ্চনমালা ! শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আসন দাও। 

( আসন প্রদান ) 

মন্ত্রী মহাশয়! বসতে আজ্ঞা হোক। আর আঙজিকার রাজসভার 
সম্বাদ কি বলুন দেখি। 

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া ) রাজনন্দিনি! সকলি স্ুুসন্বাদ । মহারাজ, 
আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদ্মগুলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। 
এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও, প্রজার 
প্রডৃভক্তিম্বরূপ এরূপ এক ন্ুদৃঢ় প্রাচীর এ নগর ঝেষ্টন করেছে যে, স্বয়ং 
বন্জপাণির কঠোর বজ্্ও তা৷ ভেদ কত্তে কুষ্টিত হবে। 

: শশি। (সাহ্নাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। 'ভাল, মন্ত্র 
মহাশয়! পঞ্চালের দূতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রান্স নি 
করেছেন? 

ম্ত্রী। মধুরসে তিক্ত নিশ্বরস ঢাঁলা উচিত নয়। তথাপি, সে কথা 
আপনার গোচর করা নিতান্ত আবশ্বক। সেই কারণেই, আমার এ 
সময়ে আপনার সন্দর্শনে আসা । আপনার অগ্রজ পরিণয়-প্রস্তাবে কোন 
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মতেই সম্মত নন। রাজনন্দিনি! আশঙ্কা হচ্চে যে) ভবিষ্যতে এ বিষয়ে 
কোন না কোন অমঙ্গল সংঘটন হওয়ার এই পূর্বরমূচন। ! 

শশি। (সবিষাদে) আমিও এই ভেবেছিলেম। আমি যে দাদাকে 
কত সেধেছি, ত। আপনি জানেন। কিন্তু তার সে স্বপ্ন, তিনি কোন মতেই 
বিশ্ুত হতে পারেন না। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, 
তিনি, এ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন? 

মন্ত্রী। কে জানে রাজনন্দিনি! হয়ো, কোন সুরকামিনী বন- 
বিহারার্ধে সে দিন এ উপবনে উপস্থিত ছিলেন ' মহারাজ যে চিত্রপট 
একেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাতা তেমন কূপ কোন 
মানবীকে দেন না। সে যা হোক্‌, আমাদের এখন এই কর্তব্য যে, এ 
বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করি। যদি সেই সুন্দরী সত্যই মানবী হন, 
তবে তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন। কেন না, দূর দেশ হতে 
তেমন কুলবাল! যে এ কাননে আমবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব, 
আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার 
করে, আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত করবেন । সেই ব্রত 
উপলক্ষে, এ নগরবাসিনী যত কুমারী আছেন,--কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি 
বৈশ্য, কি শূদ্র, যেকোন জাতিই হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, 
সিদ্ধুনদীতীরস্থ বিলাসকানন নামক পুষ্পোদ্ভানে আগমন কত্তে হবে। যদি 
& কন্তা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন 
কত্তে পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তার সন্দর্শনের অপ্রাপ্ত ঘটে, 
তা হলে, আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, 
মে তৃষ'তুর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র ! তা আপনি এতে কি 
বিবেচনা করেন ? 

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। 
বিশেষতঃ এটি ঘখন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত খ্রহণের 
অপেক্ষা কি? 


: মনত্রী। (গাত্রোখামপূররবক ) রাজকুমার! চিরজীবিনী হোন ! 
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শশি। দুরস্ত যম, আমাদিগকে সমপরতি যে গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, 
আপনি এক্ষণে তারই স্থলাভিষিক্ত । ত৷ দেখবেন, আমার দাদার যেন 
কোন অমঙ্গল না ঘটে! (রোদন ) 

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি। এ কি? আপনি শান্ত হোন! বিধাতা 
আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন। আর এ আশীর্বাদকের 
যা সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি? এক্ষণে আশির্বাদ করি, 
বেলাট! অধিক হয়েছে ; এখন বিদায় হই। 

[মন্ত্রীর গ্রস্থান। 

শশি। শুনলি তো কাঞ্চনমালা! দাদা কি তবে যথার্থই উদ্বৃত্ত 
হলেন? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির 
কত্তে পারি না! (রোদন ) 

কাঞ্চ। প্রিয় সখি! তুমি এত উত্তল৷ হলে কেন? শুনলে না৷ 
মন্ত্রিরর কি বল্লেন ?__বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেল হয়েছে; 
ল্লানাদি করবে চলো । 

শশি। সখি! আমি কি এমন ভাইকে হারাব ! (রোদন ) 

কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়! ) এসো সখি, এসো । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


ভূতীয় গর্ভাঙ্ক 
রাজপথ । 
(ঢুলী ও প্রমত্তভাবে বিজ্ঞাপনী-ইন্তে মধুদাসের প্রবেশ ) 


: মধু। ব্যাটা জোর করে বাজ! । 


ষ 


(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ) 


প্রনা। কিছে মধুদাম! তোমাকে যে মধুরসে, রিপন ছি 
ব্তান্ুটা কি বল দেখি? 
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*.. মধু।” আরে বাওয়া ! ভ্রমর কি কখনো মধুশৃন্ পেটে থাকে? নতুন 
রাঁজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল । | 
ছ্বিনা। তোমার হাতে ও কি? 
মধু। চেঁচিয়ে বাজা। (উন্মত্তভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ ) হে সিন্ধুনগর- 
নিবাসী জনগণ ! রাজনন্দিনী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। ধাঁর 
গৃহে কুমারী কন্তা আছে,_কি ত্রান্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্র, 
যে কোন জাতই . হোন, স্বীয় স্বীয় কন্ঠাকে আগামী কল্য সায়ংকালে 
রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন। (ঢুলীর প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে 
* বাজ । 
দ্বিনা। ওহে মধু! এর অর্থকি? 
. মধু। (হাস্য করিতে করিতে প্রমন্তভাবে) আরে ভাই, সেকালে 
রাজকন্যার! স্বয়ন্বরা হতো। রাজারা দেশদেশান্তর হতে স্বয়ন্বর-সভায় 
উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের স্বয়ম্বর হয়। বোধ 
করি, মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে । তোমার ভাই যদি সুন্দরী 
মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও! ভগ্ন থাকে ত আরো! ভালো! | 
দ্বি-না। (প্রথম নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে ) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, 
_রাজসংসারে পাছৃকা-বাহকের কর্ম করে, বেটার কথা শুনলেন? ইচ্ছে 
করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দূর হোক, এখান থেকে যাওয়া 
যাঁক। :এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া অপমান মাত্র । 


[ নাগরিকগণের প্রস্থান । 
মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজা। 


[ ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল বাজাইতে 
বাজাইতে মধুদান ও ঢুলীর প্রস্থান । 


তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 


সিদ্ধুনগর ;_মিম্ধকৃতীরে অরুত্ধতীর আশ্রম। 
( অরুন্ধতী আসীন1)--হুনন্দার গ্রবেশ ) 


স্থন। ভগবতি! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি; আশীর্বাদ করুন! 

অরু। বংসে! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন! সম্বাদ কি? 

স্ন। ভগবতি! আপনি কি আজকের সম্বাদ শুনেন নাই? 

অরু। কি সম্বাদ বসে? 

স্বন। রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেছেন 
যে আগামী কল্য দায়ংকালে, তিনি এক মহাব্রত করবেন। এ নগরে "যত 
কুমারী আছে,_কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্র, সকলকেই সেই 
ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি 
আপনার কি আজ্ঞা ? 

অরু। বসে! যে রাজার আশ্রয়ে বাম কর,যার প্রতাপে ধন ' 
মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেল! 
করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর। 

সথন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, আমার ' প্রিয় সখীকে সে স্থলে 
কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন 1 | 

অরু। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) কেন? যে বেশে ভদ্্রঘরের কন্ারা 
যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন 

স্থন। তা হলে কি আমাদের গুপ্ত ভাব আর থাকবে ?, ভগবতি! 
গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমর! প্রিয় সখীর বহুমূল্য বছুতর 
সাদি ফেলে এসেছি। এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি 


সর্বাপেক্ষা অপর _-সে পরিচ্ছদগুলি দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের 
ঞঠ 


মায়া-কানন ৩৪ 


“লোকে বিন্ময়াপন্ন হবে.। প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক রাজ্যের 
মূল্য প্রস্তত! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অনুরূপ 
একটি সামাম্য পরিচ্ছদ প্রস্তত করা যেতে পারে। 


অরু। (সহাস্থ বদনে) বসে! তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ 
তোমাদের জ্ঞানে সুপরিচ্ছদ হয়, তোমার সখীকে তাই পরিধান কর্তে বলো। 
তাকে বেশভূষায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো) 
তার সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে । 


স্বন। যে আজ্ঞা তগবতি! তবে, এখন বিদায় হই । 
[ স্থুনন্দার প্রস্থান । 


অরু। (ম্বগত ) এদের এ রহস্য আর যে বন্ুকাল অপ্রকাশ্য ভাবে 
থাকবে, তার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা 
হানি ছিল না। কিন্তু, দেবতারা যে এদের প্রতিকুল, এই-ই দেখচি 
অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি । প্রবল বায়ু-সম্তাড়িত জলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ 
করা বিষম ব্যাপার! একি? আমার চক্ষে অশ্রদয় হলো ! ভেবেছিলেম, 
যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বন্ুক্গরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, 
' উদ্ভানশোভা লতিকার মূলোতপাটনপূর্ববক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপস- 
বৃত্িও কাল সহকারে অন্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিবপ 
লতাগুল্মাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা 
হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো ! 
'(পরিক্রমণ করিয়া) আহা! এমন রূপসী কন্তা কি এ জগতে আর 
আছে! আর, কেবল যে রূপসী, তাও নয়, সুশীলতা, ধন্মপরতা ইত্যাদি 
গুণ প্রফুল্ল কমলের ম্যায় এর মানস-সরোবরে শোভা বিস্তার করেচে। 
তা এমন স্থুরূপা ও সুশীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত 
ছুঃখ লিখেচেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো ! 'তোমারই 
ইচ্ছা] তোমার লীলা খেলা দেবতাদের ছুজ্রেয়! আমরা ত সামাম্ত 
মনুষ্য মাত্র । 


৩৪ ৯ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 
(রাজমন্ত্রীর প্রবেশ ) 5 রে 


মন্ত্রী। ভগবতি! আশীর্বাদ করুন! (প্রণিপাত ) 

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্বাদ করুন! এ টি 
গ্রহণ করুন ; আর বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ। 

মন্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! মহারাজ মায়াকাননে 
সপনদৃশ্তব যা দেখেছিলেন, তা যদি কোন দেবমায় মাত্র না হয়, আর সে 
ঠ যথার্থ মানবী এবং এই নগরবামিনী হন, তবে আগামী কল্য 

য়কালে তাকে আমরা সকলেই দেখতে পাব। 

অরু। মন্ত্রিবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, 
তা আমি অবগত হয়েছি । কিন্তু মহাশয়! এ কর্ম ভাল হয় নাই। যদি 
সে কম্যাটি স্ুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগরবামিনী হয়, তা 
হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানতূল্য 
হবে। আর যে অগ্নি বর্ধমান অবস্থায় দুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রবল হয় 
উঠলে কি রক্ষা থাকবে ? 

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কন্যাটির কোন সন্ধান পেয়েছেন ? 

অরু। আজ্ঞা হা। 

ন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) ভগবতি! তৃষাতুর ব্যক্তি, দূরে বিমল জলপূর্ণ * 
জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আহলাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে 
ধাবমান হয়, আপনার এই আশাস্ুচক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি' 
আনন্দিত, আর সবিশেষ সমস্ত শুনবার জন্যে সাতিশয় ব্যগ্র হয়েছে। 
অতএব, অন্থু গ্রহ করে শীন্র বলুন, তিনি কে? 

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার দেশের মহারাজা নাম 
শুনেছেন। 

ন্ত্রী। ভগবতি! -তার নাম কে না শুনেছে? তিনি এইসময় 
ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভবে ও প্রডূত্বে দ্বিতীয় সুরপতি ; 
শন্্বিষ্ঠায় সাক্ষাৎ পাগুবচড়ামণি ফাল্গুনি ) গদা-বিভায় যছুকুলতিলক 
বলভন্্তুল্য;.ধরমানুষ্ঠানে ধর্দারাজ যুথিষ্টিরের সমতুল্য ) আর, বদাস্ততায়, 
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সত মান কর্ণের সমকক্ষ। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যান্মা রাজধির নাম 


প্রাতম্মরণীয়। তাত্ারকি? 

অরু। যে কম্যারতুটিকে মহারাজ মায়াকাননে দেখেছিলেন, সেটি সেই 
রাজরাজেন্দ্র গাঙ্ধারেশ্বরের একমাত্র ছুহিতারত্ু। 

ম্ত্রী। ( সবিম্ময়ে) বলেন কি ভগবতী 1? রাজনন্দিনী ইন্দুমতী? 
ধার রূপের গৌরবে, যে উর্ধশীকে কবিরা আখগুলের সর্ধস্ব বলে থাকেন, 
সে উর্বশী পূর্ণচজ্দ্র-বিরাজিত রজনীতে খগ্োতমালার ্যায় নান হয়, মহারাজ 


কি সেই ইন্দুমতীকে সন্দর্শন করেছিলেন? তা তিনি সে সময় এ 


মায়াকাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন ।__গান্ধার দেশ 
কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমারী মায়াকাননে পরিভ্রমণ করতে আসবেন। 

অরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধূমকেতু নামক একজন 
রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত যড়যন্ত্র করে 
মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে ? 

মন্ত্রী। হা, এরূপ জনরব শ্রুত আছি বটে; কিন্তু রাজাধিরাজ 
গান্ধারপতি এখন কোথায় ? 

অরু। তিনি ছন্পবেশে এই নগরে অবস্থিতি করচেন। 
 মন্ত্রী। হেবিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে সুরপতি মত্যলোকে 
উদ্াসটুনভাবে পরিভ্রমণ করচেন! যে হস্ত বজ্ঞপ্রভাবে অন্ুরদলের মস্তক 
চূর্ণ করে,__সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে? 

 অরু। মগ্লুষ্যের দশ! এ জগতে সর্বদা অপরিবধ্িত থাকে না! কখন 


" উচ্চে, কখন নীচে চক্রনেমির ন্যায় সর্বদা পরিভ্রমণ করে। 


মন্ত্রী। ভগবতি! আমাদের মহারাজার কি সৌভাগ্য ! গান্ধারপতি 
এখন বর্ষীয়ান! . এ ভার জীবনের সায়ংকাল। ইন্দ্ুমতী তার একমাত্র 


রি কন্যা । এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি, 
ও ভারতের সম্রাটূুপদ লাভ করবেন। এমন কি, তার যদি রাজনুয় যন 

মা করতে ইচ্ছা হয়, ভবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, 
আহ নাই। 
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অরু। মন্ত্রির! আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ 
বিবাহ হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্জের নিতান্ত অশুভ ঘটন৷ 
হবে; দেবতারা এ বিষয়ে নিতান্ত ' প্রতিকূল, আমার ইঠ্টদেব ভগবান্‌ 
খধ্যশৃঙ্গের নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ 
করেচেন যে, “বসে! তুমি যদি সিন্ধুদেশের রাজকুলের প্রকৃত 
শুভাকাজিক্ষণী হও, তবে এ সম্বন্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।” 
আরও দেখুন, আমি বারম্বার আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের স্বর্গীয় আত্ম! 
স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখেচি। তারও এই তানুরোধ। (সবিস্ময়ে ) 
এ দেখুন !__ 


(শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পটবস্্বাবৃত বুদ্ধ রাজধির আকারবিশিষ্ট 
পুরুষের প্রবেশ ) 


মন্ত্রী। (সকম্পিত শরারে গাত্রোখান করিয়া) এ কি' এ কি! 
( করযোড় করিয়া) হে নরনাথ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন এ 
পাপ মর্ত্যে পুনরাগমন করেছেন ? আপনার কি আজ্ঞা ? 

আত্মা। (গম্ভীর বচনে ) চাণক্য ! অজয় কুক্ষণে পাপ মায়াকাননে 
গান্ধারাধিপতির কন্যাকে দর্শন করেছেন! এত দিনের পর, এই পুরাতন 
বহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয়! এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাধিপতির হৃহিত্ার 
সহিত তার পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও। নচেৎ আর রক্ষা 'নাই; 
সাবধান হও ! 

( অস্তর্ধান ) 

অরু। এ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশয়! শুনলেন না? 

মন্ত্রী। ভগবতি! আমার এমনি হৃকম্প হচ্চে যে, মুখে কথা সরে 
না। একিবিভীষিকা! উঃ! দাড়াতে পাচ্চি না! এখন আজা হয় 
ত বিদায় হই। 

অরু। মন্ত্রির! সাবধান হবেন, দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই 
প্রকাশ না হয়। | 


৮১১ 
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মন্ত্রী। ভগবতি! এ সকল কথা এ দাসের হ্দয়ে চিরকাল গপ্ত 
থাকবে। এরূপ আমি কখনও দেখি নাই, কখন৪ শুনিও নাই। 
মহারাজের মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, 
তখন অবিকল তার এই বেশ ছিল! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আশীর্বধাদ 
করুন, বিদায় হই। ভরসা করি, আপনিও অদ্ঠ সায়ংকালে রাজনন্দিনীর 
ব্রতালয়ে পদার্পণ করবেন । 

অরু। তা অবশ্যই যাবো । 

[ মন্ত্রীর গ্রস্থান। 


অরু। (ম্বগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অনুচিত, তার 
অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি শুন্তে পাই, তাতে বোধ করি, এ সব কথা 
শুনলে, হয়ত সে সহসা আত্মহত্য। কন্তে পারে! যদি সে আপন ঈন্সিত 
জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসঙ্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়! প্রেমান্ধ 
জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয় ! 


( স্থনন্দার মহিত স্চারু ৪ উজ্জ্বল বেশে রাজনন্দিনী ইন্দরমতীর প্রবেশ ) 


অরু। এস বসে! তুমি ত এখন শারীরিক সমস্থ হয়েছ ? 
ইন্দ্ু। আজ্জে হা, এক প্রকার সুস্থ হয়েচি। 
,অরু । (অগ্রসর হইয়া) বসে! তুমি আমাকে সত্য করে বল দেখি, 
তুমি এই সিদ্ুদেশের নৃতন মহারাজকে ভাল বাস কি না? 
ইন্দু। (ত্রীড়া প্রদর্শন) 
স্থনন্দা। ভাল বাসেন বই কি ভগবতি! না হলে এত লজ্জা কেন? 
ইন্দ্ব। (জনাস্তিকে সুনন্দার প্রতি ) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই? 
সুন্দা। কেন? লজ্জা থাকবে না কেন? যদ্দ তূমি এ মহারাজকে 
ভাল বান, তবে তাতে দোষ কি? তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি নন। 
তাতে আবার পরম সুপুরুষ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে 
নৃখজনক হবে, ভাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি? আর 
এই ভগবভী আমাদের মাতৃসদৃশ, এর কাছে লজ্জা কর! অনুচিত 


৬৮ মধুসুদন-গ্রস্থাবলী 


অরু। (স্বগত) মিলন! মিলন! তা যদি হতে পাত্বো, তবে 
নিঃসন্দেহ মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপরূপই হতো! কিন্ত 
সিন্ধুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব দৃশ্ঠ সন্দর্শন করে। ভূভারতে 
কেধল ব্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষীম্ঘরূপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে 
অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। (প্রকাশ্টে) দেখ বাছা 
ইন্দুমতি! তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, 
তুমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস! | 

ইন্ু। (ত্রীড়া প্রদর্শন) 

অরু। (সহাম্ত ব্দনে) লোকে বলে, “নীরবতা অনেক প্রশ্রের 
সম্মতিহ্্চক উত্তর 1” তা বসে! তোমার মনের কথা এখন আমি 
বিলক্ষণ বুঝতে পারলেম ! ' 

স্থনন্দা। ভগবতি! আপনি কি না বুঝতে পারেন? প্রিয়. সখী 
আপনার ফাদে আপনি ধরা পড়েচেন। 

অরু। যা হোক বসে ইন্দুমতি! একটি পরামর্শ দিই, অবধান 
কর! রাজকুমারীর ব্রতস্থানে মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে। 
যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো যে, “কোন 
বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বংসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে 
পারি না।” পু 

ইন্দু। (মুখাবনত করিয়া মৃহুম্বরে ) যে আজ্ঞা জননি! 

অরু। অগ্ত কয়েক দিব নূতন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে 
নাগরিকেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকারণ্যময়, তোমরা 
বিদেশিনী তরুণী, অতএব আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চলল; তা হলে 
পথে নিবিবদ্ধে যেতে পারবে । 

সন্দা। (স-উল্লাসে) আমাদের কি সৌভাগ্য তগবতি! তবে 


চঙ্গুন ! 


ক 


[ নকলের গ্রস্থান িঃ 


সিদ্ধৃতীরে রাজোগ্ান দূরে দেবালয় আকাশে পর্নচন্জর | 
( শশিকলা, কাঞ্চনমালা ও মন্ত্রীর প্রবেশ ) 


শশি। বলেন কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস ? 

ম্ত্রী। রাজনন্দিনি! এ যে দুরে পর্বত দেখচেন, ও যেমন অটল, 
ভগবতী অরন্ধতীর ' কথাও তাদশ। তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের 
অবতার। 

শশি। আন্তা, এ কথা যথার্থ । কিন্তু আপনি কি জানেন না ষে, 
যদিও-_-অজ্ানত খান ভ্রব্,_যদিও সে খাগ্ দ্রব্য দেবছুর্লভ হয়, তবুও 
ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছা করে না।-_সর্ধ্ববিধায়ে মানব-মনের 
সেই গতি। কোন অসপ্তব কথা শুনলে, সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি 
হয় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,-আর মিথ্যা যে, তাই বা কেমন 
করে বলি?_তা হলে, আমার দাদার তুলা ভাগ্যবান ব্যক্তি এ 
ভূভারতে দ্বিতীয় আর নাই। গান্ধারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দ্ুমতী, এযে 
প্রাভম্মরণীয় নাম! তা এরূপ মহদ্ধশের সহিত কি আমাদের এরূপ 
স্থন্ধ সংঘটন হবে? নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ডে 
পড়েন? | 

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) 

শশি। আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ করলেন কেন! 
, মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমার বিবেচনায় পঞ্চালপতির . তৃহিভা,__ 
যদিও তিনি গান্ধার-রাজতনয়া ইন্দ্ুমতীর সদৃশ মুরূপা নন, তবুও সর্ববথা 
মহারাজের উপযুক্ত। কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে 
আসীন হয়েছেন, তিনি ধর্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন নাই! শুতরাং অনেক রাজা এখনও তার প্রভূত্ব স্বীকার করেন 
নাই। অনেক প্রজা তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কত্তে অস্বীকৃত। অতএব, 
গান্ধার রাজ্য এক প্রকার লণ্ডভণ্ড । আর সে দেশের এ বর্তমান রাজা 
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যদিও অতি শীত তার এ গুরু পাপের দগুত্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, 
এরূপ মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি? কেন না, চপলা 
লক্ষ্মী, রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন না। আর যদি বা সেপাপিষ্ঠ 
রাজার অধপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় নিধিবন্ষে সিংহাসন 
প্রাপ্ত হন; তথাপি, যে চঞ্চলা, গুণবান্কে অপবিভ্র জ্ঞানে স্পর্শ করে 
না, সাধু জনকে সামান্য জ্ঞানে তার দিকে দৃকৃপাত করে না, মহদ্ব'শসম্ভুত 
জনকে সর্প জ্ঞানে লম্ক দিয়া উল্লজ্ঘন করে, শুরসত্তমকে কণ্টক তূল্য 
পরিহার করে, আর বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, 
সেই পাপ-লক্ষমী যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরনিবাসিনী হবে, তারই ব! 
প্রত্যাশা কি? কিন্তু পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তার 
অবস্থাবিষয়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই । তার প্রবীণ বান্ধব- 
মণ্ডলী বিদ্ধমান; হস্তিনাপুরে এখনো পরীক্ষিত রাজধির বংশীয় অধস্তন 
পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন; বিরাট রাজ্যের রাজারাও তার মিত্র। এর! 
সকলে আর অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষ 
অভ্যুখখান করেন, তবে আমরা বিষম বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই। 
দ্রৌপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি এখনো নির্বাণ হয় নাই। 

শশি। তা গান্ধার দেশের বর্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ 
হওয়ার সম্ভাবনা কি? ্‌ ্‌ 

মন্ত্রী। আপনি কি দেখচেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর 
পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজা নুতন এক তেজম্বী শত্রুকে যেন 
রণস্থলবন্তী দেখবেন । সুতরাং তিনি আমাদের শক্রদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, 
সে বিষয় হস্তামলকবত প্রত্যক্ষ । কিন্তু তাকে আমি বিষদন্তহীন অহিম্বরূপ 
জ্ঞানকরি। পধ্যালপতি তেমন নন। : 

শশি। মন্ত্রির! এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয়। হায়! কি 
কুক্ষণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন ! এ গুমুন,--কুমারীরা 
দেবালয়ে প্রবেশ কচ্ছে। 


( নেপথ্যে পদধ্বনি, নৃপুরধ্বনি ও গীত +_সন্ধ্যাকালে বসম্তবর্ণন ) 


ঞ 
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মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন 

করে কোনো বিরল স্থানে রাখি । দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনোমোহিনী 
কিনা? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন । 
প্রস্থান । 


শশি। কাঞ্চনমালা! এ বিবাহ হলে, সখি, আমাদের সর্ধনাশ হবে! 
কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন করে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্চি না। লোকে 
বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়। তা না হলে কি সখি, 
রঘুনন্দন, স্তৃবর্ণ-মুগ দেখে বুঝতে পাত্তেন না যে, সে কোন মায়াবী রাক্ষস । 
হায়! হায়! আমাদের কি হলো! (রোদন ) 

কাঞ্চন। সখি! শান্ত হও! এ কি ক্রন্দনের ময়? তোমার ও 
পদ্লুচক্ষু অশ্রুপূরণ দেখলে লোকে কি ভাববে? এ শোনো, আহা! কি 
চম্কার গীত! 

( নেপথ্যে গীত )-- পূর্ণচন্দ্র বর্ণন ) 

শশি। সখি! আমি যখন মন্ত্বীর পরামর্শে, এ সমারোহে সম্মত 
হয়েছিলেম, তখন আমি পূর্বাপর বিবেচনা করে দেখি নাই। আমার মনের 
কি এমনি অবস্থা যে, এখন আহ্লাদ আমোদ কত্ত পারি? না দশ জন 
পরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কথাবার্তী কইতে পারি? তা চলো; 
হয়েছে, তা হয়েছে! এখন যশুকিঞ্চিত ভদ্রতা না দেখালে, অবশ্যই লোকে 
অযশ করবে । এযে দাদা আর মন্ত্রির এ দ্রিকে আসচেন ।-য! ব 
সখি! ইন্দুমতীই হোন, কি মুরনারীই হোন, এমন কাণ্ডিকেয়কে দেখলে, 
স্টার মন অবশ্তই অস্থির হবে। 


রা (রাজা ও মন্ত্রীর গ্রবেশ ) 


চলো সখি! আমরা এখন যাই ;-_গিয়ে দেখি, ইন্ফমতীর মনের কি 
-ভাব। আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গিণীকে 
তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অগ্াত্র চলে যায়;_আর মনেও করে নাযে, সে 
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অভাগিনীর কি ছর্দশা ঘটেচে ! কিন্তু, সে যেখানেই যায়, এ রক্তশোষক 
যমদূত তার পার্থে লেগে থাকে । তা চলো আমরা যাই। 
| উভয়ের প্রস্থানোস্তম । 

রাজা। শশি! একটু ফ্াড়াও; কোন বিশেষ একটি কথা আছে । 

শশি। দাদা! বলুন, আপনার কি আজ্ঞা । 

রাজা । তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তাপ্ত শুনেছ। বল দেখি, আমার 
কি সৌভাগ্য ? কিন্তু, মন্ত্রিবর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির 
ছুহিতার পাণিগ্রহণ শ্রেয়স্কর। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) স্টিক, 
আর হীরা! পিত্তল, আর সুবর্ণ! দেখ দিদি! বৃদ্ধ হলে, লোকের 
বুদ্ধির হাস হয়। জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়। বোধ করি, 
মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটচে। 

মন্ত্রী। ধন্মাবতার। এ অধীনের ম্বগীয় পিতা, আপনার রাজ- 
পিতামহের মন্ত্রী ছিলেন। আর এ অধীনও তার সহকারিত্ব কত্তো। তর 
আপনার স্ব্গবাসপী পিতা; এখন আপনি; অতএব ঠাকুরদাদা বলে 
আপনারা আমার সহিত পরিহাস কর্তে পারেন। আমি কেবল আপনার 
মঙ্গলাকাতক্ষী,_- 

( নেপথ্যে পদশবন্দ ও নৃপুরধ্বনি ) 

রাজা। শশি! চলো দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, 
রাজেন্দ্রনন্রিনী ইন্দুমতী এ ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করেছেন কি ন1। 

শশি। 'দাদা। আপনি বলেন কি? ও দেবালয়ে যে এ নগরের 
সমস্ত কুলকুমারা উপস্থিত! আপনি সহস! ওখানে গেলে তারা লজ্জায় যে 
কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝতে পারেন। 

মন্ত্রী। না-না-না মহারাজ! এ আপনার অন্নুচিত। চপুন, আমরা 
উদ্যানের এ কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। রাজেন্্রনন্দিনীকে আপনি 
যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে কর! যাঁবে। কপোী- 
মণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি সুখ-সস্ভোগ- 
পরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না? এ নগরে যে এত কুমারী কন্তা আছে, 
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তা আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভায়ার! কি উদাসীনধর্্ম অবলম্বন 
করেচেন? | | 
রাজা । (সহান্য বদনে ) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি 
না। কিন্ত এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে 
গুঁদাস্যাই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে ! 
( নেপথ্যে পদশব্দ ও নৃপুরধধ্বনি ) 
মন্ত্রী। উ;! এ যে রাজা তুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী ! তা 
আপনি.যান রাজকুমারি ! আর দেখ কাঞ্চনমালা ! যদি দুই একটি, এ বুদ্ধ 
ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে সম্ধাদ দিও! 
কাঞ্চন। তোমার মুখে ছাই ! এসো সখি, আমরা যাই। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 
মন্ত্রী। (স্বগত ) স্ুয্যকিরণে গভীর নদের জল-মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়। 
কিন্তু নিয় দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে ? মুখে হাসলেম, 
কিন্তু হাদয়ে যে সর্বক্ষণ কি বেদনা, তা যিনি অন্থর্ধামী, তিনিই জানেন। 
(প্রকাশ্যে ) চলুন মহারাজ ! আমরা উদ্ঠানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে 
থাকি! ভগবতী অরুন্ধতীর আশীব্ধাদে আপনি অবশ্যই আজ সায়ংকালে 
সে অপূর্ব রূপসীর পুনর্দার্শন পাবেন। 


[ উভয়ে উদ্ভানাকোণাভিমুখে গমনোগ্ঠম | 


( রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুনঃপ্রবেশ ) 


শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েছে! 

রাজা। (ব্যগ্রভাবে ) এর অর্থ কি দিদি? 

শশি। বোধ করি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দ্ুমতী এ এসেচেন! আমরা 
রমণী, তবুও তার রূপ দেখলে আখি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ 
রূপ! 
রাজা। দেখলে শশিকলা% আমি ত বলেছিলেম, এ স্বপ্প নয়! 
ভগবত্ী অরুন্ধতী দেবী কোথায় ? | 
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শশি। তিনি ভগবান্‌ খধ্যশুঙ্গ, ভগবান্‌ বশিষ্ঠ, আর রাজপুরোহিত 
ধর্মের সহিত কোন ব্রত্ব সমাধা কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনন্দিনী 
ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগবতী আমাকে এই কথা বল্লেন 
যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত করেন, 
সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত 
করবেন । 


( নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি ) 


বোধ হয়, ভগবতী অরুন্ধতীর ব্রত সাঙ্গপ্রায়। তা এ সময় আমার 
ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই। 


( নেপথ্যে গীত ;- ব্রতপাঙ্গ-বিষয়ক ) 
। রাজা ও মন্ত্রীর, উদ্যান-কোণাডিমুধে গমন | 


রাজা। বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়! এ বিবাহে আপনার কি আপঞ্ডি? 

ম্ত্রী। ( অস্পষ্ট বাক্যে ) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি, গান্ধার- 
রাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কখনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্ত, 
পধশলপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন। 
আর এ রাজবংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজাদিগের সহিত পরিণীত! 
হয়েচেন। এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা__ 

রাজা। ধিক মন্ত্রির! ভেবেছিলেম, আপনি নীতি! | তা এই 
কি নীতিজ্ঞান? আর আপনি কি পুরাণ-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়েচেন ? 
মহাভারতে কি আছে? গাঙ্কীর-রাজকম্য1 গান্ধারী দেবী রাজধি ধূৃতরাষ্ট্রের 
সহিত পরিণীতা হন। আর তার কন্যা হুঃশলা, আমাদিগের পুর্বমাতা। 
কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্বা জয়দ্রথের ধর্পত্রী 
ছিলেন; আমর! তারি সন্ভান। গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের 
সম্থগ্গে পরের রক্ত নয়। 

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু-_ 
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রাজা। আঃ--তবু, তবু, তত্রাচ, তত্রাচ, কিন্ত, কিন্তু, এই যে আজকাল 
আপনার মুখে! আর কোনো! শব্দই নাই! বৃদ্ধ বয়সে পাগল হচ্ছেন 
নাকি? 

মন্ত্রী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা আপনার হিতার্থে যদি 
পাগল হই, তাতেও ছুঃখ নাই। 

( ইন্দুমতী ও স্থনন্দার সহিত অরুদ্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ ) 

রাজা । (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রির! আপনি আমাকে ধরুন ! 
€ মৃচ্ছ। ) 

ইন্দু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি ! শ্তীচরণে স্থান 
দিন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে? 
( মৃচ্ছাপ্রাপ্তি) 

শশি। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ভগবতি! এঁদের ছুজনের 
পরস্পর সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমুচিত হয় নাই! তা চলুন, 
আমরা ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই। 


[ ইন্দ্মতীকে লইয়া অকুন্ধতী, শশিকলা, সুনন্দা ও কাঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান । 


মন্ত্রী। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ । ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়-- 

রাজা । (সংজ্ঞালাভানস্তর ) মন্ত্রি! আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্ত্রে 
অতীব গহ্িত বলিয়৷ উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় 
কত্তেম না। আপনি আমাকে ছুখোর্ণবে আরও মগ্ন করবার জন্তে এ ভান 
কেন করলেন? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে আমুন। 
আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্মত্তপ্রায় হয়েছে! নতুবা আমি ধর্ম কর্ম 
সকলই বিস্মৃত হব! শীঘ্র উত্তর দাও! 
. মন্ত্রী। (সভয় কম্পে) মহারাজ! আমার কি সাধ্য যে, ইন্দ্রজালে 
আপনার মন তুলাই। 

রাজা। (উদ্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে 


যে অগ্নি প্রঙ্ছলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আছতি দিলে? কার এত 
এ রী 
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সাহস? আমি সম্মুখে কেবল রক্তআ্োত দেখচি! আর ও কি?' এক 
পরম শ্ুন্দরী রমণী! রূপে সেই আমার মনোমোহিনী! আর তার 
হৃদয়ে এক ছুরিকা! হে বিধাতা! এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি! 
রে কঠিন হাদয়! তুই বিদীর্ণ হস্‌ না কেন? ( পুনমৃক্ছাপ্রান্তি) 

ম্ত্রী। এই ত সর্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার ছূর্বধদ্ধিতে ! 
হায়! হায়! পল্প তুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে, 
মুণালের কণ্টকে হস্ত ছিম্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! (উচ্চৈস্বেরে ) ভগবতী 
অরুহ্ধতি ! রাজনন্দিনী শশিকলা ! আপনারা এ দিকে একবার শীত্ত 
আন্মুন। মহারাজের প্রায় আসন্নকাল উপস্থিত! হে সিন্ধুরাজকুলতিলক ! 
হে নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভানুধ্যায়ীকে বিস্মৃত হলে? হে 
নর-কাত্তিকেয়! বৃদ্ধ মহারাজ কি এই জন্য আমাকে এ পাপময় 
সংসারে রেখে গিয়েচেন। আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব 1 হে 
নরশার্দুল ! মধ্যান্কে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন করবেন? তবে-- 
তোমার--এ দশ! কেন? (রোদন) 


( বেগে অকুদ্ধতী, শশিকল! ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ ) 


অরু। (সবিশ্ময়ে) একি মন্ত্রির! একি! 
( শশিকলা ও কাঞ্চনযালার মৃদু রোদন ) 

মন্ত্রী। আর কি বলবো ভগবতি !-_রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে দেখে 
মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধ হয় মোহ-তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েছে ! 

অরু। (রাজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি সরুন, আমি 
দেখি, বিধাতা কি করেন । 

(রাজার মন্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া মালা জপ) 

রাজা । (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবতি! আপনার! এখানে কেন ! 
আপনারা এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, 
গাপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অগ্নিতে ভ্ম 
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করে 'এসেছেন! আমিও অপবিত্র! কেন না, আমি এখন প্রাণশৃহ্য ! 
আপনারাও এখন আর পবিত্র নন! কেন না, আপনারা শ্মশানভূমি 
পদস্পুষ্ট করেছেন! 

অরু। বতস! শান্ত হও; শান্থ হও! এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার 
উপযুক্ত? 

রাজা । ভগবতি! আপনারা যান । | 

অরু। বস! তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে? 
( উচ্চৈ:স্বরে ) রামদাস ! 

( নেপথ্যে )--ভগবতি। 

অরু। শীস্তর শাস্ঠিজল আনয়ন কর। 


( শান্িজল হস্ডছে বামদাসের প্রবেশ ) 


অরু। (শান্তিজলে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া) উঠ বস! যেমন 
নিশানাথ, রাহুর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্বার ভগবতী বন্থুমতাকে 
সহাস্যবূনা করেন, তুমিও তাই কর। 

রাজা। (গাক্রোখান করিয়া ) ভগবতি । অভিবাদন করি, আশীব্বাদ 
করুন! 

অরু। বশুস! এখন ত সুস্থ হয়েছ? 

মন্ত্রী। (শ্গত) কি আশ্চর্য! ত্রা্মণী আশীর্বাদ করলেন না! 
পূর্ধ্ব “চিরজীবী হও! চিরস্থখী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন!” 
এই সকল কথা আশীর্ববাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আভ্র আর তা নাই! 
পাছে আশীর্বাদ নিক্ষল হয়, বোধ করি এই ভয়ে, আশীব্বাদ করলেন ন1! 
মহারাজের যে বিষম গ্রমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো সন্দেহ নাই ! 
অমঙ্গল সূচনার পূর্ববান্থিভবে এই এই লক্ষণ! 

রাজা। জননি! আমার কি কুক্ষণে জন্ম! এ কুজীবন, আমি প্রীয় 
স্বপ্নেই কাটালেম ! 


অরু। কেন বশুস! ম্বপ্নেকেন! 
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রাজা। ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর চগ্রানন 
অবলোকন করে, পুনজ্জীবিত হবো । কিন্ত, তাকে যে কিরূপ দেখলেম,-- 
যেমন স্বপ্নদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, সুপ্ত জনের মনোরঙ্গ জগ্মান, 
এও সেইরূপ হলো! 

অরু। বস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এই 
পুরীতেই আছেন। আর তোমার ভগ্মী শশিকলার সহিত এই অক্পকালের 
আলাপ পরিচয়ে তার বিশেষ সন্প্রীত হয়েছে। 

রাজা । (ব্যগ্রভাবে ) তবে দেবি! আমি কি তার চন্দ্রানন দেখতে 
পাই না? 

অরু। বশুস! তা হতে পারে ; কিন্তু, তিনি কুলবালা +_-আর কোন্‌ 
কুলবালা, তা তুমি ভালরূপ জান না। তিনি যে সহসা তোমার সহিত 
সাক্ষাৎ করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ 
করো; সমাগত কুলকন্তারা এই উগ্ভানে বিহারার্থে আসবে; তা হল 
অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার তাকে 
কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন তগ্রী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে। 

রাজা । (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এস মন্ত্রিবর! আমরা 
রাজপুরীতে প্রবেশ করি । 

[মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান । 


অরু। ( কাঞ্চনমালার প্রতি ) কাঞ্চনমাল৷ ! রাজনন্দিনী ইন্দুমতী 
আর তার সখীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো । 

কাঞ্চন। যে আজ্ঞ৷ ভগবতি ! 
" [ প্রস্থান । 

অরু। ( শশিকলার প্রতি ) রাজনন্দিনি! তোমরা এখানে কিছু কাল 
গীতাদি আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর ;-- 

শশি। জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে যেতে ইচ্ছা করেন? তা 
হলে কিন্ত কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার এরূপ বিচলিতমন হন, গবে 
কে রক্ষা করবে? 
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অরু। বসে! আমি যে শাম্তিজলে ওর মুখ প্রক্ষালন করেছি, তাতে 
আর কোন ভয় নাই! অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্কা থাকে? 
এর উদাহরণস্থলে, রাহু আর কেতৃকে দেখ । 

শশি। জননি! আপনার গ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে 
থাকুন। 

অরু। বসে! সাংসারিক স্থখলোভে আমার মন সতত বিরত। 
তবে তোমার অনুরোধ অবহেল। কর্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে 
থাকলেম। 


( ইন্দুমতী ও সুুনন্দার প্রবেশ ) 


শশি। (ইন্দ্ুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি !--( করযোড 
করিয়। ) এ দাসীর অপরাধ মার্না করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় 
সখী বলি, এ আমার অনুচিত কন্মা। কিন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজ্তনয়া 
সীতাদেবী, সরমা রাক্ষসীকেও সখী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আমার কি 
তেমন সৌভাগ্য হবে ! 

ইন্দু। (শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি! প্রিয়তমে ! 
ভূমি আমার দ্বিতীয় প্রাণম্বরূপ । তৃমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার 
দাসী। তোমার বাহুবলেন্দ্র ভ্রাতার রাজ্যে আমাদের বসতি । 

শশি। প্রিয় সখি! ও সকল কথা বিদ্বৃত হও। এ বসন্ত কাল। 
আর দেখ, আজ পুর্ণচজ্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধৌত হয়েছে। 
আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার সুরভি কুসুম প্র্ষুটিত হয়েছে । আর 
শুনেছি, তোমার এরূপ সুমধুর ক যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর, 
--তোমার সঙ্গীতধ্বনি শুনলে, সকলেই স্বকম্্ন বিস্মৃত হয়ে, একতান মনে 
সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে। তা! প্রিয় সখি! এ স্থুখে কি আমাদের 
বঞ্চিত করবে? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে,__-একটি গীত গাও। 

ইন্দু। সখি! স্বকষ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন 
আর নাই। এখন ছুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ [_জর্জরীভূতা 
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হয়ে, রয়েছি! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসন্তুষ্ট করা কর্তব্য নয়; 
দাও, তোমার বীণা দাও । 
( বীণ৷ গ্রহণপূর্ববক গীত ) 

শশি। আহা! কি সুমধুর সঙ্গীত! ( অরুত্ধতীর প্রতি ) ভগবতি! 
আপনি কি বলেন? 

অরু। ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়। 

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! এরূপ মধু-কোকিলাকে এ 
রাজপুরীর উদ্ঠানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পারি, তার 
কোন উপায় তুমি বলতে পারো ? 

ইন্দ্ু। সখি!-_তুমি দেখচি এক জন মন্দ ঘটক নও । তার পরে কি 
বল দেখি? 

শশি। তুমি কি তা বুঝতে পাচ্চ না? যেখানে দেবদেবী সকলেই 
অনুকূল, সেখানে মানব-হাদয় কেন প্রতিকূল হবে? তা এসো, তুমি 
আমার ভগিনী হও ! 

ইন্দু। (সহাস্য বদনে ) তার পর তুমি ননদী হয়ে, যার পর নাই 
জ্বালা দেবে বুঝি? 

অরু। বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বুন্ধাদের শ্রোতব্য নয়। 

(কিঞ্চিৎ দুরে অবস্থিতিপূর্বক মালা জপ) 

প্রভো! তোমারি ইচ্ছা! ন্ুুবর্ণ প্রজাপতি, অতি অল্লকাল মাপ্র জীবন 
ধারণ করে, আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধূ পানে অতিপাত করে, এরাও 
তাই করুক! শমনের কোবযুক্ত স্ৃতীক্ষ অসি সর্বক্ষণ যে মন্তকোপরি 
রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ অনুগ্রহ! 
প্রভো! তুমিই দয়াময়! 

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! আমার দাদার একটি 
প্রার্থনা ।-_তোমার নিকটেই প্রার্থনা । | 

ইন্ু। কি প্রার্থনা প্রিয় সথি? 

শশি। ( কর্ণমূলে) 
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ইন্দু। সখি! তোমা;ক আমার দ্বিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে 
মনের কথ! অব্যক্ত রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন 
আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্মকে সাক্ষী 
করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে পতিহে 
বরণ করবো না। কিন্তু একটি বৎসর এ কন্ম হবে না। আমার পিতার 
শুভার্ধে, এক ব্রতারস্ত করেছি । 

শশি। প্রিয় সথি! তুমি এ শঙ্গীকারটি ভগবতী অরুন্ধতীর সম্মুখে 
কর ।--( উচ্চৈঃম্বরে অরুন্ধতীর প্রতি ) ভগবতি ! আপনি একবার এ দিকে 
পদার্পণ করুন । 


( অরুদ্ধতীবর প্রবেশ ) 


শশি। ভগবতি! আপনি শুনুন, প্রিয় সখী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার 
কচ্চেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করবেন 
না। কিন্ত এক বুসরকাল এ কন্ম সম্পন্ন হবে না। 

অরু। ( ইন্দুমতীর প্রতি ) কেমন বসে! একি সত্য? 

ইন্দু। (ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করণ ) 

নুন। আজ্ঞ। হা, আমার প্রিয় সখার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আর এই-ই 
তার মনের বাস! । 

অরু। এ উত্তম সঙ্কল্প! রাত্রি অধিক হতে লাগল; তোমরা কলে 
নিজ ভবনে যাও;_আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শশি! 
তোমার প্রিয় সখীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উত্সব এখনো 
সাঙ্গ হয় নাই। আর দেখ কাঞ্চনমালা ! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার 
আমার এখানে পাঠিয়ে দাও । 

শশি ও কাঞ্চন । যে আবন্া ভগবতি! 


[ অক্ুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 


অরু। (পরিভমণ করিয়া স্বগত ) প্রভো ! তুমিই সত্য ! মহারোগে 
মহৌষধই আবগ্টক করে। আর যদিও, সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে 
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কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে দীড়ায়, তবুও ' তাতে. বিরক্ত হওয়া' অনুচিত 
কম্ম। যে প্রেমাঙ্ধুর ভাগ্যদোষে এদের হাদয়ক্ষেত্রে অঞ্ুরিত হয়েছে, সে 
অঞ্কুরকে যে প্রকারে হয় উদ্মুলিত করতে হবে! তা না করলে, আর 
রক্ষা নাই। 


(মন্ত্রীর প্রবেশ ) 


( প্রকাশ্যে ) আম্মুন মন্ত্রিবর ! মহারাজ কোথায় ? 

মন্ত্রী। তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন । 

অরু। এখন কি কর্তব্য, তা বলুন দেখি! 

মন্ত্রী। দেবি! আমি যেন ভয়াকুল সাগরতরঙ্গে পড়েছি! কোন্‌ 
দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝতে পারছি না। আমি জ্ঞানশন্য 
হয়েছি, আপনি কি বলেন? 

অরু। শুনুন, এরূপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর ন। 
দেওয়াতে গান্ধারের বর্তমান অধিপতি ধুমকেতু সিংহ সসৈম্োে গুঞ্জরদেশ 
আক্রমণ কত্বে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাকে পত্রিকার দ্বারা এই 
সংবাদ প্রেরণ করুন যে, গান্ধারের ভূতপূর্বব রাজা, তার একমাত্র কন্া 
ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছন্নবেশে আছেন । 

মন্ত্রী। ভগবতি! এতে কি ফল লাভ হবে? 

অরু। আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে অধন্ঘাচারী 
এই কন্যারত্ব ইন্দুমতীকে অবশ্যই চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র 
জয়কেতুর সহিত এ কন্যার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিষ্কটক 
হবে। আর যদ্দি পঞ্চালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত 
যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধূমকেতুর সহিত শক্রভাবে প্রবৃত্ত 
হবে না। সত্য বটে, ইন্দূমতীকে ধূমকেতুর হস্তে দিতে অজয় বিষম 
মনংগীড়া পাবে, কিন্তু আপনাকে আমি বারম্বার বলেছি যে, মহারোগে 
মহৌষধির আবশ্যক। যে বিবাহে দেবতারা প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে 
্ব্ীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে 
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বিবাহে সম্মতি দিলে, রাজার আমরা আশ্রেয়সাধক হব। আর, মহারাজ 
আমাদের যে ভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূল অনুষ্ঠান কর! 
হবে। এখন আপনি কি বলেন ? 

ন্ত্রী। (চিন্তা করিয়া) দেবি! এ আপনার দৈব বৃদ্ধি! আপনি 
দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা বৃথা করেন নাই! তিনিই আপনাকে এ 
দেবতুর্পত জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্ধবথা অনুমোদন 
 করলেম, কল্য প্রতাষেই গর্জর নগরে দুত প্রেরণ করবো । এখন রাত্রি 
অধিক হয়েছে । অনুমতি হয় তো বিদায় হই। 

অরু।' আমিও এখন আশ্রমে যাই । 

মন্ত্রী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই। 

অরু। (সহাম্য বদনে) আমাকে এ নগরের কে না চেনে? 
বিশেষত আমার রামদাস বারভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস 
রামদাস! 


[ উভয়ের প্রস্থান। 


চতুর্থ অন্ধ 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 


গর্জর নগর ;-_-সম্মুথে গান্ারব-রাজশিবির 
( রক্ষক ও দৌবারিক দণ্ডায়মান ) 


রক্ষক। (পরিভ্রমণ করত স্বগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা 
ভাল হয় নাই। আমাদের সেনাপতি মহাশয় একলা হলেই এ দেশ 
আমাদের পদানত হতো। কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্মাচারী, 
তার! অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের 
মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ করেছেন, 
হয়তো সেনানীও তাই করবেন । 


( একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দৃতের প্রবেশ ) 


রক্ষক। কেতুমি? 
দূত। আমি সিন্ধুদেশাধিপতির দূত। রাজাধিরাজ ধূমকেতু সিংহের 
নামে পত্রিকা আছে। 
রক্ষক। ( দৌবারিকের প্রতি ) ওহে দৌবারিক! 
দৌবা। কিভাই! 
রক্ষক। এই ত্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও। 
( নেপথ্যে রণবাছ্য ) : 


দৌবা। এ যে মহারাজ, এই দিকেই আসচেন। 


( ধূমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ ) 


দূত। মহারাজের জয় হোক! 
রাজা-ধুম। আপনি কে? 
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দূত। মহারাজ ! আসি ব্রাহ্মণ। সিম্ধুদেশ হতে রাঁজসমীপে একখানি 
পত্রিকা আনয়ন করেছি। 


, ( পত্র দান) 

রাজা-ধুম। (পত্র পাঠ করিয়া সবিশ্ময়ে ) ত্যা!_এ কি! 
মন্ত্রী। কি মহারাজ? 
রাজা-ধুম। পত্র পাঠ করে দেখ । 


(মন্ত্রীর হন্ডে পত্র প্রদান ) 


ম্ত্রী। (পাঠ করিয়া ) কি আশ্চর্য ! উত্তর গো-গৃহে রাজা ছুর্য্যোধন 
যে ফল লাভ কন্তে পারেন নি, আমরা এই গুর্জর নগরে এসে সেই ফল 
লাভ করলেম। 

সেনানী। বৃত্তান্তট। কি মন্ত্রী মহাশয়? 

মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন। 


( পত্র প্রদান) 


সেনানী। (পত্র পাঠ করিয়া) এত দিনের পর দেবগণ, হে মহীপতি ! 
আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের সহিত ইন্দূমতীর 
পরিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিষ্ষটক হবে, আর যেমন অনেক নদ "ছুই 
মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদ্বারে আবার মিলিত 
হয়, সেইরূপ মহারাজের ভূতপূর্বব রাজবংশ বিভিন্ন মুখে অভিধাবিত 
হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যাঁয়। তা মহারাজ! এই 
মুহুর্তেই 'ইন্দুমতীকে সিম্ধুদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর 
অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সিদ্ধুদেশে যাই। যদি 
সিন্কুরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেল! করেন, তবে তার রাজ্য লণ্ডভও 
করবো৷। গান্ধারের ভূতপুর্্ব মহারাজ অতীব বৃদ্ধ; তাকে যতকিঞ্চিং 
মানিক বৃত্তি দিলেই তার জীবনের এ সায়ংকাল সুখে. অতিবাহিত 

ঞী 
হবে। 
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রাজা-ধুম। ভীমসিংহ! তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাজক্ষী। 
চলো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা যাকৃগে। মন্ত্র! দেখ, এই সমাগত 
টুত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্ধ্যার সুবিধা করে দাও। 


মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞ! শিরোধাধ্য ! 
[ সকলের প্রস্থান । 


( নেপথ্যে রণবাচ্য ) 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


সিন্ধুনগর--রাজমন্দির 


মন্ত্রী। ( আসীন--স্বগত ) অগ্ প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, 
মহারাজ কোন মতেই রাজকাধ্যে মনোযোগ দেন না। আমার স্কন্ধেই 
সকল ভার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। 
কিন্ত, জীবনের অপরাহুকালে, এত পরিশ্রম অসহা হয়ে পড়েছে । উঃ! অগ্ঠ 
আমি মুমুষুপ্রায়। (গাত্রোথান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের 
সময়! পঞ্চালাধিপতির দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে! 
বোধ করি, গুর্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়। 


( দৌবারিকের প্রবেশ ) 


দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! গান্ধারাধিপতির প্রেরিত দুত ও সেনানী 
নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয়? 

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মান সহকারে গ্রহণ করেন, 
আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি। | 


দৌবা। যে আজ্ঞা । 
| প্রস্থান । 


ম্ত্রী। (ম্বগত )হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুহ্ধতী আর আমি, আমরা 
তুজনে যে কণ্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিশ্ব বিপত্তি না হয়! 
এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা । | ডি 
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( অরুদ্ধতীর প্রবেশ ) 


অরু। (আসন গ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্্রিবর! পঞ্চালাধিপতি 
আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন ? আরি না 
কি গুর্জর দেশ থেকে রাজা ধূমকেতুর দূত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা 
সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ কোথায়? 

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) ভগবতি ! আর কি বল্বো ! 
এ সকলিই সত্য ! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন 
না! 

অরু। কি সর্বনাশ ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয় মহছ্যন্তির সহিত 
সাক্ষাৎ করবেন? তারা কি ভাববে, সিন্ধুরাজপুরীতে একটি সভা নাই। 
আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীত আহবান করুন। 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা দেবি ! 

[মন্ত্রীর প্রস্থান। 

অরু। (স্থগত ) রাজসভাতে এ সকল সমাগত ব্যক্তির সহিত 
যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত বিহ্বল 
হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি 
আছে। | 


বাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ ) 


( প্রকান্তে ) অজয়! তুমি কি বস, সন্্রাম্ত বিদেশী জনগণের সহিত 
এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগন্তক মহোদয়ের 
মনে কি ভাববেন? সিস্ধুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই? আর 
সিন্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই? বশস! তোমার এ 
অবস্থা কেন? 

রাজা । (দীর্থনিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! এ সংসার 


মায়াময়। আর জীবন এক ন্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদ, এ 
সকল বৃথা | 


৫৮ | মধুসুদন-গ্রস্থাবলী 


অরু। তবুও বৎস! এই বুথ দ্রব্য, বৃখাভিমান লয়ে ভবাদৃশ 
লোকের সুখে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ নয়নে 
তোমার এই রাজভবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে 
এ প্রজাভক্তিরপ কোরক কেন নষ্ট করতে চাও ! 

রাজা। জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু, 
আমি এত ছুর্ববল যে, প্রায় পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে 
এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে । 

অরু। (স্বগিত) এক বতসর পূর্ধবে এর শারীরিক কাঞ্চনকান্তি, 
দর্শকের চক্ষু বিমোহিত করতো। বোধ করি, কৃত্তিকাবল্পভ কুমারও 
এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, কি পরিবর্তন! (প্রকাশ্যে) 
রামদাস ! 

রাম। (নেপথ্যে ) ভগবতি ! 

অরু। আমার ওষধের কৌটা শীঘ্র আনো। 


( কৌটা লইয়া রামদাসের প্রবেশ ।) 


অরু। (কৌটা হইতে ওঁধধ লইয়া রাজাকে প্রদানপুর্ধক ) গুরু 
শুক্রাচাধ্য, যিনি সম্তীবণী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে 
শূন্য দেহে পুনর্ববার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ মহোৌষধির স্থি- 
কর্তা। এ ওঁষধে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয় পরিমাণ গুণ আছে। এ শুশ্য 
দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু ছূর্ববল দেহকে সম্যক সবল 
করে। 

রাজা। (ওঁষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! আপনিই ধন্য! (মন্ত্রীর 
প্রতি) মন্ত্রিবর! রাজসভার সজ্জা করণার্থ উদ্চোগ করুন ! : 

মন্ত্রী। (স-উল্লাসে) হে আয়ুম্মন্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও 
চিরজয়ী করুন। 


| মন্ত্ীর প্রস্থান । .. 
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অরু। শুন অজয়! তুমি বস, কোন বিধায়ে এত অধৈরধ্য হয়ে! 
না। আমাদের এ বিষম সঙ্কটের সময়। সমাগত বিদেশীরা যে যা 
বলে, সাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, তত্তছিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো। 
তোমরা ক্ষত্রিয় সহজেই ক্রোধপরতন্ত্, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে 
মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা 
অন্ভ এ গ্ষুত্র নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন; আমি মন্ত্ির্গ ও নগরম্থ 
প্রধান আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য 
দিব। 
রাজা । যে আজ্ঞা জননি ! 
[ অকন্ধতীর প্রস্থান। 


রাজ্া। (হ্বগত ) আবার !__আবার এ বৃথা রাজমহিমাগর্ধেে কি ফল! 
হায়! এরাজো কত শত সহত প্রজা আছে, যারা দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় 
দিনরাত্রি অতিবাহিত করে। তবু ভারা যদি আমার ম্বদয়ের বেদনা জানতে 
পারে তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট, পদাঘাতে দূরে ফেলে দেয়। 
আর এ বৈজয়ন্ত সমান রাজপ্রাসাদকে ঘ্বণা কোরে, স্ব স্ব ক্ষুত্রুতর কুটারকে 
মধ সন্তোষের আলয় জ্ঞান করে। হেবিধাতঃ! লোকে ভাবে, পর্রধ্যই 
সুখ ;__কিন্তু এ কি ভ্রান্তি! মৃর্য্ের গ্রথর তাপে তাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি 
পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যদি মনে জানা 
যায় যে, যে আমার জীবনার্ধ।_যাকে প্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, আমার 
পরিশ্রমের ফল আমি তার সঙ্গে ভোগ করবো, তা হলে কি মুখ! যাই 
এখন, সং সাঙ্জিগে। 


| গ্রস্বান। 


তৃতীয় গর্ভা্ক 


সিন্ধুনগর ;-_রাজসভা। 
( কতিপয় নাগরিক আসীন ) 


প্র-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজসভায় আসচেন, এ পরম 
সৌভাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হৃদয়ানন্দের দিন, তা! 
অনুভব করা আমার শক্তির অতীত । বোধ করি, চতুর্দিশ বগসর বনবাসান্ত্রে, 
শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রজাবৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় 
নাই। 

দ্বিনা। বলুন দেখি কশ্যপ মহাশয়! মহারাজের এ অবস্থা কেন 
ঘটেছিল? . 

প্র-না। মহাশয়! জনরবের অসখ্য জ্িহবা। কোন্টা যে প্দি 
বলে, তার নিয়ম কি? তবে আম্ুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের 
বর্তমান চিত্ববৈকলোোর হেতু উপস্থিত টিটি আন্দোলন হতে 
জন্মেছে । 

ত-না। মহাশয়! বিধাত। স্ত্রীলোকদিগকে স্ষ্টি করেছেন কেন 1 

প্র-না! (সহাস্য বদনে ) তা না করলে, তোমার গ্যায় বিষ্ভারত্ব কি এ 
নগরে পাওয়া যেত? 

তৃ-না। আজ্ঞে হা, তা বটে! কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, 
সকল যুগে স্ত্রীলোকেই পুরুষ দলের সর্ধবনাশের মূল! সত্যযুগে হুঃশান, 
দ্রৌপদীকে অপমান না করলে, বোধ হয় কুরক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের 
শ্ত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, দ্বাপরে সীতার লোভে রাবণ রাজ। 
সবংশে বিনষ্ট হলো । আরো যে পুরাণে কত কি আছে, তা আপনি অবস্তাই 
অবগত আছেন। 

প্র-না। (জনাস্তিকে দ্বিতীয়ের ্রতি) ভায়া আমাদের বিষ্ুশন্মার 
টোলে বিষ্ভাভ্যাস করেছেন! পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখস্থ আছে! 
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দ্বি-না। (জনান্তিকে প্রথমের প্রতি )তা নাহলে আর এত অগাধ 
বিস্তা !__-কতক গুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাসি 
দেন! বিষ্াবিষয়ের গণ্ডগোল খুব; কিন্তু অহঙ্কারের শেষ নাই। কেও, 
তাকিক্‌, কে ও, তান্ত্রিক, কে ও, পৌরাণিক, কে ও, স্মার্ত! আমার জ্ঞানে 
সকলেই শিক্ষিত শুক সদৃশ। কি যেবক্ুতা করেন, স্বয়ংই তার অর্থ 
গ্রহণ করতে অক্ষম। কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা 
করলে বলেন, “যা দেবী সর্ববভূতেষু” অর্থাৎ যা দ্রেবী, সকল ভূতের কাছে 
যা!__কিন্বা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়! | 

( নেপথ্যে তোপ ও গ্্রধ্বনি ) 

তু-না। (স-উল্লাসে ) এ শুনুন। কালিদাস বলেচেন যে, সুর্যের 
সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমার মন তেমনি 
হলো । 

প্র-না। ভালো নকুল! এ গ্লোকটি কালিদাসের কোন্‌ কাব্যে পড়েছ 
ভাই? 

তৃ-না। বোধ করি, বোধ করি,ববোধ করি, যেন অনর্থ্য রাঘবে 
হবে! তাতে যদি না হয়, তবে- তবে শিশুপালবধে যে পাবে, তার কোন 
সন্দেহ নাই। 

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত 1 

তৃ-না। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? আপনি জানেন না “কাব্যেযু-_ 
মাঘ” “কবি কালিদাস” অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তায় কবি কালিদাস, 
এখানে “তম” শব্দটি উহা আছে। 

প্র-না। আচ্ছা), শিশুপালবধের নাম “মাঘ” হলো কেন? 

, তৃনা। মহাশয়! অথর্ববেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, কালিদাস 

মাথ মাসের সংক্রান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যখানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ওর 
এক নান মাঘ হয়েছে। 
.. প্র-না। ভাই! তুমি যে স্বয়ং সরম্বতীর বরপুত্র ! 


( নেপথো বাস্চধ্বনি ) 
্ে 


৬২ মধুন্দন-গ্স্থাবলী 


'দ্বি-না। মহাশয়! এ শুনুন, মহারাজ আগতপ্রায়। 
(নেপথ্যে বন্দীর গীত) 


( রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ ) 


সকলে। (গাক্রোথান করিয়া ) মহারাজের জয় হোক ! 

রাজা। (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়। ) শরীরের অসুস্থতা 
নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন 
বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সম্তানাদির শুভ কামনায় সর্বক্ষণ সচিস্তিত 
থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সঙ্গল্পে পরিপূর্ণ ছিল। 
(মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রির ! যে সকল দুত, ভিন্ন দেশীয় রাজধিগণের নিকট 
হতে এ রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাদের সকলকেই সভাতে আহ্বান 
করুন। আমি অতিশয় তুর্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপাদি সমাধান 
করা আবশ্যক । র 

ম্ত্রী। আয়ুষ্মন। আপনি দীর্ঘজীবী ও চিরবিজয়ী হউন ! 

[ মন্ত্রীর প্রস্থান । 

প্র-না। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে হাদয় বিদীর্ণ হয়। হে 
বিধাতঃ! তুমি কি ছুরম্থু রাহুকে এরূপ সুবিমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্র গ্রাস 
করতে দাও? মহারাজের শরীরের সে স্ুবর্ণকান্তি এখন কোথা ! 

ত-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈষধচরিতের 
একটি প্লোক আমার মনে পড়ছে +-তম্থিয্ দৌ কতিচিদবল৷ বিপ্রযুক্ত 
সঃকামী, নীত্বা মাসান কনক বলয়ভ্রংস রিক্ত প্রকাধ্য, এ স্থলে কোলাহল 
ভল্লীনাথের টাকা অতীব মনরম। যখন মহারাজ নলের শরীরে কলি 
প্রবেশ করেন, ততকালে তারো এই দশা ঘটেছিলে। 

প্র-না। ভাই! রক্ষা করো! 


( বৈদেশিক দুততয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ ) 


্্রী। ধর্মাবতার! এই মহামতি পঞ্চালাধিপততির দূত, ইনি জাত্যংলে 
প্রাঙ্মাণ। 
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রাঁজা। দৃতবর, প্রণাম করি! আসন গ্রহণ করুন। 

দূত । মহারাজ! মদ্দেশীয় রাজকুলচক্রবর্তী পরম্তপ রাজসিংহ 
পঞ্চালাধিপতির এপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রন্থণ 
করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্্রখানি প্রেরণ করেছেন। (তলবার 
প্রদর্শন করিয়া) তার তস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত 
আপনার যোধদলের রক্তত্রোতে স্মিত হবে। (রাজসিংহাসন সম্মুখে তলবার 
নিক্ষেপ ) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন । 

রাজা। (সরোষে ) এ কি বিষন প্রগল্ভতা ? 

দূত। ( করযোড় করিয়া) ধন্্মাবতার ! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ । এ 
প্রগল্ভতা আমাদের নয় । 

রাজা। ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। জি প্রণেধি মাত্র । 
যা হোক, অদ্ক আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে ।-_এক্ষণে 
বিদায় হও। 
| | প্রথম দূতের প্রস্থান । 


রাজ্জা। মন্ত্িবরর! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন ? 

ম্ত্রী। মহারাজ ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূমকেতুর দূত! 

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধূমকেতু 
আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন £ 

দূত। মহারাজ ' পঞ্চালপতির দূতের ন্যায় আমার মহারাজ 
রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পূর্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার 
দেশে এক রাজা ছিলেন। তার একমাত্র কন্যা; তার নাম ইন্দুমতী। 
প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্ব্ব রাজা মকরধ্বজকে 
,সিংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেন্্র ধূমকেতু সিংহ মহাশয়কে সিংহাসন অর্পণ 
করেছে। সেই রাজা মকরধবজ, ইন্দ্ুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছন্পবেশে 
'বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী 
ইন্দুমতীকে. অতি শী গুর্জর দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিন্ধু 
প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজধিদের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্বপুরুষ 
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বীরসিংহ জয়দ্রথ গান্ধারী দেবীর কন্যা হুঃশলাকে বিবাহ করেন। জাপনি 
তারই সন্তান,_মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্য বিষয়ে 
আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়। 

রাজা। (স্বগত )কি পর্ধনাশ! একি বিপদ! (প্রকাশ্যে ) ভাল, 
দৃততপ্রবর ! এক জন আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত 
হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন? 

দূত। (করযোড় করিয়া) নরপতি! তা হলে, এ অধীনকেও 
রাজসমীপে কোষমুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে। 

রাজা । (সহাস্য ব্দনে ) কেমন হে মন্িবর। আমাদের যে বিরাট 
রাজার দশা ঘটলো! উত্তর গোগুহে, আর দক্ষিণ গোগুহে। তা দেখা 
যাবে, ভাগ্যে কি আছে! আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য 
সকারের আয়োজন করুন। (দুতের প্রতি) অগ্ বিশ্রাম করুন, কলা 
এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে। 

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধাধ্য ! 

[মন্ত্রী ও দৃতের প্রস্থান । 

রাজা। হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রস্থত বোলে 
ভুবনবিখ্যাত ছিল। তা আমরা এখন কি এত ছূর্বল হয়ে পড়েছি যে, 
অঙ্গদের ম্যায় এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্ভ্য 
প্রদর্শন করে? কিন্তু দূত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে অদ্য 
অপরাহ্থে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা 
করা যাবে। 

সকলে । মহারাজের জয় হোক! 

( নেপথ্ বন্দীর বন্দনা ) 


রাজা । এখন সভা ভঙ্গ করা যাক । আপনার! বিদায় হোন। 
সকলে । মহারাজের জয় হোক! 


(দুরে তোপ ও যন্ত্রধবনি ) 
[ রাজা ও রাজপুরুষগণেয প্রস্থান । 


চতুর্থ গর্ভান্ক 
সিদ্ধৃতীরে পর্ববততলে উদ্যান +_কিঞ্ছ্দরে সিচ্ধু নগর; অদূরে অরুদ্ধতীর আশ্রম। 
( ইন্দুমতী ও সুনন্দা আসীন! ) 


ইন্তু। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি আমার অশুভানুধ্যায়ী ? 

ম্বন। সখি! তাও কি কখনো হয়? তপস্থিনীরা সহজেই 
দেবনারীসদৃশী-_স্সেহমমতাময়ী । ক্রোধ, ছেষ, হিংসা-রূপ বিষবৃক্ষ তাদের 
মন:ক্ষেত্রে কখনই জদ্মে না। 

ইন্তু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সম্বসর আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন 1 
' স্ুন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র 
জান নাই? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে 
ঘোরতর যুদ্ধোগ্োগ করছেন? আর দুরাচার ধূমকেতু,বিধাতা তাকে 
নির্বংশ করুন,_-তুমি যে এখানে গুপ্র ভাবে আছ, এই বার্তা পেয়ে, রাজার 
কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে । মহারাজ যদি তোমাকে এই 
দণ্ডেই তার দুতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ রাজ্য ভম্মসাৎ 
করবে! 

ইন্তু। ( সবিম্ময়ে) শ্যা!_তুই বলিস্‌ কি! 

স্থন। তুমি জানো, ভগবতী অরুন্ধতী ভবিষ্যদ্বাদিনী, এই সকল 
জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করবার সম্কল্পে এই এক বশুসর 
ছল করেছিলেন! যদি মহারাজের সহিত তখন তোমার বিবাহ হতো, 
আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শত্রহস্তে সমর্পণ করতেন, তা৷ 
হলে যে, তোমার তারার দশা ঘটতো! বালীর পরে স্ুগ্রীবকে বরণ 
করতে হত! | 

ইন্দু। (সক্রোধে) দুর সুনন্দা! দূর হ! যত দিন, খড়েগা মানব- 
বক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিষস্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শৃশ্যে পালায়, যত দিন, 
জলতলে, শমনের করাল করম্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত: দিন, 
হুতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ ভম্মীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় 
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রমণীগণের এরূপ কলঙ্কঘনজালে, জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও 
আশঙ্কা নাই। তা এ সকল সন্বাদ তোমাকে কে দিলে? | | | 

স্থন। আজ অপরাহে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরম্থ প্রবীণ 
ও প্রাচীন জনগণ.সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী দেবীও সেখানে 
গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্মান্থুরোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ 
সকল কথা আমি তারি মুখে শুনেছি । 

ইন্দু। তা রামদাস ঠাকুর কি বল্লেন ? 

স্থন। তিনি বল্লেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয় নাই। মহারাজ, 
প্রমত্ত মাতঙ্গের হ্যায়! ভগবতী অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর 
মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ 
ক্রমশ শান্ত হচ্ছেন । 

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলঙ্কিনী হবো না! 

স্বন। সখি! তুমি কি বলছে? 

ইন্দ্। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিম্ধুনদ, 
কলকলধ্বনিতে কি বলছেন ? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থর্‌ থর্‌ করে 
কাপছেন ? 

সুন। সখি! একি বিলাসের দিন? 

ইন্দ্ু। (গাত্রোথান করিয়া) না কেন? যখন বিধাতার বিশ্বরান্থো 
সর্ধবজীব সখী, তখন আমরা অস্ুখিনী হব কেন? ( পরিভ্রমণ করিয়া ) 
ধূমকেতু সিংহ! সখি! সে না এক জন বৃদ্ধ পুরুষ ? 

স্থন। হাঁ সখি! কিন্ত জয়কেতু নামে তার এক অতীব সুপুরুষ যুবক 
পুত্র আছে। 

ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্গণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে 
দুরাচার দানবের উপবেশন ! চল সখি, এই জয়কেতুকে বিবাহ করা যাক্‌ 
গে! .আর তুই আমার সতীন হোস! হা! হা! হা! 

স্বন। ছি সথি! তুমি সহসা এমন হলে কেন! 
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 ইন্বু। দেখিদ্‌ সথি! সিক্ধুদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে 
ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ ক্ষণে বণিকৃ-বেশ 
ধারণ করেছিলেন! তার একটি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময় হতে 
যাচ্চে! | 

স্রন। (সভয়ে) এ কি সর্বনাশ! প্রিয় সখী কি উম্মত্তা হলেন! 
(দূরে দেখিয়া) আহঃ! বাঁচলেম! এ যে ভগবতী অরুন্ধতী আর 
রাজনন্দিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আসছেন । 


( অরুত্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ ) 


শশি। ( ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন ) 

ইন্দু। সখি! তুমি কাদো কেন? 

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার 
হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? তোমাকে কাল রাজা ধূমকেতু সিংহের শিবিরে গুর্জর 
নগরে যেতে হবে! প্রিয় সখি! ছুটি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে ।- আমার 
প্রাণ আর আমার দাদার প্রাণ। আর এ নগরের আলোও তোমার সঙ্গে 
যাবে! (রোদন ) 

ইন্দু। কাল মখি? তা বেশ হয়েছে! আমার জন্যে তোমার দাদা! 
তার এ বিপুল রাজ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে না। আর 
আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি না। অল্প কালের স্থখলোভে কেন 
চিরকলঙ্কিনী হবো? তবে তোমার দাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, 
তিনি যেন এ মায়াকাননে, কাল মধ্যাহ্ুকালে আমাকে ধূমকেতুর দূতের হস্তে 
সমর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে। 

শশি। (রোদন করিয়া) সখি! এ অতি সামান্তা কথা। দাদা 
অবশ্যই এ করবেন। তবে তুমি এসো» তিনি একবার এ স্ুবচনীর মুখ 
থেকে শুনুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছে।। 


৬ '... মধুনুদন-গ্রন্থাবলী 


ইন্দু। সখি! তুমি এ অনুরোধ আমায় করো না। তার সঙ্গে আর 
এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হাদয় শুষ্ক সরোবরের 
যায়, চক্ষে জলবিন্দুও আর টির না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি নিষ্ুরা 
ভেবো না। 


শশি। প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তা হলে 
না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো । আর আমি রাত দিন তোমার 
সেবা করি। 


ইন্দু। না না সখি! অনুস্থ কি? এ ত আমার সুখের সময়! 
আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার 
বিচ্ছেদ হবে না! 


ঝা 


( এক পারে হুনন্দা ও অরুদ্ধতী ) 


স্বন। ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, এ বনদেবীকে থে 
এ শুভ লগ্নে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ পতিকে দেখতে পায়। 
আমার প্রিয় সখা, এই রাজ্যের- বর্তমান রাজাকে দেখেছিলেন । কিন্তু, এখন 
দেখছি, মহারাজ অজয় ত তার পতি হলেন না! একি? 


অরু। (চিন্তা করিয়া) বসে! যখন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে 
পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙ্গলমৃচক লক্ষণ দেখেছিলে ? 

স্ন। (চিন্তা করিয়া) না, এমন অমঙ্গল ত টা দেখি নাই, কেবল, 
আকাশে বজবধ্বনি হয়েছিল । 


অরু। এ!--এ বজ্ধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অক্গয়কে 
ইন্দুমতীর পতি করে স্থজন করেছিলেন, কিন্তু, গ্রহদোষে তার সে অভিলাষ 
নিক্ষল হলো। বুঝতে পারলে ত1 দেবীর কোন অপরাধ নাই এঁদের 
উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল! 

হ্থন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয় সখীকে ও পাপ 


কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘটত না। 
( রোদন ) 
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তরু । বসে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা 
করেন, তা তোমার দোষ কি? 


( অগ্রসবু হইয়া ) 


বসে ইন্দুমতি! এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দাও! তোমার 
প্রতি যে অজয়ের অনুরাগ অতীব পবির ও প্রগাঢ়, আর তোমারও অনুরাগ 
যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের 
মিলন সঙ্ঘটন হলে সুখের শেষ থাকত না; কিন্ধ অজয় তোমায় বিবাহ 
করলে এ মহারাজ্জা ভম্মসাত হবে! আর এই প্রাচীন জগদবিখ্যাত রাজবংশ 
আকাশের তারার ম্যায় ভঁতলে পতিত হবে! বগুসে! মানবজীবন 
চিরস্থায়ী নয়। কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালের গ্রাসে পড়বে। 
তোমাদের পরে, যারা ঞ রাজশোণিতে জন্মে দরিদ্রের আমনে উপবিষ্ট হবে, 
তারা কি ভাববে? তারা এই ভাববে যে, তাদের পুর্ববপুরুষ মহারাজ অজয়, 
কামাতৃর হয়ে, এক জন রমণীর পদে, আপন রাজকুললক্ীকে বলি প্রদান 
করেছিলেন! আর তোমাকেও বসে! তারা ভঙ্সনা করবে। কিছু 
কালের স্ুখভোগের নিমিত্তে কালনদীতীরে বূষকাদের স্ববূপ কলঙ্কস্তস্ত স্থাপন 
করা, জ্বানী জনের কর্তবা নয়। এই বিবেচনায়, আমি এ শুভ কন্মে প্রতি- 
বন্ধক হয়েছি । আর মহারাজের মনকেও একপ্রকার শান্ত করেছি । তুমি 
বসে । এ নীতিকথায় অবধান কর। 

ইন্দু। ভগবতি! আপনার আশীর্ববাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, 
আর মহারাজের মন যদি শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু মাত্র চঞ্চলতা 
নাই। 

অরু। বাছা! তুমি অতিবুদ্ধিমতী! এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা 
বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাজিক্ণণী। আমার দৃষ্টি বর্তমানরূপ 
আবরণে আবৃত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে। রণ- 
রাক্ষসের ভুভঙ্কারধ্বনিতে, এ সিম্ধুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর 


রক্তত্রোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না। আর তুমিও পিতৃপিতামহের 
১৬ 
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অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর ন্যায় ইন্দ্রের বিভব সুখ সস্তোগ 
করবে। 

ইন্দু। দেবি! ও আশীব্বাদটি করবেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, 
সিক্ধুনদের পরপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল 
মধ্যান্চকালে যে কি ঘটবে, তা কে জানে? ইচ্ছা করি, কাল আপনিও 
মহারাজের সমভিব্যাহারে মায়াকাননে পদার্পণ করবেন । দেখবেন, যেন 
আমাকে বন্দিনীর ন্যায় না লয়ে যায়! 

অরু। একি কথা! কার সাধ্য, এমন কম্ম করে ? 

ইন্দ্ু। ভগবতি! এখন রাত্র অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার 
আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব! 

অরু। বাছা! তোমার যা অভিরুচি। 

ইন্দু। (শশিকলার প্রতি) সখি! এখন চিরকালের জন্য বিদায় 
করো! (আলিঙ্গন করিয়া রোদন) 

শশি। প্রিয় সখি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চাঁয় না! (রোদন ) 

ইন্দু। তোমাকে এত ভাল বাসি যে, তুমি আমার সপতী হও, এ 
বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না। 

শশি। প্রিয় সখি! তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না? 
( স্থনন্দার প্রতি) তুমিও কি চললে? (রোদন ) 

স্থন। রাজনন্দিনি! যেখানে কায়া, সেইখানেই ছায়া । যে যমালয় 
প্যন্ত যেতে প্রস্তত, সে কি কখন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয়? 

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি ) প্রিয় সখি! তোমার চরণে এই মিনতি 
করি, আমাকে তুমি কখন ভুলো না। 


ইন্দু। সখি! যদি এ মর্ত্যভুমির কোন কথা কখন মনে উদয় হয়, 
তবে তোমাকে অবশ্যই মনে করবো । তা এখন বিদায় হই। তোমার 
দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দ্রমতী এই পর্বত, এ নদ, আর এ 
নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, 
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আপনারা চিরকাল স্থখে কালাতিপাত করেন । আর সে যদি কখন আপনার 
স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্বপ্ন মাত্র । 

সকলে। (অরু্ধতীর প্রতি ) দেবি! আপনাকে আমরা অভিবাদন 
করি। 

অরু। আমিও তোমাদের আশীর্বাদ করি। 

[ অরুন্ধতী ব্যতাত সকলের প্রস্থান । 

অরু। (স্বগত) ইন্দুমতা যে এরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদ শান্তভাবে শুনবে, 
এ আমার মনেও ছিল না। (প্রকাশ্যে ) রামদাস ! 

নেপথ্যে। ভগবতি। 

অরু। দেখ বস! 


( রামদাসের প্রবেশ) 


ইন্দুমতী যে, এরপ শান্তভাবে এ ভয়ানক সম্বাদ শুনলে, তাতে আমার 
মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মেছে) তুমি জানো বৎস! ঘোরতর বাত্যারস্তের 
পূর্ধের জগত নিতান্ত শান্ত ভাব অবলম্বন করে। আহা! বালিকাটি কি 
উন্মাদিনী হলো! (দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া) আমরা উদাসীন, 
পৃথিবীর সুখ ছুঃখে জলাগ্ুলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে 
আমাদের সংসর্গ করা মুঢ়তা মাত্র, ক্ষুধার্ত হস্তী রসালাশ্রিত স্বর্ণলতিকাকে 
ছিন্নভিন্ন করলে, যেমন তরুবর প্রীভ্রষ্ট হয়, আমার এ হৃদয়েরও সেই দশা । 
বিধাতা কি জন্যেই বা এই ব্বর্ণলতিকাটিকে অপহরণ করবেন? হায়! 
আমি মানবী মাত্র, তোমরা বগুস, সকলেই কায়মনঃপ্রাণে মহাদেবের 
আরাধনা কর, দেখ, তাকে যদি স্ুপ্রসন্ন করতে পার, তাহলে আর কোনই 
ভয় নাই, অজয় ্বচ্ছন্দে শক্রমণ্ডলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। আর 
ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে। 

রাম। যে আজ্ঞা দেবি! আমাদের সাধ্যানুসারে এ কশ্মে কোনই ত্রুটি 
হবে না, আপন স্বয়ং আশ্রমে আসুন, রাত্রি অধিক হতে লাগলো । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


৭২ মধুস্দন-গ্রস্থাবলী 
( ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ) 


ইন্তু। (স্বগত) নিদ্রাদেবীর এত সেবা করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল ! 
এযে বড় আশ্চর্য্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই জানেন যে, অতি 
অল্পক্ষণমধ্যে আমাকে মহানিদ্রায় শয়ন করতে হবে। (চিস্তা করিয়া ) 
এ প্রাণ আর রাখবো না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা 
করলেন! এই কি প্রেম? (পরিভ্রমণ করিয়া সিন্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি 
করিয়া) আজ রাত্রে সিন্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে ! তর কবরীতে কত 
শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্ছে! আর নিশানাথের রূপের কথা কি 
বলবো! যিনি হিজগতের মনোহারী, তাকে প্রশংসা করা বৃথা । মলয় 
বায়ু যেন সিন্ধুর স্ুশীতল জলে অবগাহন করে প্রম্পদলের দ্বারে দ্বারে 
পরিমল ভিক্ষ। করছেন। হে বিধাতঃ! তোমার বিশ্ব যেকি সুন্দর, তা 
কে বলতে পারে? তবু এতে এরূপ সুখহান লোক আছে যে, তাদের 
কাছে এ আলোকময় ম্ুখময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রভাহীন 
গৃহ বাঞ্থনীয়! (করযোড় করিয়া) প্রভে!! এ দাসাও এ ভাগ্যহীন 
দলের মধ্যে এক জন! (রোদন ) 


( বেগে স্থনন্দার প্রবেশ) 


স্থন। সখি! এ কি? তুমি এসময়ে এখানে কেন? আর তুমি 
কাদচো কেন? যদি এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাও নি কেন ? 

ইন্দু। সখি! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙতে আমার মন 
চাইলে না। পুথিবীর স্ুখভেগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের স্থুখ 
আমি কেন নষ্ট করবো ? 

স্ুন। (সচকিতে ) কি বললে সখি? তোমার পক্ষে আর ম্থখভোগ 
নাই? গান্ধার রাজ্যের ভাবা মহারাণীর মুখে কি এ সব কথা সাজে? 

ইন্দু। হা! হা! হা! আমি ভেবেছিলেম যে সখি, আমিই 
কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাগল 
আছে। 
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স্বন। সখি! তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারি না, তোমার মনের 
কথা কি, তা আমায় স্পষ্ট করে বল। 

ইন্দু। আমার মনের কথা, যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন । 

স্বন। সখি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটিও মনের কথা আমার 
কাছে গোপন করতে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি হয়েছে ? 

ইন্দু। সখী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে 
ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথ! সাগরের বাড়বানল ; 
শুনলে তোমার মন হয়ত তার 'তাপে আবার সন্তপ্ত হয়ে উঠবে । 

সুন। (কিঞ্চিংকাল চিন্তা করিয়া) বটে? হে নিদারুণ বিধাতঃ। 
তুমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ! (রোদন) 

নেপথো । €শিবস্ততি পাঠ ) 

ইন্দু। ওকিও? 

স্বন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুন্ধতীর শিষ্েরা 
মহাদেবের আরাধনা করছেন। প্রিয় সখি ! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে 
এল, তুমি কি শুনতে পাচ্চো না যে, এ সিন্ধুর অপর পারে,_এ কাননে, 
কত কোকিল, কত ফিঙ্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে? ছুই প্রহর 
সময়ে আজ আমাদিগকে মায়াকাননে যেতে হবে। তা এস এখন, একটু 
বিশ্রাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে "চল সখি চল! 

ইন্দু। হে সিদ্ধুনদি! তোমার তীরে অনেক সুখসস্তোগ করেছি, 
কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখবো না। আশীর্বাদ করুন, এ 
কথ! আর বলবো না। কেন না, অতি অল্পকালমধো আমার পক্ষে কি 
আশীর্বাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই সমান হয়ে দাড়াবে । অতএব বিদায় 
করুন! আমি প্রণাম করি! 

স্ন। (চিন্তা করিয়া) বটে? আমিও রাঁজবংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয় 
কন্যা ; যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন, আচ্ছা)-তা দেখবো ।-- 
চল সখি, চল যাই। 


[ উভয়ের প্রস্থান । 


পঞ্চম অঙ্ক 
প্রথম গণাঙ্ক 


অরন্ধতীর আশ্রম ;__মলিনমুখে অরুদ্ধতী আমীন]। 
( রামদাসের প্রবেশ) 


অরু। বস! গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো? 

রাম। ভগবতি! কিছুই নয়। আমাদের আরাধনা প্রভূ যেন বধিরের 
্যায় শ্রবণ করলেন; একটিও ফুল গড়লো না। 

অরু। তবেই ত সব্বনাশ উপস্থিত! ভা তুমি বস! এখন কুটারে 
যাও।--এ সে অভাগিনী এ দিকে আসছে । আহা। কি রূপের ছটা! 
সিংহবাহিনী! কি স্বয়ং ইন্দিরা? কার সঙ্গে এর তুলনা করবো? 


| রামদাসের প্রস্থান! 


অরু। (স্বগত) রাজার চিত্ত কিছু নুস্থ হলে, _গান্ধার দেশে গমন 
করবো ।_-এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমুখ সতত 
না দেখতে পেলে যে, একরপ অসহনীয় মনঃগীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ 
নাই। গ্রভো। তোমার ইচ্ছা । 


(স্থনন্দার সহিত অন্ভীব উদ্জলবেশে ইন্দূমতীর প্রবেশ) 


ইন্দু। (প্রণাম করিয়া) দেবি! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জন্যে 
বিদায় হতে এসেছি ! 

অরু। কেন বসে! চিরকালের জন্যে কেন? আমার তো এই দৃঢ 
প্রতিজ্ঞা যে, যত শীন্ত পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নূতন এক আশ্রম করে 
অবশেষে তোমার সম্মুথে শমনের গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো । 

ইন্দু। ভগবতি! আমার কপালে কি সে স্বুখ আছে? (রোদন ) 
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অরু। কি অমঙ্গলের লক্ষণ! বগুসে! এ কি ক্রন্দনের সময়? শূলী 
শম্তুনাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী শুল হস্তে করে যাবেন, আর তাকে পবিত্র 
চিত্তে পুজা করলে, তোমার সব্বব্র মঙ্গল হবে। 

ইন্দু। (নীরবে রোদন ) 

অরু। আবার বগুমে! দেখ, এ মহারাজের সহিত যখন তোমার 
সাক্ষাত হবে, তখন তুমি তাকে কোন গ্লানিকর কথ! কইও না। এ তার 
দোষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত 
তার নিতান্ত বাকৃবিতপ্ডা হয় নাই । 


ইন্দু। দেবি! আম আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা 
কব না।-সেদিন গেছে! তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি মাত্র 
প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন ।- (পদ ধারণ করিয়া) জননি ! 
আমি মহারাজাধিরাজ মকবধ্বজ সিংতের একমাত্র কন্তা। যিনি অঙ্থুলি 
তুলিলে স্থ্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর লক্ষ অমি একেবারে নিক্ষোষিত 
হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান করলে সহজ দাস দাসী 
উপস্থিত হতো, সেই নরেম্ত্র এখন কেবল ছুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্র 
বৃদ্ধ গ্রভুভক্ত অনুচর, আর আমাদের ছুই জনের ছ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা 
লাভ করেন! তা দুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আন্ুকৃল্যরূপ 
বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্য ছেদন করলে! এই যে সুনন্দা আমার 
প্রিয় সখী, একে এখানে থাকতে আমি যে কত অনুরোধ করেছি, তা বলা 
দু্ষর। 

স্বন। ওঃ1--সখি! এ ত তোমার বড় আশ্যধ্য কথা! তোমার 
এই অনুরোধ ?-_তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও € 

ইন্ু। ( অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! এ ত আমার অনুরোধে কখনই 
সম্মত নয়, তা জননি! আপনিই আমার ভরসাস্থল। আপনি আমার 
বৃদ্ধ পিতার প্রতি কপারৃষ্টি রাখবেন, আর যদি এদাসী, কখনো তার 


স্মৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার ইন্দুমতী সুখে আছে। 
(রোদন ) 
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অরু। ( নীরবে গাক্রোথান করিয়া সজল নয়নে ) ইন্দুমতি! তুই কি 
আমায় কাদালি? তাএ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য, আমার 
রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জল হয় না বটে,_কিন্তু আমারও 
মানবকুলে জন্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্েহের পাত্রী ছিলাম । 
পিতৃসেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিস্মৃত হই নি। 

ইন্দু। দেবি! আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত 
হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা মামি স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করতে 
পারবো । 

স্থরন। দেবি! আমারও একটি প্রার্থনা ও শ্রীচরণে আছে ।- 
আমরা যুবতী রমণী, সহজেই টিত্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে 
করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে মকল মার্জন। করবেন, আর যদি কখন 
আপনার মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিশ্াত হয়ে যদি কোন 
গুণের কন্ম করে থাকি, তাই স্মরণ করবেন। ভগবতি! এ দাসার 
একমাত্র গুণ, আমি প্রিয় সখীর নিমিন্তে প্রাণ পধ্যন্ত দিতে প্রস্তত 
আছি। 


অরু। বসে! তা আমি বিশেষজূপ জানি। (ইন্দুমতীর প্রতি ) 
বসে! তুমি কেন এত রোদন কর51? তুমি এত বিমনা হলে কেন? 
এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না না ঘটবে না?--তুমি শান্ত 
হও। আর দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ 
করো না। 


ইন্দু। ভগবতি! আমি যদি এই সুনন্দার পাপ-মন্ত্রণায় এ পাপ 
কাননে না যেতেম, তা হলে আপনার এই শাশ্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেব- 
সেবায় অতীত করতে পারতেম। কিন্তু, সে ভাব আর মনে নাই, সে দিন 
গেছে । এখন বিদায় হই, মায়াকানন অতি নিকট নয়! 


অরু। বসে! মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্নের পর, আমিও সেখানে 
যাওয়ার মানস করেছি। বোধ করি, তুমি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করবার 
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অগ্রে, পুনরায় তোমার শিরশ্চম্বন করবার সময় পাব। আজ এ সিম্ধুনগরের 
বিজয়া দশমী,__যাও, সাবধানে থেকো, যাও । 

| ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাদিতে কীাদিতে সা? সহিত প্রস্থান । 

অরু। ( সবিষ্ময়ে গত ) এর কি মৃত্ত্যকাল নিকট ! তা নইলে ওর 

চন্দ্রমুখ সতত এত উজ্জল হয়ে, আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয়, আমি 
এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্ত তাই বা কেমন করে হতে পারে * দেখি, 
বিধাতার মনে কি আছে । 

( নেপধো শঙ্খ ঘণ্টা করতাল এবং মুদঙ্গ বাছ্য ) 


[ অরুন্ধতাব প্রস্থান । 


রা 
দ্বিতীয় গরভাঙ্ক 
পর্ববতময় পথ-__সম্মূধে মারাকানন, পশ্চাঙ্ সিন্ধুনগর | 
( ইন্দুমতী ৪ গনন্দার প্রবেশ ) 


ইন্দু। সখি! এ না সেই মায়াকানন ? 

স্থন। আজ্ঞা হা। 

ইন্দ। ও কি লো? যখন প্রথমে আমি এই মায়াকাননের কথা 
জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তখন তুই কি বলে উত্তর দিয়ছিলি, তা তোর মনে 
পড়ে? 

স্থন। পড়বে নাকেন? সে কি ভোলবার কথা? তুমি সে দিন 
আমায় যত মুখ করেছিলে, এত বোধ হয়,এ বয়সে কর নাই ।. আমার 
অপরাধের মধ্যে এই যে, আমি ভূলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলেম। 

ইন্দ্ু। এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর 
নাই! তাযা হোক, দেখ সখি! একি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে যখন 
এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল । আমি 
কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্ববতশ্রেণী কত দূর চলে 
গেছে! পর্ধতের উপর পর্বত ; বনের উপর বন; বাঃ! মনের ভাব 

১৯ 
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অন্যরূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আকতেম! আর দক্ষিণে দেখ, 
সিন্ধুনদী কি অপূর্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ সুনন্দা! আমার 
বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে এর 
মধ্যে মধ্যে এত অল্লান দুর্ব্বা দেখা যেত না। ও মায়াকাননে যাবার কি 
আর পথ আছে? 

স্রন। বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয়ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, 
প্রথম দর্শনদিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন । আমি শুনেছি, সাধারণ 
লোকে সাহস করে ও কাননে আসে না। এটি বিজন পথ! হয়ত এখানে 
বন্য পশুর ভয় থাকতে পারে । 

ইন্দু। দেখ সুনন্দা! এখন ত এ মায়াকানন সম্মুখে বেশ দেখা 
যাচ্ছে। এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনই 
সন্দেহ নাই। তা তুই এখন বাড়ী ফিরে যা। 

স্বন। বল কি রাজনন্দিনি? তুমি পাগল হয়েছে নাকি? আমি 
তোমায় না হয় তো প্রায় সহত্রবার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর আমার 
গতি নাই। 

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয় যাবি ? 

স্ুন। কেন যাব না? তুমি না থাকলে, কি আর এ প্রাণ থাকবে ? 
চক্ষের জ্যোতি গেলে সে চক্ষু দিয়ে লোকে আর কি কিছু দেখতে পায়? 
তুমি সখি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন? বালাই, তোমার শক্র 
যমালয়ে যাক! তোমার এখন তরুণ যৌবন । 

ইন্দ্ু। (সহাস্ত বদনে ) তরুণ বয়সে কি লোক মরে না? যমরাজ 
কি বয়স মানেন, না রূপ মানেন ? 'তবে আয়, জয়কেতুর দুতই হউক, বা 
ধূমকেতুর দূতই হউক, অথবা যমরাজের দুতই হউক, একলা এক দূতের হাতে 
আজ পড়তেই হবে । 

( নেপথো বজধ্বনি ) 


ন্থন। (সচকিতে ) ও কি ও! আকাশে ত একখানিও মেখ দেখতে 
পাই না। 
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ইন্দু। ওলো! ও দেববাণী! আমার কাণে যে ও কি বলচে, তা 
শুনলে তুই অবাক্‌ হবি 


স্বন। সখি! এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন 
করতে আরস্ত করেছ কেন? আমি কি এখন আর তোমার সে সুনন্দা নই? 


ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! সে ইন্দুমতীও কি 
আর আছে? তোর সে সোহাগের পাখী, অনেক দুরে উড়ে গেছে! এখন 
কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে! তা, তা ভাঙ্তে পারলে, সকলই বিস্মৃতির 
গ্রাসে পড়বে। 


স্থন। সথি!--তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে। তোমার 
মনের যে কি অভিসন্গি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই মিনতি 
করি। 

ইন্দ্ু। খানিক পরে জানতে পারবি এখন ! এত অধৈধ্য হলি কেন? 

স্বন। সখি! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে) দেবী 
অরুন্ধতীর আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে 
এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবো । আমরা কিছু এ রাজার 
প্রজা নই যে, যা ইচ্ছে, ইনি তাই করবেন। 


চর 


ইন্তু। (সহাম্তয মুখে ) সখি! ছুধ্যোধনের ন্যায় যদি এ পাপিষ্ট 
ধূমকেতু, দেশ দেশস্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক 
রাজার আমার নিমিত্ত সর্বনাশ হবার উপক্রম; আর একজনকে এরূপ 
বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো। যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই 
গিয়ে সুখী হতে পারে না। তা এখানেও যা অন্যাত্রও তাই । আয় আমরা 
এঁ বনে যাই! 


( উভয়ের মায়াকাননে গ্রবেশ ) 


আহা ! সখি দেখ, দুই বতসর আগে যা যা দেখেছিলেম, তা সকলই 
সেইরূপ আছে। এ সকল পর্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর 
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হ্যায় পড়ে রয়েছে! বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল,বসেইরূপ ফল! সেই 
বায়ু,_-সেই স্ত্গন্ধ! আর দেবীও সেই মুক্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্ত 
আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই ছুই বসরে কত না কি সহ্য 
করেছি !-_কত না যন্বণ। পেয়েছি! মনুষ্ের এ ছুর্দশা কেন £ (দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিতাগপুব্বক অগ্রসর হইয়া, দেবাঁকে প্রণাম করিয়া!) দেবি! এত দিনের 
পর, আবার প্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীব্বাদ করুন, যেন আর 
এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পুর্বে আপনাকে কেবল পম্পাঞ্জলি দিয়ে 
পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমপণ করবো 


( নেপথ্য বজর্বণি ) 


স্বন। (সচকিতে ) ও কি ও! এরূপ আনেখ আাকাশে যে মুহুমুহ 
বজধবনি হচ্ছে, এর কারণ কি? 

ইন্তু। সখি! তোকে ত আরম বলেছি যে, ও বজধ্বনি নয়, ও 
দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ 
্দামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পূজা করতে আসি নাই । এ 
পৃথিবীর মায়াশঙ্খল ভগ্ন করুন! অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা ! 
( সুনন্দার গল। ধরিয়া কিঞ্ধিংকাল নীরবে রোদন ) সখি! এ পৃথিবীতে 
যে যাকে ভালবাসে, সেকি পরকা?ল তার দেখা পায়? যদি তা পায়, তবে 
ভাল ; নইলে, চিরকালের জন্যে বিদায় হই! কখনো কখনো আমি তোর 
মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর করেছি, তা মার্জন। করিস্‌। 

ম্রন। সখি! এ সব কথা তুমি কচ্চো কেন? 


( নেপণ্যে দূরে তোপ এ বণবাদছ্ধা ) 


ল্রন। ( সচকিতে ) বোধ করি, মহারাজ আসচেন। 

হন্দু। (স্বগত) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল হলি কেন? ও 
চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি সখ হবে? ক্ষুধাতুরের যে স্ুখাগ্ঠ 
অপ্রাপ্য, সে খাগ্য দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম 
কীট হৃদয়ের শান্টিস্বরূপ ফুল, দিবানিশি কাটছে, যদি লোকাস্তরে, তার 
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প্রথর যাতনার শমতা হয়, ভবেই সান্তনা হবে, নচে এই আগুনে চিরকাল 
দগ্ধ হতে তবে! (প্রকান্ঠে ) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিল যে, আভাগিনী ইন্দুমতী আপনার 
শ্রীচরণে বিদায় হলো । দি পুনর্জন্ম ভাগোর পরিবর্তন হয়, তবে সাক্ষাৎ 
হবে। নতৃবা, চিরকালের জন্যে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আশার দেখ, মহারাজ্জকে 
আরো বলিস, গাঙ্গারের রাজকন্যা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়। 
। নেপাথো নিকটে বূণবাছ। 

ন্ন। এই যে মহারাজ এলেন বলে। 

ইন্দু। ( আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপুববক করযোড় করিয়া ) হে বিশ্বপিতা ! 
থে শমূলা রত্ুঙ্গরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে 
এখনও কোন পাপে কলযিত হয় নাহ । তবে ঘে আপনার সম্মুখে 
অকালে যারা করছি, এ দোষ, হে করুণাময় মার্জনা করবেন! এত 
দুঃখ আর সয় না! (বস্ত্রমধা হইতে ছুরিকা লহয়া আত্মঘাত ও ভতিনে 
পতন ) 


শা 


সুন। একি! একি! প্রিয় সখি! তোমার মনে কি এই ছিল? 
( রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) হে বিধাতা । কোন্‌ 
দেবতা আকাশের এই উজ্জল জ্যোতিম্ময় নক্ষব্রটিকে এরূপে ভূঁতলে পাতিত 
করলেন? ( আকাশে মু যন্ত্রধবনি ও পাষাণময়ী মৃণ্তির ভুতলে পতন ) 
এআবার কি! প্রিয় সখি! প্রিয় সথি! তুমি কি যথার্থই গেলে? 
সখি! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ভূঁললে ?£ তোমার বৃদ্ধ 
পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে করবে? ভুমি কি সেই পিতাকেও 
বিস্মৃত হলে? ( ক্ণকাল রোদন, পরে গাত্রোথান করিয়া) সখি! তুমি 
ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার সুনন্দা এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে 
বাচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কিআর কোন স্থখ আছে? 
তা এই দেখ,-যেখানে তুমি, সেখানে আমি! আলোকময় রাজভবন, 
কি রশ্বিশৃম্ত যমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি। (বিষপান ) তোমার 
মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বৃঝতে পেরেছিলেম। উঃ! 
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আমার শরীরে যে অসহা জ্বালা উপস্থিত তলো! সখি! দাড়াও, আমিও 
তোমার সঙ্গে যাব! 


( রাজা, শশিকলা, কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী ও পাঞ্জা ধূমকেতুর দূত, অক্ুদ্ধতী, রামদান 
ও কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ ) 


রাজা । (অবলোকন করিয়া) এ কি! একি! সুনন্দা! এ কন্ম 
কে করলে ? 

স্থন। (অতীব মৃছৃত্বরে ) মহারাজ ! রাজনন্দিনী শয়ং এ কর্ম 
করেছেন ! 

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে? 

দ্বিস। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্যা করেছেন । 

আরু। (সজল নয়নে) স্রনন্দা! বসে! তোমার এ অবস্থা কেন? 

স্থন। ( অতীব মৃছৃষ্সরে ) দেবি! আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি 
প্রিয় সখীকে ছেড়ে এক দণ্চও বাঁচতে পারি £ আমি বিষ খেয়েছি । 

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে? 

দ্বি-স। ও বলছে যে, আমি বিষ খেয়েছি । 

অরু। রামদাস ! শীঘ্র গধধের কৌটা আনো । 

রাম। দেবি। তাতআমি সঙ্গে করে আনি নি। 

আরু। কি সর্বনাশ ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে আনয়ন কর। 

শ্ন। (অতীব মৃছুত্বরে ) দেবি! স্বয়ং ধন্বস্তরিও আর আমাকে 
রক্ষা করতে পারবেন না। এ সামান্য বিষ নয়। (রাজার প্রতি) 
নহারাজ! আমার প্রিয় সখী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন 
যে, “যদি মহারাজের সঙ্গে তোর সাক্ষাত হয়, তবে তাকে বলিস, যদি 
ভাগ্যে থাকে, তবে পুনর্জন্মে মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্যা বিনিময়ের 
দ্রব্য নয়।” এ দেখুন, আমার প্রিয় সখী শীত যাবার জন্যে আমাকে 
সন্কেতে ডাকছেন। প্রিয় সখি! একটু দাড়াও, এই আমি যাচ্চি! 
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( সকলকে ) ভগবতি ! রাজনন্দিনি! মহারাজ ! মন্ত্রী মহাশয়! আঁ 
শী--ব্বা-_দ-ক--রু-ন-আা_মি-যা-ই ! 


(তলে পতন এ মৃতা ) 


রাজা। (ন্গগত ) পুনর্জন্ন। শানে এরূপ কথা আছে সত্য; কিন্তু 
এ পুনর্জন্ম কি পূর্বজন্মের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে 
সে পুনর্জন্ম বৃথা । যা হোক, পুনর্জন্ম যাতে শীঘ্ব হয়, 'তাই করি। 
( ইন্দুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন ) রে যমদুত ! তুই 
যে রক্তশ্োত আজ পান করেছিম, সেরূপ রক্তক্জোত আর কি এ ভবমগ্ুলে 
আছে? তা তাতে যদি তোর তৃষা পরিতপ্র না হয়ে থাকে, আমিও তোকে 
যত্কিঞ্চিতৎ পান করাচ্ছি! (পিশ্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তে 
রাজনগরি ! আজ ছুই বগসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অলঙ্কুত 
করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ-সভায় আনবার পূর্বে আপন 
দুহিতাকে বহুবিধ আলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। 
কিন্ত এখন বিদায় কর! হে সিন্ধুনদ! তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে 
দেব-বীণাধ্বনিম্বরূপ সুমধুর কোধ হতো। তুমিও বিদায় কর! মন্ত্বিবর ! 
দেবী অরুহ্ধতি! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই! তা 
আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্রী শশিকলাকে দান করলেম। ওর 
সম্তান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর 
ভয় কি! 

মন্ত্রী। (রাজাকে ধরিতে উদ্ভত হইয়া) মহারাজ! করেন কি? 
করেন কি? 

রাজা। মন্ত্রি! সাবধান হও! ক্ষুধাতুর সিংহের সম্মুখে পড়ো না! 
আর ব্রাহ্মণবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রাস্ত করো না! এ 
পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্দ্ুমতী বিনা, এক দণ্ডও এখানে 
কালাতিপাত করি! আমি ক্ষত্রকুলোস্ভৰ। আমার কি এক দাসীর তুল্য 
সাহসও নাই! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়তুল্যও 
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নয়? হা ধিক! হে জগদীশ্বর! যদিও পাপকন্ম হয়, তবু মাজ্জনা কর! 
€ আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন ) 

সকলে । তআ্যা। ত্যা! হায়! একি সর্বনাশ হলো! 

রাজা । ( অতীব মৃছুত্বরে ) শশিকলা ! একবার দিদি আমার নিকটে 
এসো । তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো! 


শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুখের কাছে কর্ণ দান) 
রাজা। ( অত্যন্ত মৃদৃত্ধরে ) স্বখে রাজা কর,আর দেখ যেন পিতৃ- 
পিতামহের নাম কলঙ্কে না ডুবে যায়। 


| রাজার মুত্যু ) 


শশি। (পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! তুমি কি যথার্থই আমাকে 
ছেড়ে গেলে £ আমি মার মুখ কখনো দেখি নি! তুমিই আমাকে 
প্রতিপালন করেছিলে! তাদাদা! এই বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে 
যাওয়া কি তোমার উচিত কন্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের স্লেহ- 
জ্যোতিতে আমার হাদয় আলোকময় করতো, সে আখি কি চিরকালের 
জন্য মুদিত হলো! দাদা! যে রমনার মধুর কথা আমার করণে দেবসঙ্গীত- 
স্বরূপ বাজতো), সে রসনা কি এ জলের মত নীরব হলো! দাদা! তুমি কি 
আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে! আর আমার কে আছে বল দেখি? 
দাদা। আমাদের অতুল এঁশ্বর্ধ্য, বিপুল রাজা, কিন্তু এ সকল দিলে কি 
তোমাকে পাওয়া যায়? € উচ্চৈঃশ্বরে রোদন ) 


অরু। (সজল নয়নে) বসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার 
সষ্টিতে কি রাজা, কি ভিখারী, কেহই সর্ধাতোভাবে সুখী নয়। ছুঃখের 
শক্তিশেল, কখনো না কখনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই 
জনই সুখী, যে ধের্যযরূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন করতে পারে। তা 
ভূমি বাছা এসো। 

মন্ত্রী। ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিখেছিলেন 
যে, শেষ অবস্থায় আমি এ সিঙ্কুরাজকুলের স্ুবর্ণদীপ নির্বাণ হতে 
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দেখবো ! হা রাজরাজেন্্র। এ শয্যা কি তোমার উপযুক্ত" ও রাজকান্ঠি 
কেন আজ ধুলায় ধূসর ! (রোদন ) | 


( খয্শঙ্গ মুনি « কতিপয় নাগরিকের সহিত রামদাসে৭ পুনঃ প্রবেশ) 


সকলে । (অবলোকন করিয়া) এ কি--এ কি-কি সর্বনাশ । 

খধ্য। অহে?। বিধাতার অলজ্ঘনীয় বিধির অবশ্যন্তাবিতা কে 
নিবারণ কত্তে পারে +_ছুনিবার দৈব ঘটনার প্রতিকুলাচরণ করা কার সাধ্য ! 
আমি মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু আমি 
আসিবার পুর্ববেই সব শেষ হয়ে গেছে। হায়! বিভো! এই বিপুল 
রাজকুলের এত দিনে মুলোচ্ছেদ হলো ? ভূবনমোহিনী ইন্দিরা! তোমার 
শাপাস্তে কি তোমার পিতকুলের জলপিণ্ডের লোপ হলো । হায়! রাজলল্ষ্ী 
আর মাতঃ বনুদ্ধরা কি এত দিনে সহায়হানা দীনার ম্যায়, অপর 
সৌভাগাশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কল্লেন। রতিদেবি! তুমি কি 
কুললক্ষ্মী অপহরণ মানসে নৃপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে ? 

মন্ত্রী। (ধধ্যুশূঙ্গের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে ) ভগবন্‌! এই প্রত্যক্ষ 
পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার গবলোকন করে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, 
আবার আপনার মুখে ইন্দিরা দেবার নাম শ্রবণে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেম ; 
আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলখর আগ্ভোপাস্ত বর্ণনা করে আমাকে 
চরিতার্থ করুন। 

খঙ্য। মন্ত্র! এই যে সম্মখস্থ প্রস্তরময়ী মৃত্তি শতধা বিদীর্ণ দেখচ, 
( সকলে অবলোকন করিয়া বিশ্ময় প্রকাশ ) উহা, এই প্রাচীন রাজবংশের 
পুরস্ত্রীর শাপাবস্থা, অগ্ঠ তার শাপ অন্তু হলো । 

মন্ত্রী। দেব। আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমত্কৃত হয়েছি। 
অতএব প্রসন্ন হয়ে সবিস্তরে এই অন্ভুত ব্যাপার কীর্তন করে আমাদের 
শয়চ্ছেদ করুন । 

খধ্য। মস্ত্রি! পূর্বকালে এই মহদ্বংশে অসমঞ্র নামে ভূবনবিখ্যাত 


এক নরপতি ছিলেন। তাহার অলোকসামাম্তা সর্ববগুণালছ্কৃতা রূপবতী 
১৭ 


৮৬ মধুম্দন-প্রস্থাবলী 


এক কন্যা ছিল, তাহার নাম ইন্দিরা। ততকালে ইন্দিরাসদৃশী রূপসী 
ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে বূপমদে 
মত্ত! হয়ে, রতিদেবীর অবমাননা করায়, মন্থমোহিনী কুপিত হয়ে এ 
অহম্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, যে, যত কাল তোর অপেক্ষা 
শ্রে রূপসী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী না হয়, তত কাল তোকে এই 
ঘোর মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে এ ইন্কুনিভাননা 
ইন্দিরা করুণন্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়াময়ি। যদি দয়া করে দাসীর 
মুক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে এই ভয়ানক 
বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর শাক্সঘাত সম্ভব হয়ঃ তাহাতে দেবা 
এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান মরীচিমালী, কন্যার নুবর্ণ- 
মন্দিরে প্রবেশ করবেন, সেই স্ুলগ্নে যদি কোন পবি্রম্বভাবা কুমারী, কি 
সুপবিত্র অন্ট যুবা তোমাকে পুষ্পাগুলি দিয়া পুক্তা করে, তবে কুমারা 
হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ ব্রকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্রীকে সম্মুখে 
দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপস্থিত 
হবে। 


( সহসা ভূমিকম্প ৭ অপূর্ব সৌনুভে পরিপূর্ণ । 


সকলে। একি! অকনম্মাৎ এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন? 

দৈববাণী। (গম্ভীর স্বরে ) হে সিদ্ধুদেশবামিগণ ! অগ্ঠ এই শোচনীয় 
ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করো না, মহামুনি পস্শৃঙ্গের প্রমুখাৎ 
যাহা শ্রবণ কল্লে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূঁপতিত কুমার কুমারীকে 
দেখচ এরা পুর্বে গন্ধব্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন, এ যুবক যুবতী পরস্পর 
প্রণয়ানুরাগে বাহাজ্ঞানশূন্য হয়ে সমীপস্থ দুর্ববাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা 
না করায়, ঞষিশাপে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্ত ইহাদেরও 
শাপান্থ হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজনন্দিনী শণিকলাকে সিংহাসনে 
অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্ধবক বর্তমান গাঙ্কারাধিপত্তির পুত্রের সহিত বিবাহ 
দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্‌ বজায় থাকবে। 


মায়া-কানন ৮৭ 


মন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল, এখন এঁদের তিন জনের 
মুতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আর তিনখানা যান শীঘ্র আনয়ন কর। 


( নেপথ্যে মৃতবাছ্য | 


মন্ত্রী। (ধূমকেতুর দূতের প্রতি) মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর 
এখন কি করা যেতে পারে? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি 
কর্তব্য ? 

দূত। ভার আবশ্যক কি? যখন আমি স্বচক্ষে এ দুর্ঘটনা দেখলেম, 
তখন আপনার আর কি অপরাধ । 

মন্্রী। মহাশয়! তবে রাজসন্নিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আগ্ঘোপাশ্থ 
বর্ন করুন গে। সিদুদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশ। প্রাপ্ত হলো! আর 
আপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন । ( অরুন্ধতীর প্রত) আপনি 
রাজনন্দিনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার মাশ্রমে লয়ে শান্ত করুন। 
উঠ--1 ও রাজপুরী অগ্ত শ্মশানম্বরপ হয়েচে। ওতে প্রবেশ কন্তে 
কার প্রাণ চায়? বুদ্ধ মহারাজ যে ইত্যগ্রে কালের গ্রাসে পড়েছেন, সে 
ভার পরম সৌভাগ্য! এ পাপ মায়াকানন যত দিন থাকবে, তত দিন 
সকলেই এ বিষম ছুর্ঘটনা বিম্মৃত হবেন না। অহো! কি ভয়ানক 
মায়াকানন ।! 


যবনিকা পতন । 


হেক্টর-বধ 


মাইকেল মধুসূদন দর্ত 


| ১৮৭১ খ্রাঞ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত | 


সম্পাদক £ 
শ্রীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীসজনাকান্ত দাস 


রর 
1 তিক কি শিস 
1২ 
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কা রঃ 
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কলিকাতা 


প্রকাশক 
শ্ররামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, 


প্রথম সংস্করণ--বৈশাখ, ১৩৪৮ 
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৪৮১৬1২1১৯৪৪ 


ভূমিকা 


বিদেশে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বের মধুমৃদন রাজনারায়ণ বসকে 
লিখিয়াছিলেন-_ 


1 8000086, 20৮ 0086108] 09:99: 18 018106 60 ৪. 0109৪,--“জীবন- 


চরিত", পৃ. ৫৫৫। 

ইহার পর বিদেশে বসিয়া মধুসদন “চতুর্দশপদী কবিতাবলী, রচনা 
করিলেও আপনার পূর্বতন কীন্তিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। 
প্রকৃত পক্ষে, তাহার কাব্যসাধন৷ সমাপ্তই হইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া হ্বত:ক্র্ত প্রেরণায় তিনি আর কিছু রচনা করেন নাই। অভাবের 
তাড়নায় একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতিমূলক কবিতামাল! ও একটি গস্ভকাব্য 
লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনটিই সমাপ্ত হয় নাই । “হেকৃটর- 
বধ এই শেষোক্ত গগ্ভকাব্য। ইহা “হোমেরের ঈলিয়াস্নামক কাব্যের 
উপাখ্যান ভাগ ।” 

এই গ্রন্থথানি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক- 
তালিকায় ইহার প্রকাশ-কাল-_১ সেপ্টেম্বর ১৮৭১। পুস্তকখানি ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গাকৃত। উৎসর্গ-পত্র হইতে দেখ! যায়, এই গদ্যকাব্যটি 
আন্দাজ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। রচনার কালে ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
ছিল, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্্রণের সময় সেই অসম্পূর্ণতাটুকুও দুর করিবার 
উৎসাহ মধুসৃদনের ছিল না। তীহার তখন প্রায় শেষ অবস্থা । 

মধুমৃদনের জীবিতকালে ইহার একটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল; পৃষ্ঠা- 
সংখ্যা ১৫। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল-_ 

হেক্টর-বধ, | অথবা | ঈলিয়াস্‌ নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ || (শরীক 

হইতে )| মাইকেল মধুলৃদন দত্ত প্রশীত। | “১9 [ও ০01 গড 0150, 

115149%. | কলিকাতা || জীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বনু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে । 

ইষ্ট্যানহোপ যত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। | ১৮৭১। | [411177745 165062) | 

মনন্ী ভূদেব পুস্তকখানি উপহার পাইয়া চুঁচুড়া হইতে ২৮ মার্চ ১৮৭২ 
ভারিখে মধুস্দনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, “মধু-স্থতি' (পৃ. ৫০৯১০) - 
হইতে তাহা সম্পুর্ণ উদ্ধৃত হইল-_ 


মধুসদন-গ্রন্থাবলী 


পরম প্রণয়াম্পদ 


শীযুক্ত মাইকেল মধুস্দন দত্তজ মহাশয় মহোদয়েযু-_ 
ভাহ, 


তুমি স্বপ্রণীত হেক্টর-বধ কাব্য গ্রন্থে আমার নামোক্লেখ করিয়। আমাদিগের 
পরস্পর সতীর্ঘ সম্বন্ধের এবং বায প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই 
সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণর় বিশ্বৃত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবন-সুলভ প্রবলতর 
আশ! প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত্ত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার 
দৃষ্টাত্তই বিশেষরপে ততসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবন কালের ভাব আমার 
জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে । ভখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই 
হইত,--কত পরামর্শ ই হইত,--কত বিচার ও কত বিতগ্ডাই হষ্টত। এখনও কি 
তোমার সে সকল কথ! মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী 
ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন 
আমার যে যহ্থুণা হইত, "তাহা কি তোমার ম্ঘণ হয়? আহ1! তখন কি একবারও মনে 
করিতে পারিতাম ষে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ব আহরণ করিয়া মাতৃভাষার 
শোভা! সন্বদ্ধনপূর্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তৃমি যে সকল 
সুনার ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন হইত । আমি 
তখন হইতেই ক্রানিতাম যে, তুমি অতি উৎরুষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিস 
সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বারাঙ্গনা, ব্রজ্ঞাঙ্গনা, অথবা হেকটর-বধ হইবে তাত! আমি 
স্বপ্নেও মনে করি নাই । তুমি ঈংবাভীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়! ইংরাজ-সমাজে 
প্রতিঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ, োমার শক্তির প্রকৃত গরিম 
তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিযমাণ মাতৃভাষাকে 
পুনরুজ্জীবিত করিলে, তৃমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাবা রচন1 করিলে । তাই তোমার 
এই বিজাতীয় ভাষ| অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক । 
কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাবায় উৎকুষ্ট কাব্য রচন! যদি সঙ্গত হইতে পারে 
তাহ! তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাবার মন্খ্রজ্জ হইয়াছিলে, 
যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সঙ্গবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাবা সমস্তের 
সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে । ফলত: তোমার প্রণীত যে কয়খানি ইংরাজী 
কাব্যপ্রস্থ আছে, ততল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ তয় কোন বাঙ্গালী কর্তৃক বিরচিত হয়নাই। 
কিন্তু তোমার সেই গ্রস্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গাল! গ্রন্থে কত অন্তর! 
তোমার বাঙ্গাল! কাব্যগুলি তোমাকে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের 
গৌরবস্বরূপ, এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শক-স্থরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে। 
অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন স্বচ্ছন্দ, তোমার 
সাংসারিক শ্রী বর্ধনশীল, এবং তোমার কবিশক্তি চির-প্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার 
প্রার্থনা । ত্বদীয় শীভূদেব মুখোপাধ্যায় । 


'হেক্টর-বধই মধুস্দনের জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ পুস্তক। এই 
পুস্তকের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামগতি শ্যায়রত্ের 
বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের (১৮৭৩ স্্ীঃ ) ২৭৭-৭৮ 
পৃষ্ঠার আলোচন৷ উল্লেখযোগ্য । 


0হক্কউন্ব-স্যঞ্ম 


[ ১৮৭১ হীষ্টান্ধে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ] 


মা্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় সমীপেষু! 
প্রিয়বর-_ 


প্রায় চারি বসর হইল, আমি শারীরিক গীডিত হইয়া, এমন কি, ৩৪ 
মাস স্বকর্শে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম ; সময়াতিপাতার্থে 
উরূপা* খণ্ডের ভগবান্‌ কবিগুরুর জগছ্িখ্যাত ঈলিয়াস্‌ নামক কাব্য সদ! 
সর্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল, যে 
এ অপূর্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলগুভাষানভিজ্ৰ-জনগণের 
গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তকখানি ৪ চারি বৎসর যুদ্রালয়ে 
পড়িয়াছিল; এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। এক স্থলে 
কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে (৪র্থ পরিচ্ছেদ্ের প্রারস্তে ); 
সেটুকৃও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, 
এত দিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্তাম্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু 
তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়ের এবং অন্তান্য পাঠকগণ 
উপরি উক্ত কারণটা মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে 
ভবিষ্যতে কোন ক্রুটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীন্র প্রকাশ 
করিতে যত্ববান্‌ হইব । 

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ 
নাই ; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। 
পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, 
ভাই, কীত্তিস্তস্ত নিশ্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম । 

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্-রচধিতা কবি যে সর্রবোপরি- 
রেষ্ট, ইহা! সকলেই জানেন।” আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত 


+ এই শষ্যটা জান্তিবশতঃ এক হলে 'ইউরোপ' লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাবার “10:0৩ লেখ! বায় 


ন1। '[2৮' সদৃশ ঘুগা তর আমাদের নাই। [00৮81 উন্নপ1। 

1 819 0201098 58106 00১10, 96 10 07001 £970681 61000620185) 01000] & 86 1৩11001$, 1. 
ও0]1ধণ11,18 
966 018০-. 

08606: ৪ 2০৪৮:০,--0৬, 94. 


ঃ মধুনুদন-গরস্থাবলী 


রামচন্দ্রের ও পঞ্চ পাগ্ুবের জীবন-চরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, শিশু- 
পালবধ, কিরাতাজ্জরনীয়ম, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কার- 
শান্ত্রগুর অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু শীলিয়াসের নিকট 
এ নকল কাব্য কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে 
বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাত্বতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই 
বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চল্জ্রিমার বিভারাশি 
স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাম করি, তবুও আমার 
মার্জনার্ধে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে স্বুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি 
আমার এত দুর অনুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে 
পারি না। 

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে, যে আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের 
অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত 
এবং সে পরিশ্রমও যে সর্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার 
সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে 
স্থানে অনেকাংশ পরিবত্তিত হইয়াছে । বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তক- 
পুক্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ 
তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পর-বংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় 
দুরীডৃত করিতে হয়। এ ছুরূহ ব্রতে যে আমি কত দূর পর্যন্ত কৃতকার্য 
হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না। 

৬ নং লাউডন্‌ সীট, ৃ 

চৌরঙ্গী। শ্রীমাইকেল মধুহদন দত্ত। 


ইং সন ১৮৭১ সাল। 
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হেক্ট-বধ 


হোমেরের ঈলিয়াস্নীমক কাব্যের 
উপাখ্যান ভাগ। 


উপক্রমণিকা। | 
(১) 


পূর্বকালে হেলাস্‌ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্তলিক ধন্মে আস্থা 
ও বনুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র 
জ্যূস্‌ লীড়া নামী এক নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ 
ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটী অগ্ড প্রসব 
করেন। একটী অণ্ড হইতে ছৃইটী সন্তান জন্মে; অপরটী হইতে হেলেনী 
নামী একটী পরমনুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্‌ দেশের রাজা 
লীড়ার স্বামী এই তিনটা সন্তানকে দেবের ওরসজাত জানিয়া অতিপ্রযত্তে 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন ক্ধখষির আশ্রমে আমাদের 
শকুস্তল! সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলেনী লাকীডীমন্‌ 
রাজগূহে দিনং প্রতিপালিত ও পরিবন্ধিত হইতে লাগিলেন । আমাদিগের 
শকুস্তলা, হুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির ম্ভায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে 
অস্তহ্থিত। ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলান রাজ্য অতি 
লীজই পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকানেক যুবরাজের এ কম্যারত্ব-লাভ-লোভে 
লাকীভীমন্‌ রাজনগরে সর্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়গ্বরের 


৮ মধুমৃদন-গ্রস্থাবলী 


আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ন্বরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচলিত ছিল না, 
থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত। 

হেলেনী মানিল্যুস্‌ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে 
পর, তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, হে 
রাজকুমারেরা! যখন আমার কন্ঠা স্বেচ্ছায় এই যুবরাজকে মাল্যদান 
করিল, তখন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করা উচিত 
হয় না, বরঞ্চ আপনারা দেবপিতা৷ জ্যুস্কে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করুন, 
যে যদি কম্মিন কালে এই নব বর বধূর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনার৷ 
সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ 
করিবেন । 

রাজকুমারেরা! রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া ম্২ং দেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুস্‌ আপন মনোরম! রমণীর সহিত লাকীডীমন্‌ 
রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম স্থখে কালযাপন করিতে 
লাগিলেন। 


(২) 


আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়া! বলে। 
পূর্বকালে সেই ভাগে ঈল্যুম অথব৷ ট্রয় নামে এক মহাপ্রসিদ্ধ নগর ছিল? 
নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সসত্বাবস্থায় 
আমাদিগের কুরুকুল-রাণী গাঙ্ধারীর ম্যায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, যে তিনি 
এমত এক অলাত প্রসবিলেন, যে তদ্দারা রাজপুরী যেন এককালে ভস্মসাত 
হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাণী স্বপ্র-বিবরণ স্মরণ করিয়৷ মহাবিষাদে 
দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাণীর স্বপ্নবৃত্তাস্ত সমুদয় নগর 
মধ্যে আন্দোলিত হুইতে লাগিল। যথাকালে রাণীও এক অতীব স্ুুকুমীর 
রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিছুর প্রভৃতি কুরুকুল-রাজমন্ত্রীর শা 
মহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বন্ধু এই সম্ভানটাকে ভবিষ্য্দিপজ্জনক জানিয়া 


হেকৃটর-বধ ৯ 


তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজ! ধূতরাষ্ট্রের অসদৃশে 
তাহাই করিলেন। অপত্য-ন্সেহ রাজা! প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী 'হিতার্থে 
অন্ধ করিতে পারিল না। 

সন্তানটা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাঁস 
মহারাজের আদেশের বিপরীত করিল; অর্থাৎ শিশুটীর প্রাণদণ্ড না 
করিয়া তাহাকে রাজপুরীর সম্গিধানস্থ ঈডানামক এক পর্বতে রাখিয়া 
আসিল। কোন এক মেষপালক এ পরিত্যক্ত সম্তানটাকে পরম সুন্দর 
দেখিয়া আপন বন্ধ্যা স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেষপালকের 
তরী শিশু সম্তানটাকে পরম যত্রে স্বীয় গর্ভজাত পুল্রের ম্যায় প্রতিপালন 
করিতে লাগিল । আমাদিগের কৃত্তিকা-কুলবল্পভ কাত্তিকেয়ের তুল্য রাজ- 
পুর মেষপালকের গৃহে দিন২ রূপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। 
আমাদের ছুম্বস্তপুজ পুরুর ম্যায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই বনচর পশুদিগকে 
দমন করিতে লাগিলেন । 

মেষপালকেরা ইহার বাহুবলে স্থীয়২ মেষপালকে মাংসাহারী জন্তগণ 
হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্কন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। ্র 
ঈডা পর্ধ্বত প্রদেশে এনোনী নায়ী এক ভূবনমোহিনী স্ুরকামিনী বসতি 
করিতেন। সুরবালা রাজকুমারের অনুপম রূপ লাবণ্যে বিমোহিতা৷ হইয়া 
তাহার প্রতি একান্ত আসক্তা হইলেন, এবং তাহাকে বরণ করিয়া এ পর্বতময় 
প্রদেশে পরমাহলাদে দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। 


(৩) 
গ্রীণ দেশের এক অংশের নাম থেসেলী। সেই রাজ্যের যুবরাজ 
পিল্যুসের থেটাস্‌ নায়ী সাগরসম্তবা এক দেবীর সহিত পরিণয় নয়। থেটাস্‌ 
দেবযোনি, সুতরাং তাহার বিবাহ- "সমারোহে সকল দেব দেবী নিমস্ত্রিত 
হইয়৷ রাজনিকেতনে আবিভূ্ত হয়েন। বিবাদদেবী নায়ী কলহকারিদী 
এক দেবকন্তা আহত ন। হওয়াতে মহারোযাবেশে বিবাদ উপস্থিত করিবার 


১০ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 


মানসে এক অদ্ভুত কৌশল করেন। অর্থাৎ একটা স্বর্ণফলে, যে রূপে 
সর্ব্বোত্কৃষ্টা, সেই এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী, এই কয়েকটা কথা লিখিয়া 
দেবীদলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন। হীরী জ্যুসের পত্তী অর্থাৎ 
দেবকুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবী অর্থাৎ সরম্বতী এবং অপ্রোদীতী, 
প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই ফলোপলক্ষে বিষম 
বিবাদ ঘটিয়া উঠিলে, তাহারা ইঈডা পরতে রাজনন্দন স্কন্দরের নিকট 
উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসঙ্লিধানে আছ্ঠোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া 
তাহাকেই এ বিষয়ে নির্ণেতা স্থির করিলেন। হীরী কহিলেন, হে যুবক 
রাজকুমার! আমি দেবকুলেশ্বরী, তুমি এই ফল আমাকে দিয়া আমার 
প্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব প্রদান করিব। 
য্চপিও তুমি মেষপালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তন্রাচ আমি 
তস্মাবৃত অগ্রির ন্যায় তোমাকে প্রোজ্জল ও শতশিখাশালী করিয়া তুলিব। 
আথেনী কহিলেন, আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনায় পরিতুষ্ট 
করিতে পারিলে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বলে নরকুলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
অপ্রোর্দীতী কহিলেন, আমি প্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি 
নারীকুলের পরমোত্বমা নারীকে তোমার প্রেমাধীনী করিয়া দিব। 
যৌবনমদে উত্মত্ব রাজকুমার স্বন্দর কুক্ষণে এ ফলটা অপ্রোদীতী দেবীর 
হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীঘয় মহাক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রিদিবা ভিমুখে 
গমন করিলেন 

অপ্রোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও অতি মৃছুত্বরে কহিলেন, হে ছন্নবেশি ! 
তুমি মেষপালক নও। তুমি তন্মনুপ্ত বহি। ট্রয় মহানগরের মহারাজ 
প্রিয়াম তোমার পিতা । অতএব তুমি ততসন্লিধানে গিয়া রাজপুজ্লের 
উপযুক্ত পরিচর্ধ্যা যাচ্ঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত যাহা 
কর্তব্য, পরে আমি তাহা কহিয়া দিব। 


রাজকুমার স্কন্দর দেবীর আদেশানুসারে রাজপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া 
স্বীয় পরিচয় প্রদ্দান করিলে, বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ তাহার অসামান্য রূপ লাবণো 
ও বীরাকৃতিতে পুর্ববকথা বিস্মৃত হইলেন। কালনির্বাপিত ন্েহান্নি 


হেক্টর-বধ ১১ 
পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজ! নবপ্রাপ্ত প্রকে রাজসংসারে 
প্রবেশ করিতে আজ্ঞা! দিলেন । 

কিয়দ্দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্কন্দর 
বহুসংখ্যক সাগরযান নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পরিপুরিত করিয়া লাকীডীমন্‌ 
নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার রাজা মানিল্যুস্‌ অতি- 
সম্মান ও সমাদরের সহিত রাজতনয়কে স্বমন্দিরে আহ্বান করিলেন । 
কিছু দিনের পর কোন বিশেষ কাধ্যান্ুরোধে তাহাকে দেশাস্তরে যাইতে 
হইল। রাণী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন। 

দেবী অপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-আতিথি 
স্কন্দরের প্রতি নিতান্ত অন্ুরাগিণী হইয়া পতিব্রতা-ধন্মে জলাঞ্জলি দিয়া 
স্বপতিগৃহ পরিত্যাগপূর্ধক তাহার অনুগামিনী হইলেন এবং তাহার পিতা 
রাজচুড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন । 
রাজ! মানিলুস শৃন্ভ গৃহে পুনরাবর্তন করিয়া স্ত্রীবিরহে একান্ত অধীর ও 
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন । 

এই দুর্ঘটনা হেলাস্‌ অর্থাৎ গ্রীশ দেশে প্রচারিত হইলে, তদ্দেশীয় 
রাজাসমূহ পূরব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণপুর্র্বক সসৈম্তে মানিন্যুসের সাহাব্যার্থে 
উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্গস্‌ দেশের অধীস্বর 
আগেমেম্নন্‌কে সৈম্তাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া ট্রয় নগর আক্রমণাভিলাষে 
সাগরপথে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ স্বীয় পঞ্চাশ পুত্রকে 
দ্ধার্থে অনুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্টর (যাহাকে উযন্বরূপ লঙ্কার 
মেঘনীদ বল! যাইতে পারে ) দেশ বিদেশীয় বন্ধুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারম্থ 
সৈম্তদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন। দশ বসর উভয় দলে তুমুল 
সংগ্রাম হইল। 

যেমন গঙ্গা যমুনা এবং সরম্বতী এই ব্রিপথ! নদীত্রয় পবিভ্রতীর্ঘ 
ত্রিবেদীতে একক্রীভূতা হইয়া একজআ্োতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন 
করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটা পরিচ্ছেদস-্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল 
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হইতে একর্রীভূত হইয়া ইউরোপখণ্ডের বাল্ীকি কবিগুরু হোমেরের 
ঈলিয়াস্‌ স্বরূপ সঙ্গীততরঙগময় সিন্ধু পানে চলিতে লাগিল। 

কবিগুরু হোমেরের জগছিখ্যাত কাব্যে দশম বগুসরের বৃত্তান্ত বণ্িত 
আছে। গ্রীকের! উ্রয়ের নিকটস্থ এক নগর লুট করে, এবং তত্রস্থ পৃজিত 
সৃর্য্যদেবের ক্রীস্‌ নামক পুরোহিতের এক পরমনুন্দরী কুমারী কন্যাকে 
আপনাদের শিবিরে আনয়ন করে । অপঙহ্থাত দ্রব্যজাত বিভাগের সময় সেই 
অসামান্য রূপবতী যুবতী সেন্াধ্যক্ষ রাজচক্রবস্তী আগেমেম্ননের অংশে 
পড়িলে, তিনি তাহাকে পরম প্রযত্বে ও সমাদরে স্বশিবিরে রাখিতেছেন ; 
এমন সময়ে-_ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


দেবপুরোহিত আপন অভীষ্ট দেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও স্বকন্ার 
মোচনোপযোগী বহুবিধ মহার্হ দ্রব্জাত হস্তে করিয়া গ্রীকৃসৈম্ঠের শিবির- 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং সেন্াধ্যক্ষ রাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন্‌ ও 
তাহার ভ্রাতা মানিল্যুস্‌ এবং অন্যান্য নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে 
লাগিলেন; হে বীরপুরুষগণ! ত্রিদিবনিবাপী অমরকুল তোমাদিগকে 
এই আশীর্বাদ করুন, যে তোমরা অতিত্বরায় রাজা প্রিয়ামের নগর পরাভূত 
করিয়া নিধিবন্ধে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, আমি আপন ছুহিতার 
মোচনার্থে বহুমূল্য দ্রব্জাত সঙ্গে আনিয়াছি, অতএব এতদ্বারা তাহাকে 
মুক্ত করিয়া, যে ভাম্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত নিরত আছি, তাহার 
মান ও গৌরব রক্ষা কর। 

গ্রীক্সৈম্েরা পুরোহিতের এবনম্বিধ বচনাবলী আকর্ণনপূর্ব্বক উচ্চৈ-স্বরে 
একবাক্যে কহিয়া উঠিল, যে এ অবশ্ঠকর্তব্য কর্মে আমরা কখনই পরান্থুখ 
হইব না, বরং এই সকল পরিত্রাণ-সামগ্রী গ্রহণপূরর্বক এই মুহূর্তেই কন্াটার 
নিষ্কৃতি সাধন করিব। কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজা আগেমেম্ননের 
মনোনীত হইল না। তিনি মহাক্রোধভরে ও পরুষ বচনে পুরোহিতকে 
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কহিলেন, হে বৃদ্ধ! দেখিও যেন আমি এ শিবিরসঙ্গিধানে তোমাকে আর 
কখন দেখিতে না পাই। তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট দেবও আমার 
রোষানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না! আমি তোমার 
কন্যাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিব না। সে আমার রাজধানী আর্গস্‌ 
নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজ্জীবন আমার সেবা করিবে। 
অতএব যদি তুমি আপন মঙ্গল আকাজক্কা কর, তবে অতিত্বরায় এ স্থান 
হইতে প্রস্থান কর। 

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশঙ্কচিত্তে তদ্দণ্ডে তাহার 
আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং মৌনভাবে ও গ্লানবদনে চিরকোলাহলময় 
সাগরতীর দিয়া স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্রুবারিধারায় আর্দরবসন 
হইয়া স্বীয় অভীষ্টদেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রজতধনুদ্ধর ! যদি 
তূমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে শরজাল 
বর্ষণে দুষ্ট গ্রীক্দলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাত্ম্য 
করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিবিধান কর। পুরোহিতের এই স্তরতিবাক্য 
দেবকর্ণগোচর হইলে মরীচিমালী রবিদেব মহাত্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে 
ভূঁতলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবপৃষ্ঠদেশে লম্বমান তৃণীরে শরজাল ভয়ানক 
শব্দে বাজ্দিতে লাগিল ; এবং রোষভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া 
উঠিল। গ্রীকৃ শিবিরের অনতিদুর হইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ 
শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং ধনুষ্টঙ্কারের ভয়াবহ ম্বনে শিবিরস্থ লোক 
সকলের হ্াতকম্প উপস্থিত হইল। প্রথম শরে অশ্বতর ও ক্ষিপ্রগামী 
গ্রামসিংহ সকল বিনষ্ট হইল; দ্বিতীয় বার শর নিক্ষেপে সৈন্দল ছিন্ন 
ভিন্ন ও হত আহত হওয়াতে মুহুমুঃ চারি দিকে চিতাচয়ে শবদাহাগ্সি 
প্রচ্ছলিত হইতে লাগিল। অংশুমালীর শরমালায় গ্রীকৃসৈন্যের৷ নয় দিবস 
পর্ধ্স্ত লণ্ডভণ্ড ও ক্ষত বিক্ষত হইল; দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্‌ 
নেতৃবর্গকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন, এবং রাজেন্দ্র আগেমেম্নন্কে 
সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এ রাজন! আমার ক্ষুদ্ধ বিবেচনায় 
আমাদিগের উচিত, যে আমরা স্বদেশে পুনরায় ফিরিয়া যাই, কেন না, 
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যে উদ্দেশে আমর! দুস্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোন 
ক্রমেই সফল হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সমর এই রিপুদ্বয় দ্বারাই 
গ্রীকেরা পরাজিত হইল । তবে ফগ্কপি এ স্থলে কোন দেবরহস্জ্ঞ 
বিজ্ঞতম হোতা কিন্বা গণক থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন, 
যেকি কারণে বিভাবস্থ আমাদের প্রতি এত প্রতিকূল ও ক্রুর হইয়াছেন, 
আর কি আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও ক্রুরতা দূরীভূত হইতে 
পারে। 

বীরবরের এই কথা শুনিয়া থেষ্টরের পুক্র মুনীশশ্রেষ্ট কাল্কঘ্‌, যিনি 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,_ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকিলীস্‌! 
হে দেবপ্রিয়রথি! তোমার কি এই ইচ্ছা, যে রবিদেব কি নিমিত্ত 
তোমাদের প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পষ্টরূপে 
ব্যাখ্যা করি? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম । কিন্তু তুমি 
অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর, যে যগ্তপি আমার কথায় রাজ-হাদয়ে 
কোন বিরক্তিভাবের উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে 
রক্ষা করিবে । 

কালকষের এই কথা শুনিয়া মহাবাহু আকিলীস্‌ উত্তরিলেন, হে 
কালকষ্‌! তুমি নিঃশস্কচিত্তে মনের ভাব বাক্ত কর। আমি দেবেন্দ্রপ্রিয় 
ংশুমালী রবিদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথণূর্বক কহিতেছি, যে এ সভায় 
এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি তোমার অবমাননা করিতে দিব । 
অধিক কি বলিব, সৈম্যাধ্যক্ষপদপ্রতিষ্টিত রাজা আগেমেম্ননেবও এত দুর 
সাহস হইবে না। অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা যাহা বিদিত আছ, মুক্তকণ্ঠে 
৪ অভয়াস্তঃকরণে তাহ! প্রচার কর। 

এই কথায় কালকষ্‌ উত্তর দিলেন, হে বীরবর ! ভাম্বর রবিদেব যে 
কি নিমিত্ত এ সৈন্যের প্রতি এত দূর প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহার 
নিগৃঢ কারণ বলি, শ্রবণ করুন। যখন তোমরা ত্তুষা নগর লুটিয়াছিলে, 
তৎকালে রবিদেবের কোন এক পুরোহিতের একটী কন্যা অপহরণ কর! 
হঈয়াছিল ; অপহাত দ্রব্জাতের ব্টনকালে সেই কন্যাটী রাজচক্রবর্তীর 
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অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, গ্রহপতির পুজক ব্বদেবের রাজদণ্ড, 
মুকুট, ও বহুবিধ মহা বস্তুসমূহ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে আসিয়াছিলেন, 
তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল, যে এ স্থলস্থ বীরব্যুহ বিভাবম্ুর 
রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মাত্রেই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন 
এবং তদানীত বহুবিধ মহাহ দ্রব্যাদি গ্রহণপুর্বক দেবদাসের অবরুদ্ধা 
ছুহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন। কিন্তু এই ছুই আশার কোন আশাই 
ফলবতী হইল না। তন্নিমিত্ত তাহার আচ্চিত দেব তদবমাননায় রোষাৰিষ্ট- 
চিত্ত হইয়া এ সেম্যদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই 
পরমরূপবতী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবপুজার্থে 
বহুবিধ পুজোপহার ও বলি পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে, বোধ করি, 
আমরা এ বিপস্ডাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বসরে 
রিপুকুলের অস্থ্াগ্নি যত দুর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই দেবক্রোধে 
ততোধিক ঘটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। হে কীরবর! ভগবান্‌ অশীত- 
রশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী অতি ত্বরায় জনশূন্য হইবে। এবং এ 
দ্রুতগামী সাগরযানসমূহও, এ সৈন্যদল যে কি কুক্ষণে স্বদেশ হইতে যাত্রা 
করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসন্নিধানে সাগরজলে বহুকাল 
ভামিতে থাকিবেক। 

কালকষের এলম্বিধ বচনবিন্যাস শ্রবণে রাজা আগেমেম্নন্‌ ক্রোধে 
আরক্তনয়ন হইয়া অতি কর্কশ বচনে কহিলেন, রে ছষ্ট প্রতারক! তোর 
কুরসনা আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কহিতে জানে না; আমার 
অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় শ্রীতিকর। এক্ষণে যদি তোর কথা সত্য 
হয়। তবে আমি এ কুমারীটীকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ 
সৈম্তদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন। আমি যে পুরোহিতদত্ত বহুবিধ ধন 
গ্রহণ করিয়া তাহার কন্যাকে মুক্ত করি নাই, সে কথা অলীক নহে। এ 
কুমারীটী অতি সুন্দরী, এবং আমার সহধন্মিণী রাণী ব্লুতিয়িস্তরা অপেক্ষাও 
আমার সমধিক নয়নানন্দিনী। এ কুমারী রূপ, গণ, বিষ্ভা, বুদ্ধি, কোন 
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₹শেই রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে) তথাচ আমি ইহাকে এ সৈশ্যদলের 

হিতার্ে পরিত্যাগ করিতে কুষ্টিত হইব না। কেন না, আমি লোকপাল, 
স্বপালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না করা উচিত? কিন্তু হে 
বীরবৃন্দ! যদি আমাকে এ কন্যারত্বে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে তোমরা 
আমাকে অপর একটা পারিতোষিক দিতে সযত্ব ও সচেষ্ট হও। কেন না, 
তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোধিকচ্যুত হই, ইহা কোন মতেই 
যুক্তিযুক্ত নহে। 

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেঘাস আকিলীস্‌ সাতিশয় রোষাবেশে 
কহিলেন, হে আগেমেম্নন্‌! তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয়, এ 
বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই! এক্ষণে এ সৈম্তদল কোথা হইতে তোমাকে অন্ত 
কোন পারিতোধিক দিবে? লুটিত দ্রব্য সকল বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; 
এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই, যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ 
সম্বরণ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এ কন্যাটাকে বিমুন্ত করিয়া 
দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় তিন চারি গুণ 
অধিক পারিতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে । 

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা! আমি এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, 
তুমি কি জান না, যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহা পারিতোধিকরূপে 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি তত্তাব কাড়িয়া লইতে পারি? 
আকিলীস্‌ পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীর- 
পুরুষেরা তোমার ক্রীতদাস যে, তুমি তাহাদের সম্মুখে এপ আম্পন্ধা 
করিতেছ। আমরা যে তোমার ভ্রাতার উপকারার্থে ই বহু ক্লেশ সহ্য 
করিয়া অতি দুূরদেশ হইতে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিস্মৃত হইলে না কি? 
হে নির্লজ্জ পামর! হে অকৃতজ্ঞ! হে ভীরুশীল! তোমার অধীনে 
অস্ত্রধারণ করা কি কাপুরুষতার কর্ম! ইচ্ছা হয়, যে এ স্থলে তোমাকে 
একাকী পরিত্যাগ করিয়া আমর! সসৈন্যে স্বদেশে চলিয়া যাই। 

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগেমেম্নন্‌ কহিলেন, তোমার ষদি এরূপ 
ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি এই মুহুর্তেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। 
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আমি তোমাকে ক্ষণকালের জন্তেও এ স্থানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি 
না। এখানে অন্যান্য অনেকানেক বীরপুরুষ আছে, যাহারা আমার অধীনে 
অস্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লজ্জিত হইবেন না। তুমি আমার চক্ষের 
বালিম্বরূপ, তোমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা নাই। তুমি যাও। রবিদেবের 
পুরোহিতের নিকট এই স্ুকুমারী কুমারীটীকে প্রেরণ করিবার অগ্পে তুমি 
যে ব্রীধীসা নাম্না কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে স্ববলে গ্রহণ করিব। 
দেখি, তুমি আমার কি করিতে পার। 

রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্‌ মহাক্রোধে হতঙ্ঞান 
হইয়া তাহার বধার্থে উরূদেশলম্বিত অসিকোষ হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ 
করিতেছেন, এমত সময়ে সুরলোকে স্থুরকুলেন্দ্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী 
আথেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে সখি ! এ দেখো, গ্রীকৃ-সৈন্তদলের 
মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিল' দেবযোনি আকিলীস্‌ রাজা 
আগেমেম্ননের প্রতি ত্ুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডে উদ্ভত হইতেছেন। 
অতএব, সখি! তুমি শিবিরে অতি ত্বরায় আবিভূতা হইয়া এ কাল 
কলহাগ্নি নির্বাণ কর। 

জ্ঞানদেবী আথেনী তদ্দণ্ডে সৌদামিনীগতিতে সভাতলে উপস্থিত হইয়া 
বীরবর আকিলীসের পশ্চান্ভাগে ফ্াড়াইয়া তাহার পিঙ্গলবর্ণ কেশপাশ 
আকর্ণণ করতঃ কহিলেন, রে বর্ধধর ! তুই একি করিতেছিস্? এই কথা 
শুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া 
কহিলেন, হে দেবকুলেন্দ্রুহিতে ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? 
রাজা আগেমেম্নন্‌ যে আমার কত দূর পর্য্যন্ত অবমাননা করিতে পারেন, 
এবং আমিই বা কত দূর পধ্যস্ত তাহার প্রগল্ভতা সহ্য করিতে পারি, তুমি 
কি সেই কৌতুক দেখিতে আসিয়াছ ? 

আয়তলোচনা দেবী আথেনী উত্তর করিলেন, বস! তুমি এ সভাতে 
সৈম্যাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্থনা! ও তিরস্কার কর, তাহাতে আমার 
রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্তু কোনমতেই উহ্বার শরীরে অস্ত্রাধাত 
করিও না। দেবী এই কয়েকটা কথা বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণকৃহরে 
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অতি মৃহ্স্বরে কহিয়া অন্তহিতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই দেখিতে 
পাইল না। 

দেবীর আদেশানুসারে বীর-কুলধভ আকিলীস্‌ রাজ-কুলধভ রাজা 
আগেমেম্নন্‌কে বহুবিধ তিরক্কার করিলে, তিনিও রাগে নিতান্ত অভিভূত 
হইলেন। এই বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত দেখিয়া, নেস্তর নামক এক জন বৃদ্ধ 
জ্ঞানবান্‌ পুরুষ গাক্রোরানপূর্ববক সভাস্থ নেতৃদিগকে সন্োধিয়া স্ুমৃছ্ভাষে 
কহিতে লাগিলেন, হায়। কি আক্ষেপের বিষয়! অগ্ভ গ্রীকৃদলের 
উপস্থিত বিপদে রাজা প্রিয়াম ও তাহার পুক্রগণের যে কত দূর আনন্দলাভ 
হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? কেন না, এই গ্রীকৃ-দলের মধ্যে, যে ছুই 
জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্চ 
কলহরত হইলেন। আমি সর্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং তোমাদের পূর্বব 
ছুই পুরুষের মধ্যে, যে সকল মহোদয়েরা বাহুবলে ও রণ-বিশারদতায় 
দেবোপম ছিলেন, তাহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল। তোমরা বলী 
বট,কিন্ত সে সকল প্রাচীন যোধদলের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই 
নও। সে সকল মহাপুরুষেরাও আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই 
অবহেলা বা অমনোযোগ করিতেন না। অতএব তোমরা আমার 
হিতবাক্য মনোভিনিবেশপুর্বক শ্রবণ কর। তুমি, আগেমেম্নন্, রাজ- 
কুলশ্রেষ্ঠ। এই হেতু এই সকল মহোদয়ের তোমাকে সেনাধ্যক্ষপদে 
অভিষিক্ত করিয়াছেন; তোমার উচিত হয় না, যে এই বীরপুরুষ- 
দলের মধ্যে যিনি বীরপুরুষোত্বম, তাহার সহিত তুমি মনাম্তর কর। 
তুমি, আকিলীস্‌ঃ দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে 
বাহুবলে নরকুলতিলকরূপে ন্থাট্টি করিয়াছেন । তোমারও উচিত নয়, 
যে তুমি এ সৈম্যাধ্যক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের ছুই 
জনের পরস্পর মনান্তর ঘটিলে এ গ্রীকৃদলের যে বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত 
হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরপুকুষদ্বয়! তোমরা 
স্ব সখ রোষানল নির্ব্বাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর। 


হেকৃ্টর-বধ ১৯ 


বৃদ্ধের এবম্বিধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেম্নন্‌ উত্তর 
করিলেন, হে তাত! এই ছুরাত্মার অহঙ্কারে আমি নিয়তই অসন্তুষ্ট! 
ইহার ইচ্ছা, যে এ সকলেরি উপরি কর্তৃঘ করে। এতাদৃশী দাস্তিকতা! 
আমি কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি! আকিলীস্‌ কহিলেন, তোমার 
এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যগ্ঘপি আমি তোমার অধীনে কর্ম করি, তাহা 
হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে । আমি এ 
সৈম্যদল হইতে আমার নিজ সৈম্যদলকে পুথক্‌ করিয়া লইব না; কিন্ত 
আমি ন্বয়ং এ যুদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব না। বীরবরের এই কথান্তে সভাভঙ্গ 
হইল। 

তদনম্তর বীর'প্রবীর আকিলীস্‌ স্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন'। সৈম্যাধাক্ষ 
রাজা! আগেমেম্নন্‌ রবিদেবের পুরোহিতের সুন্দরী কন্যাটীকে নানাবিধ 
পূজোপহার ও বলির সহিত স্বীয় সাগরযানে আরোহণ করাইয়া এবং স্মৃবিজ্ঞ 
অদিন্যুস্কে নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া ক্রুষানগরাভিমুখে প্রেরণ 
করিলেন। পরে সৈম্তসকলকে সাগররূপ মহাতীর্ঘে দেহ অবগাহনপূর্ব্বক 
পবিত্র হইতে আজ্ঞ৷ দিলেন। অশস্ত সাগরতীরে মহাসমারোহে দিবাকরের 
পূজা সমাধা হইল। ধুপ, দীপ, প্রভৃতি নানা সুরভিদ্রব্যের সৌরভ ধূম- 
সহযোগে আকাশমাগে উঠিল । 

পরে রাজা ছুই জন রাজদুতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দুতদ্য় ! 
তোমরা উভয়ে বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ত্রীধীস! নায়ী সুন্দরী 
কুমারীটাকে আনয়ন কর। যগ্তপি বীরপ্রবর আকিলীস্‌ সে রূপসীকে 
স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমরা 
তাহাকে কহিও, যে আমি ব্বয়ং সসৈন্তে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়। 
স্ববলে সেই কূশোদরীকেংলইব ; আর তাহা হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর নান। 
প্রকার অমঙ্গলও ঘটিবেক। 

দুতদ্বয় রাজাজ্জায় একান্ত বাধিত হইয়া অনিচ্ছান্রমে ধীরে ধীরে বন্ধ্য 
সিন্ধুতট দিয়া মহাবীর আকিলীসের শিবিরাতিমুখে চলিতে লাগিল। বারবর 
দৃতদ্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্রবক, তাহারা যে কি উদ্দেশে আসিতেছে, 


২৩ মধুন্দন-গ্রস্থাবলী 


ইহা বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈ-স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবমানবকুলের 
সন্দেশবহ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো? তোমরা কি নিমিত্ত এত 
মৌনভাবে ও বিষঞ্বদনে আসিতেছ? এ কিছু তোমাদের দোষ নহে, 
ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিন্তাকি? ইহাতে আমি কখনই তোমাদের 
উপর রুষ্ট বা অসন্তষ্ঠ হইতে পারি না। তবে যাহার সহিত আমার বিবাদ, 
তোমরা তাহাকে কহিও, যে তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ 
আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন । 

তদনন্তর বীরবর আপন প্পররিয়বন্ধু পাত্ররু,স্কে কহিলেন, সখে, তুমি 
এই দুতদ্ধয়ের হস্তে সুন্দরীকে সমর্পণ কর; পাত্রক্র,স্‌ কন্াটীকে দৃতঘ্বয়ের 
হস্তে সম্প্রদান* করিলে, চারুশীলা স্বপ্রিয়বরের শিবির পরিত্যাগ করিতে 
প্রচুর অরুচি প্রকাশপুর্বক বিষনবদনে মৃছুপদে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। 
এতন্দর্শনে মহাধনুদ্ধর ক্রোধভরে. অধীরচিত্ত হইয়া দুতদ্বয়কে পুনরাহ্বান 
করতঃ যেন জীমৃতনন্দ্রে কহিলেন ; “তোমরা, হে দূতদয়! রাজ! 
আগেমেম্নন্কে কহিও, যে আমি মরামরকুলকে সাক্ষী করিয়া এই 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি শক্রদলের বিপরীতে এবং গ্রীকৃসৈন্ঠের 
হিতার্থে আর কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না । রাক্জচক্রবত্তী রোৌষান্ধ হইয়া 
ভবিষ্যতে যে গ্রীকৃ্দলের ভাগ্যে কি লাস্থনা আছে, এখন তাহ। দেখিতে 
পাইতেছেন না; কিন্তু কালে পাইবেন ।” দৃতদ্বয় বরাঙ্গনাকে সঙ্গে লইয়া 
চলিয়া গেলে, বীরকেশরী আকিলীস্‌ কৃষ্চবর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একান্ত 
মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। এবং কিয়শুক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ 
জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ, তুমি এতাদৃশী 
অবমাননা সহ্য করিবার জন্যই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ 
করিয়াছিলে? আমি জানি যে কুলিশ-নিক্ষেগী জুস আমাকে আল্লা: 
করিয়াছেন বটে; কিন্তু তথাচ তিনি যে সে অল্লকাল আমাকে অতি 
সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলার্মাত্ও 
সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, এক্ষণে রাজা আগেমেম্নন্‌ আমার কি ছুরবস্থা 
না৷ করিল! 


হেকৃটর-বধ ২১ 


যে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃসন্নিধানে থিটীস্দেবী বসিয়াছিলেন, 
সে স্থলে পুত্রের এবম্বিধ বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণকৃহুরে প্রবেশ করিলে, 
দেবী আস্তেব্যস্তে কুজঝটিকার ম্ঠায় জলতল হইতে উত্থিত হইলেন এবং 
বিলাগী পুত্রের গাত্র করপদ্মে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রে বস! তুই 
কি নিমিত্ত এত বিলাপ করিতেছিস্‌? তোর -মনের ছুঃখ ব্যক্ত করিয়া 
আমাকে তোর সমছুঃখিনী কর। তাহা হইলে তোর ছুঃখভারের অনেক 
লাঘব হইবে । 

বীর-চূড়ামণি আকিলীস্‌ জননী দেবীর এই কথ শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করত; রাজা আগেমেম্ননের সহিত আঁপন বিবাদ বৃত্তান্ত 
আদ্যোপান্ত তাহার চরণে নিবেদন করিলেন। দেবা পুত্রবরের 
বাক্যাবসানে অতি ক্ষুব্ষচিত্তে উত্তরিলেন, হায় বস! আমি যে তোকে 
অতি কুলগ্নে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই । 
বিধাতা তোকে অল্পায়ুঃ করিয়া ন্ৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার একি 
বিড়ম্বনা! তিনি যে তোকে সে অল্পকাল সুখসন্তোগে ও সম্মানে অতি- 
পাতিত করিতে দিবেন তাহা তো কোনমতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! 
বিধাতা তোর প্রতি কি নিমিত্ত এত দারুণ ! হায়! কি করি, এ বিষয়ে 
আর কাহার প্রতি দোষারোপ করিব! এবং কাহারই বা শরণ লইব? 
এক্ষণে কুলিশ-নিক্ষেগী জ্যুস্‌ পুজাগ্রহণার্থে দেবদলের সহিত এতোগী-দেশে 
ভ্বাদশ দিনের নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন 
করিলে এ সকল কথা তাহার চরণে নিবেদন করিব; দেখি, তিনি যদি 
এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান করেন। তুই রাজা আগেমেম্ননের সহিত 
কোনমতেই শীতি করিম্‌ না; বরঞ্চ হৃদয়কুণ্ডে রোষাগ্রি নিয়ত প্রজ্মলিত 


রাখিস! এই কথা কহিয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থানার্ধে জলে নিমগ্ন! 
হইলেন। 


ও দিকে স্থৃবিজ্ঞ অদিস্াস্‌ পুরোধা-ছুহিতাকে এবং বিবিধ পূজোপযোগী 
উপহারদ্্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে জ্তুযানগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং 
রবিদেবের পুরোহিতকে অভিবাদনপুর্ধক কহিলেন; হে গুরো! 


২২ মধুসদন-্রস্থাবলী 


গ্রীক-সৈন্াধ্যক্ষ মহারাজ আগেমেম্নন্‌ আপনার অতীব সুশীল! কুমারীকে 
আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এবং আপনার অচ্চিত দেবের 
অর্চনার্থে বিবিধ দ্রব্জাতও পাঠাইয়াছেন। আপনি সেই সকল দ্রব্য 
সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গ্রহপতির পুজা করুন, পুজ1 সমাপনান্তে এই বর 
প্রার্থনা করিবেন, যে আলোকবষী যেন গ্রীকৃ্দলের প্রতি আর কোন 
বামাচরণ না করেন। 

পুরোহিত এবন্বিধ বিনয়াবসানে মহাসমারোহে যথাবিধি দেবপৃজা 
সমাধা করিলেন। এবং গ্রীকৃষোধেরা দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ মহানন্দে 
স্থরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া স্ত্রমধুর স্বরে গ্রহপতি ভাস্করের স্ত্রতিসঙ্গীত 
সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। গ্রহপতি স্ত্রতিসঙ্গীতে প্রসন্ন হইয়া 
পশ্চিমাচলে চলিলেন। নিশা উপস্থিত হইল। গ্রীকৃষোধেরা সাগরতীরে 
শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলে গাত্রোরথানপূর্ববক পুনরাগ 
সাগরযানে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি 
বীরকুলর্ঁভ আকিলীস্‌ কশোদরী প্রণয়িনীর বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া 
এবং রাজা আগেমেম্ননের দৌরাত্ম্য রোষপরবশ হইয়া কি রাজসভায়, 
কি রণক্ষেত্রে, কুত্রাপি দৃশ্যমান হইলেন না। কিন্তু গ্রীকৃসৈন্যেরা মহামারী- 
রূপ রাহুগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন । 

দ্বাদশ দিবস অতীত হইল । কুলিশান্ত্রধারী জুস দেবদলের সহিত 
অমরাবতী নগরীতে প্রত্যাগত হইলেন। জলধিযোনি বিধুবদনা দেবী 
থিটাস্‌ ব্বর্গারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, অশনিধর দেবপতি. শৃঙ্গময় 
অলিম্পুস্নামক ধরাধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গোপরি নিভৃতে উপবিষ্ট আছেন। 
দেবী মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া অতি মৃছ্ত্ধবরে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে 
কহিলেন; হে পিতঃ! যগ্চপি এ দাসীর প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্নেহ 
থাকে, তবে আপনি এই করুন; যে জগতীতলে তাহার ভাগ্যহীন 
পুত্র আকিলীসের হ্থাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপরিপুরণে যেন তাহার বিপক্ষ 
গ্রীকৃসৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্ননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত 
হয়। 


হেকৃটর-বধ ২৩ 


দেবীর এই যাঞ্ছ্ধা শ্রবণে দেবকুলেন্দ্র কিঞিিতকাল তৃষ্ণীভাবে রহিলেন। 
দেবী দেবেন্দ্রের এবন্ভূত ভাবদর্শনে সভয়ে তাহার জানুদ্ধয়ে হস্ত প্রদান 
করিয়া সকরুণে কহিলেন, হে পিতঃ! আপনিও কি আমার হতভাগা 
পুজের প্রতি বাম হইলেন! নতুবা কি নিমিত্ত আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর 
দিতেছেন না? দেবনরকুলপিতা শরণাগতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তর 
করিলেন, বসে! তুমি আমার উপরে এ একটী মহাভার অর্পণ 
করিতেছ, কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন করিতে হইলে উগ্রচণ্ডা 
হীরীকে বিরক্ত করিতে হয়, এমনিই সে এই বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ 
করে, যে আমি কেবল সদা সর্ধ্বদা ট্রয়নগরীয় সেম্কদলের প্রতি অনুকূলতা 
প্রকাশ করিয়া থাকি। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া 
দেখি, আর তুমিও এ বিষয়ে সতর্ক থাকিও, যগ্যপি আমি শিরোধুনন করি, 
তবে নিশ্চয় জানিও, যে তোমার মনস্কামন। মুসিদ্ধ হইবে । এই বাক্যে 
দেবী ব্যগ্রভাবে একদুষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। 
সহসা দেবেন্দ্র শির; পরিচালিত হইল। শুঙ্গধর অলিম্পুস্‌ থরথরে 
লড়িয়া উঠিল। দেবী বুঝিতে পারিলেন, যে এইবারে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি 
হইয়াছে, কেন না, দেবকুলপতি যে বিষয়ে শিরশ্চালনা করেন, তাহা 
কখনই ব্যর্থ হয় না। সাগরসম্ভৃতা থেটাস্‌ দেবী মহা উল্লাসে জ্যোতির্ময় 
অলিম্পুস্‌ হইতে গভীর সাগরে লক্ষ প্রদান করিয়া অদৃশ্যা হইলেন ! কিন্ত 
আয়তলোচনা হীরীর দৃষ্টিরোধ হইল না, তিনি পলায়মান। সাগরিকাকে 
স্পই্রূপে দেখিতে পাইলেন । 

তদনস্তর দেবকুলপতি দেবসভাতে উপস্থিত হইলে, দেবদল সসম্ত্রমে 
উঠিয়া দাড়াইলেন। দেবকুলেন্ত্র রাজসিংহাসন পরিগ্রহ করিলে দেব- 
কুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরী অতি কটুভাষে কহিলেন; হে প্রতারক! 
কোন্‌ দেবীর সহিত, কোন্‌ বিষয় লইয়া অগ্ঠ তুমি নিভৃতে পরামর্শ 
করিতেছিলে? আমি নিকটে না থাকিলে, দেখিতেছি, তুমি সর্বদাই 
এইরূপ করিয়া থাক। তোমার মনের কথা আমার নিকট কখনই 
স্পষ্টরূপে ব্যস্ত কর না। এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্রুদ্ধভাবে 
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উত্তরিলেন, আমার মনের কথা তোমাকে কি কারণে খুলিয়া বলিব? 
আমার রহস্যমগ্ুলে তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ? শ্বেতভুজা হাীরী 
. কহিলেন, আমি জানি, সাগর-ছুহিতা থেটীস্‌ অস্ত তোমার নিকটে 
আসিয়াছিল, অতএব তুমি কি তাহার অনুরোধে গ্রীকসেনাদলকে ছুঃখ 
দিতে মানস করিতেছ? তুমি কি রাজা আগেমেম্ননের মানের হানি 
করিয়া আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চাহ? দেবেন্দ্রাণীর এতাদৃশ 
বাক্যে দেবেন্দ্রকে রোষাম্বিত দেখিয়া তাহাদের বিশ্ববিখ্যাত পুত্র বিশ্বকন্মা 
এ কলহাগ্নি নির্ব্বাণার্থে এক হ্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া আপন মাতাকে 
প্রদান করতঃ কহিলেন, হে মাতঃ! আপনারা ছুই জনে বুথা কলহ করিয়া 
কি নিমিত্ত স্বখময়ী দেবপুরীর সুখসন্তোগ ভগ্ন করিতে চাহেন। 
পুলবরের এই বাক্যে আয়তলোচনা দেবেন্দ্রাণী নিরস্ত হইলেন। পরে 
দেবতারা সকলে একত্র হইয়া সমস্ত দিন দেবোপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও 
অমৃত পান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেব দিনকর করে 
স্বর্ণবীণা গ্রহণপৃব্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়া 
সকলের মনোরঞ্নে প্রবৃত্ত হইলেন । এমত সময়ে রজনীদেবীর আবির্ভাব 
হইল । 

স্বরলোকে ও নরলোকে সর্ধজীবকুল নিদ্রাবৃত হইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী 
দেবকুলপতির নেত্রদ্ধয় এক মুহুর্তের নিমিত্তও নিমীলিত করিতে পারিলেন 
না। কেন না, তিনি কি রূপে আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি, ও রাজা আগে- 
মেম্ননের অধঃপাত সাধন করিবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত 
রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্নদেবীকে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন, হে কুহকিনি ! তুমি দ্রুতগতিতে রাজা আগেমেম্ননের 
শিবিরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজ-শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া এই 
কহিও যে, হে আগেমেম্নন্! অলিম্পুস্নিবাসী অমরকুল দেবেন্্রাণী 
হীরীর অন্থরোধে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি সসৈ্যে প্রশস্ত- 
পথশালী ট্রয় নগর আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর। দেবেন্দ্রের এই 
আদেশ পালনার্থে স্বপ্নদেবী অতিবেগে শিবিরপ্রদেশে আবিভূতা হইলেন! 


হেকৃটর-বধ ২৫ 


এবং আগেমেম্ননের শিরোদেশে ফাড়াইয়া কহিলেন, হে বীরকুলসম্তব 
রাজন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর 
এতাদৃশ অগণ্য সৈম্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাব জনগণের 
রক্ষার ভার মমপিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিম্ভভাবে সমস্ত রাত্রি 
নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি হবরায় গাত্রোথান কর এবং 
দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর। 
স্বপ্নদেবী এই কথ! কহিয়া অন্ভহিতা হইলেন । পরে রাজা! এই বৃথা আশায় 
মুগ্ধ হইয়া গাক্রোথান করতঃ অতি শীঘ্র রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, 
এবং জ্যোতিম্মিয় অসিমুষ্টি সারসনে বন্ধনপূর্ববক স্ববংশীয় অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে 
গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন । 


উষাদেবী তুঙ্গশূঙ্গ অলিম্পুস পব্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুলপতি 
এবং অন্যান্তা দেবকুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল । রাজা 
আগেমেম্নন্‌ উচ্চরব বার্ভাবহগণকে সভামগডপে নেতৃবৃন্দের আহ্বানার্থে 
অনুমতি দিলেন। সভা হইল । রাজা আগেমেম্নন্‌ সভাস্থ বীরদলকে 
সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃশ্বরে কহিলেন, হে বীরবন্দ! গত স্তধাময়ী নিশা- 
কালে ব্বপ্নদেবী মান্যবর নেস্তরের প্রতিমৃত্তি ধারণ করিয়া আমার শিরোদেশে 
দণ্ডায়মান হইয়া! কহিলেন, “হে আঁগেমেম্নন্‌! তৃমি কি নিদ্রাবৃত আছ 1? 
হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদূশ অগণ্য সৈম্যদলের হিতাহিত 
বিবেচনার এবং তন্তাব জনগণের রক্ষার ভার সমপিত আছে, সে ব্যক্তির 
কি এরূপ নিশ্চিন্তভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত 1 অতএব 
তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোথান কর, এবং দেবকুলের অন্ুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে 
সমরশায়ী করিয়া জয় লাভ কর।” স্বপ্নদেবী এই কথা বলিয়া অন্তহিতা 
হইলেন। 

তদনস্তর আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদের কি কর! 
কর্তব্য, তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনায়, চল, আমরা স্বদেশে 
ফিরিয়া যাই, এই প্রতারণাবাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে 
মন্ত্রণা' দি, আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমরা এখানে 
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থাকিয়। যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে রাখিতে চেষ্টা পাও, 
এইরূপ বিপরীত ভাবের আন্দোলনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ 
বুঝা যাইবেক। 


রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেস্তর গাব্রোখান করিয়া কহিলেন, 
হে গ্রীকৃদেশীয় সৈন্যদলের নেতৃবৃন্দ! যগ্ঠপি এরূপ কথা আমি আর 
কাহার মুখ হইতে শুনিতাম, তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভীরুচিন্ত জন 
প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাদিগকে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইতে প্ররোচনা করিতেছে । কিন্তু যখন রাজা আগেমেম্নন্‌ 
স্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও 
অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে 
থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমরা অকুল ুস্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে 
আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। সভা ভঙ্গ 
হইলে রাজদগুধারী নেতা সকল স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । যেমন 
গিরি-গহ্বরস্থিত মধুচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনায় বহির্গত হইয়া 
কতকগুলি বাসন্ত কুনুমসমূহের উপর উড়িয়া বসে, আর কতকগুলি দলবদ্ধ 
হইয়! বায়ুপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রীকৃসৈম্দল 
আপন আপন শিবির হইতে বদ্ধশ্রেণী হইয়া বাহির হইল। বনু-রসনা- 
শালী জনরব বন্থবিধ বার্তা বহু দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল। সেৈম্যদলে 
মহা কোলাহল হইয়া উঠিল । 

তদনম্তুর রাজসন্দেশবহ উদ্ধবাহু হইয়া, তোমরা! সকলে নীরব হও, 
তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিবা মাত্রেই যে যেখানে ছিল, 
অমনি বসিয়া পড়িল। সেই মহা কোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন শান্তি- 
দেবী পদার্পণ করিলেন। রাজচক্রবর্ী আগেমেম্নন্‌ দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ 
ধারণ করতঃ উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃন্দ ! দেবকুল-ই্তর 
যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগকে এ দুর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে তিনি 
সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুখ । যে কুহকিনী আশার কুহক যেন কোন 
দৈব গঁধধস্বরূপ আমাদিগকে এই ছুরম্ত রণে ক্লান্ত হইতে দিত না, এবং 
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আমাদের দেহ রক্তশৃন্ত হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, 'আমাদের 
বাহু বলশুন্ত হইলে পুনরায় তাহা বলাধান করিত, এক্ষণে সে আশায় 
আমার্দিগকে হতাশ হইতে হইল। এ ছুদর্ধ রিপুদল যে আমাদের বীর- 
বাঁধ্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, এমত আর 'কোনই আশা বা সম্তাবন। 
নাই। এই আদেশ আমি সম্প্রতি দেবেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। কি লজ্জার বিষয়! আমার বিবেচনায়, আমাদের এ দুঃখের 
কাহিনী শুনিলে, বর্তমানের কথা দুরে থাকুক; বোধ হয়, ভবিষ্যতের 
বদনও ত্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে । কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা 
এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈম্ত সহকারে এ ক্ষুদ্র রিপুদলকে দলিত করিতে 
পারিলাম না? নয় বতসর পরিশ্রমের পরকি আমাদের এই ফললাভ 
হইল? দেখ, আমাদের তরীবৃন্দের ফলক সকল ক্ষত হইতেছে, রজ্জব 
সকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর মামাদিগের চিরানন্দ গৃহে পতি- 
বিরহ-কাতরা কলব্রবুন্দ(দ ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল 
আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে । এ সকল 
যন্ত্রণার কি এই ফল? কিন্তুকি করি, বিধাতার নির্ধন্ধ কে খণ্ডন করিতে 
পারে? এক্ষণে আমার এই পরামর্শ, যে যখন ট্রয় নগর অধিকার করা, 
আমাদের ক্ষমতাতীত হইল, তখন চল, আমাদের এ দেশে থাকায় আর 
কোনই প্রয়োজন নাই । 

মহাবাহু সেনানীর এরভাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজ- 
ম্ত্রণার নিগৃঢ় তত্ব না জানিত, তাহাদের মন, যেমন শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবল 
বায়ু বহিলে, শস্যশির: তদ্হনাভিযুখে পরিণত হয়, সেইরূপ রাজপরামর্শের 
দিকে প্রবণ হইল। সেম্যদ্ল আনন্দধ্বনি করতঃ এ উহাকে আহ্বান 
করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙা সকল ডাঙা হইতে সমুদ্রজলে নামাও। 
চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি 
অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেন্দ্রাণী কৃশোদরী হীরী নীলকমলাঙ্ষী 
আথেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি, গ্রীকৃসৈম্দল কি এই 
সকলঙ্ক অবস্থায় ব্বদেশে প্রস্থান করিতে উদ্ভত হইল? তাহারা কি 
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আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞানরূপে হেলেনী স্ুন্দরীকে ট্রয় নগরে রাখিয়৷ 
চলিল? এই জন্তেই কি এত বীরবন্দ এ দূর রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিল? অতএব তুমি, সখি, অতি দ্রুতগতিতে বর্মধারী যোধদলের মধ্যে 
আবিভূ্তা হইয়া সুমধুর ও প্ররোচক বচনে তাহাদিগকে সাগরযানসমূত 
সাগরমুখে ভাসাইতে নিবারণ কর। 

দেবীর বচনান্ুসারে আথেনী অলিম্পুস্‌ নামক দেবগিরি হইতে 
গ্রীক্সৈম্তের শিবিরমধ্যে বিছবাৎগতিতে আবিস্ুতা হইলেন ; এবং দেখিলেন, 
যে স্বকৌশলী অদিস্বাস্‌ ক্ষুগ্রচিত্তে ও মলিনবদনে স্বপোতসন্নিধানে দাড়াইয়া 
রহিয়াছেন। দেবী তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বগুস! ও যোধদল 
কি লজ্জায় জলাঞ্টলি দিয়া ব্বদেশে ফিরিয়া চলিল। তোমরা কি কেবল 
জগম্মগুলে হাস্যাম্পদ হইবার নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছিলে। সে যাহা 
হউক, তুমি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম। অতএব তুমি অতি তবরায় এই স্বদেশ- 
গমনাকাক্ক্ষিণী অক্ষৌহিণীর মনঃতআোতঃ পুনরায় রণসাগরাভিমুখে বহাইতে 
সচেষ্ট হও। অদিস্থাস্‌ স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন, যে এ দেববাক্য ! 
এবং দেবার প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমৃত্তি সন্মুখে উপস্থিত 
-দেখিলেন। তদ্দর্শনে প্রফুল্লচিন্ত হইয়া রাজচক্রবন্তী আগেমেম্ননের রাজদণ্ 
রাজানুমতিরূপে চাহিয়া লইয়৷ অনেককে অনেকানেক প্রবোধবাকো সান্তনা 
করিতে লাগিলেন । 

লগুভগ্ড এবং কোলাহলপূর্ণ সৈম্যদলকে শান্তশীল ও শ্রবণোত্নুক 
দেখিয়া অদিন্থ্যস্‌ উচ্চৈযম্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা কি 
পূর্বকথা সকল বিস্মৃত হইয়া কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিতেছ ? 
স্মরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয় নগরাভি মুখে যাত্রা করি, তখন 
দেবতারা কি ছলে, আমাদের আনৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহা 
জানাইয়াছিলেন। আমরা যশ্কালে যাত্রাগ্নে মহাসমারোহে দেব- 
কুলপতির পুজা করি, ততকালে গীঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণ৷ বিস্তৃত 
করিয়৷ বহিগ্গত হইল। এবং অনতিদুরে একটা উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম 
শাধাস্থিত পক্ষিনীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই 
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নীড়মধ্যে জননী পক্ষিণী আটটী অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত 
করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সমাগত রিপুর উজ্জ্বল 
নয়নানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে পবনপথে বৃক্ষের চতুষ্পার্থ্ে আর্তনাদ 
উড়িতে লাগিল। অহি একে২ আটটা শাবককেই গিলিল। জন্মদায়িনী 
এই হ্দয়কৃস্তুনী ঘটনা সন্দর্শনে শূন্য নীড়ের নিকটবন্তিনী হইয়৷ উচ্চতর 
আর্তনাদে দেশ পুরিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্বমান হইয়া 
তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র সে আপনি ততক্ষণা 
পাষাণদেহ হইয়া ভূতলে পড়িল। দেবমনোজ্ঞ কালকৰ্‌ তৎকালে এই অদ্ভুত 
প্রপঞ্চের ব্যঙ্গতা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা যে 
ট্রয় নগর অধিকার করিয়া! রাক্তা প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাহু গ্রাসে 
নিক্ষেপ করিয়া চিরযশম্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইঙ্গিতে 
দেখাইয়াছেন; কিন্তু তন্নিমিত্ত নয় বসর কাল তোমাদিগকে দুরন্ত রণক্রান্তি 
সহা করিতে হইবেক। এই কহিয়া অদিন্যুস্‌ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে 
বীরকুল! তোমরা সে দেবভেদভেদকের কথা কেন বিস্মৃত হইতেছ ? দেখ, 
নবম বতুসর অতীত হইয়া দশম বশুসর উপস্থিত হইয়াছে । এই বর্তমান 
বর্ষে যে আমরা কৃতকাধ্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই । তোমর! 
তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রদান করিতে চাহ। 
এ কি মুঢ়তার কন? 

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথেনীর মায়াবলে 
শ্রোতৃনিকরের মনোদেশে দৃটরূপে বদ্ধমূল হইল। এবং তাহার! মুক্তকণ্ঠে 
বীরবরের অভিজ্ঞতা ও বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। অদিম্ত্যসের 
এই বাক্যে প্রাচীন নেস্তর অনুমোদন করিলে রাজচক্রবর্তী আগেমেম্নন্‌ 
নেতৃদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যোধসকল স্থ স্ব শিবিরে 
প্রবেশপূর্ধবক ভাবী কাল যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্ব ন্ব ইষ্টদেবের 
অর্চন৷ করিলেন । 

সৈগ্কদল রণসজ্জায় বাহির হইল। যেমন কোন গিরিশিরস্থ বনে 
দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবনুর বিভায় চতুর্দিকু আলোকময় হয়, 


৩০ মধুলদন-প্স্থাবলী 


সেইরূপ বীরদলের বন্-জ্যোতিতে রণক্ষেত্র জ্যোতিশ্নয় হইল। যেরূপ কালে 
সারসমালা৷ বন্ধমালা হইয়া পবনপথ দিয়া ভীষণ স্বনে কোন তড়াগাভিমুখে 
গমন করে, সেইরূপ শৃরদল শুরনিনাদে রিপুসৈম্ঠাভি মুখে যাত্রা করিল। 
প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক 
সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন যুথপতি যৃথমধ্যে বিরাজমান হয়, 
সেইব্প রাজচক্রবন্তা রাজা আগেমেম্নন্ও সৈম্যদলমধ্যে শোভমান হইলেন । 
বীরপদভরে বস্থমতী যেন কীপিয়া উঠিলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


এ দিকে ট্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণসঙ্জায় সজ্জিত হুইয়। 
ভাব্বর-কিরীটী রিপুকুল-মর্দন বীরেন্দ্র হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত 
করিয়া ুহুস্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । পদধূলি-রাশি কুজ্ঝটিকা- 
রূপে আকাশমার্গে উিত হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় করিল। ছুই দল 
পরস্পর সম্মুখবন্তা হইয়া রণোদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে দেবাকৃতি 
সুন্দর বীর স্বন্নর, হস্তে বক্র ধনুঃ, পৃষ্ঠে তৃণ, উরুদেশে লম্বমান অসি, দক্ষিণ 
হস্তে দীর্ঘ কুম্তু আস্ফালন করতঃ অগ্রসর হইয়া বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের 
বীরকুলেন্দ্রকে ঘন্দ্-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন । যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ দীর্ঘশৃঙ্গা 
কুরঙ্গী কিম্বা অন্য কোন বনচর অজাদি পশু সন্দর্শনে নিরতিশয় উল্লাস 
সহকারে বেগে তদভিষুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ রণবিশারদ বীরকুলতিলক 
মানিল্যুদ চিরঘ্বণিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ভূতলে লক্ষ প্রদান 
করিলেন। এবং এই মনে ভাবিলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চির-ঈগ্লিত 
সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞ অতিথির যথাবিধি 
প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন পথিক সহসা পথপ্রান্তে 
গুলমধ্যে কালসর্পকে দর্শন করিয়া ব্রাসে:পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরূপ 
সুন্দর বীর স্থন্দর মানিল্যুসকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া শ্বসৈস্- 
মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন । 


হেকৃটর-বধ ৩১ 


ভ্রাতার এতাদৃশী ভীরুতা ও কাঁপুরুষতা সন্দর্শনে মহেঘাস হেক্টর 
ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া এইরূপে তাহাকে ভগুপনা করিতে লাগিলেন,__ 
রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ ম্মুন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের 
মনোমোহনার্ধেই দিয়াছেন। হা ধিকৃ! তুই যদি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র 
কালগ্রাসে পতিত হইতিস্, তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ জগছিখ্যাত 
পিতৃকুল কখনই সকলম্ক হইতে পারিত না। তোর মৃত্তি দেখিলে, 
আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ একজন বীর পুরুষ! কিন্তু তোর 
ও হাদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই। তোরে ধিকৃ! তুই স্ত্রীলোক 
অপেক্ষাও অধম ও ভীরু । তোর কি গুণে যে সেই কৃশোদরী রমণী 
বীরকুলেপ্সিতা বীরপত্বীর মন ভূলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তোর 
সেই দতত-বাদিত সুমধুর বীণা, যদ্দ্ারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে প্রমদা- 
কুলের মনঃ হরণ করিস্‌, অতি ত্বরায়ই নীরব হইবে । আর তোর এই 
নারীকুল-নিগড়-ম্বরূপ চূর্ণকুম্তভল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব 
অচিরে ধুলায় ধূসরিত হইবে । এমন কি, যদি ট্রয় নগরস্থ জনগণের হৃদয় 
দয়ার্জ না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই প্রস্তরনিক্ষেপণে 
চোর কষ্কালজাল চূর্ণ করিত। রে অধম। তোর সদৃশ ব্বদেশের 
অহিতকারী ব্যক্তি কি আর ছুটী আছে। 

সোদরের এইরূপ তিরস্কারে ও পরুষবচনে দেবাকৃতি মুন্দর বীর 
স্কন্দর অতি মৃছুভাবে ও নতশিরে উত্তর করিলেন-__হে ভ্রাতঃ হেকৃটর ! 
তোমার এ তিরস্কার ম্যায্য! তন্লিমিত্ই আমি ইহা সহা করিতেছি। 
বিধাতা তোমাকে বলীকুলের কুলপ্রদীপ করিয়াছেন বলিয়া তুমি যে 
সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নারীকুল-মনোহারিণী দেবদত্ত গুণাবলীকে অবহেলা কর, 
ইহাকি তোমার উচিত? তবে তোমার, ভাই, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি উভয়- 
দলমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও, যে আমি নারীকুলোত্বমা হেলেশী 
সুন্দরীর নিমিত্ত মহেদ্বাস মানিল্যুসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তত 
আছি। আমাদের ছুই জনের মধ্যে যে জন জয়ী হইবে, সে জন সেই সুন্দরী 
বামাকে জয়-পতাকা-স্বরূপ লাভ করিবে। আর তোমরা উভয় দলে 


৩২ মধুস্থ্দন-গ্রস্থাবলী 


চিরসন্ধি দ্বারা এ ছুরস্ত রণাগ্নি নির্ববাণপুর্বক, যাহারা এদেশনিবাসী, তাহারা 
ট্রয় নগরে ও যাহার দ্রতগ-তুরগ-যোনি ও কুরঙ্গনয়না অঙ্জনাময় হেলাস্‌- 
দেশ-নিবাসী, তাহার! সেই স্থুদেশে প্রত্যাবর্তন করিও। 

বীরর্ধভ হেক্টর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনে পরমাহলাদে স্বকুস্তের মধ্যস্থল 
ধারণ করতঃ উভয় দলের মধ্যগত হইয়া ম্ববলদলকে রণকারধ্য হইতে 
নিবারিলেন। গ্রীকৃষোধেরা অরিন্দম হেকৃটরকে সহায়হীন সন্দর্শনে আস্তে 
ব্স্তে শরাসনে শর যোজনা করিতে লাগিল । কেহ বা পাষাণ ও লোষ্ট 
নিক্ষেপণার্থে উদ্ধত হইতেছে, এমত সময়ে রাজচক্রুবন্তী সৈম্যাধ্যক্ষ রাজা 
আগেমেম্নন্‌ উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন, হে যোধদল ! এক্ষণে তোমরা ক্ষান্ত 
হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভাম্বর-কিরীটী হেক্টর 
কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন । রাজার 
এই কথা শুনিবা মাত্র যোধদল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নিরস্ত হইল । হেক্টর 
উচ্চভাষে কহিলেন, হে বারবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকৃতি সুন্দর বীর 
স্কন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিককুলের নিমূ্লকারী এ সংগ্রামের মূলকারণ, 
আমাদিগকে এই যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য এই প্রস্তাব 
করিতেছেন, যে স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিলযুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ 
করুন, আর আমরা সকলে নিরস্ত্র হইয়া এই আহব-কৌতৃহল সন্দর্শন করি। 
এ দবন্দযুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, সেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে 
পুরস্কাররূপে পাইবেন । 

ভাত্বর-কিরীটা শুরেন্্র হেক্টরের এইরূপ কথ শুনিয়া স্কন্দপ্রিয় বীরেন 
মানিল্যুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ ! এ বীরবরের এ বীরপ্রস্তাব অপেক্ষা আর 
কি শাস্তি ও সন্তোষ-জনক প্রস্তাব হইতে পারে? আমার কোন মতেই 
এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জঙ্ত প্রাণিসমূহ অকালে শমন-ভবনে 
গমন করে; কিন্তু তোমরা, হে শুরবর্গ! দেবী বন্থমতীর বলির নিমিত্ত 
একটা শুভ্র মেষশাবক, সুর্ধ্যদেবের নিমিত্ত একটা কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক, এবং 
দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটী মেষশাবক, এই তিনটা মেষশাবক 
আহরণ করিতে চেষ্টা পাও। আর বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়ামের আহ্বানার্থে দত 
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প্রেরণ কর? কেন না, তাহার পুজেরা অতি অহঙ্কারা, ও অবিশ্বাসী, এবং 
বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের মন- 
স্থিরতা অতীব ছুল্পভ। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিসমূহ ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান, 
এই তিন কাল বিলক্ষণ বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্মেই হস্তার্পণ করেন 
না। 

বীরবরের এইরূপ কথ শ্রবণে উভয় দল আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল; রবী 
রথাসন, সাদী অশ্বাসন পরিত্যাগ করতঃ ভূতলে নামিয়া বসিল। এবং তন্ত্র 
শস্্র সকল রাশীকৃত করিয়া একরে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল। 

বীরবর হেকৃটর ছুই জন দ্রুতগামী সুচতুর কর্্মদক্ষ দূতকে ছুইটা 
মেষশাবক আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। 
রাজচক্রবস্তী আগেমেম্নন্‌ শ্বদলস্থ এক জন দূতকে তৃতীয় মেষশাবক আনিবার 
জন্য স্বশিবিরে পাঠাইলেন। 

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদৃ্তী ঈরীষা সৌদামিনীগতিতে উ্রয় নগরে 
আবিষভঁতা হইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের ছুহিতৃ-কুলোত্তমা লব্ষিকার রূপ 
ধারণ করিয়া দেবী হেলেনী সুন্দরীর সুন্দর মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, 
যে রূপসী সখীদলের মধ্যে শিল্প-কম্মে নিষুক্তা আছেন। ছদ্মবেশিনী 
পল্পলোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সখি হেলেনি! চল, আমরা ছুজনে 
নগর-তোরণ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন 
করি। এক্ষণে উভয় দল রণক্ষেত্রে রণতরঙ্গ বহাইতে ক্ষান্ত পাইয়াছে; 
রণনিনাদ শাস্ত হইয়াছে; কেবল স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস এবং দেখাকৃতি সুন্দর 
বীর স্বম্দর, এই ছুই বীর পরস্পর দুরন্ত কুস্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি, সখি, 
বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার । 

দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া কৃশোদরী হেলেনীর পূর্ববকথা স্মৃতিপথে 
আরূঢ হইল। এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত 
জনক জননীকে স্মরণ করিয়া অশ্রল্জলে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ 
পরে শোক সম্বরণপূর্বক এক শুজ ও লুক্ম অবগুষ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ 
আচ্ছাদন করিয়া ননদিনী লন্ষিকার অনুগামিনী হইলেন। স্ুুনেত্রা অত্রী 
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ও বরাননা ব্লিমেনী এই ছুই জন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। 
উভয়ে স্কিয়ান নামক নগর-তোরণ-চূড়ায় চড়িলেন। সে স্থলে বৃদ্ধ-রাজ 
প্রিয়াম্‌ বয়সের আধিক্যপ্রযুক্ত রণকাধ্যাক্ষম বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের সহিত আসীন 
ছিলেন । 

সচিববৃন্দ দূর হইতে হেলেনী সুন্দরীকে নিরাক্ষণ করিয়া পরস্পর 
কহিতে লাগিলেন ; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জন্য যে বার পুরুষেরা ভীষণ 
রণে উন্মত্ত হইবে, এবং শোণিত-আোতে দেবী বস্থুমতীকে প্লাবিত করিবে, এ 
বড় বিচিত্র নহে। আহা! নরকুলে এরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ, বোধ হয়, 
আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তথাপি পরমপিতা পরমেশ্বরের 
নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বরমা বামা যেন এ নগর হইতে অতি 
ত্বরায় অন্যত্র চলিয়! যায়। মন্ত্রীদল অতি মৃতুম্বরে বারম্বার এই কথা কহিতে 
লাগিলেন । 

রাজ! প্রিয়াম হেলেনী হ্ুন্দরীকে সম্বোধিয়।৷ সন্গেহ বচনে এই কথা 
কহিলেন, বসে! তুমি আমার নিকটে আইস। আর এই যে রণস্বরূপ 
বিপঙ্জালে এ রাজবংশ পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার 
মূলকারণ বলিয়া ভাবিও না। এ হূর্ঘটনা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে। 
ইহাতে তোমার অপরাধ কি? তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার নিকটে আসিয়া 
গ্রীকৃদলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিতৃ 
কর। 

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী হেলেনী রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করতঃ রাজকুলপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়ামের নিকটবন্তিনী হইয়া তাহাকে 
বীরপুরুষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময়ে বীরবর হেকুটর-প্রেরিত 
দৃতেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, ছে বাহুবলেন্্র 
আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক। কেন না, উভয় 
দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর রথে প্রবৃত্ত হইবে না। 
কেবল মহেঘাস মানিঙ্যুস ও আপনার দেবাকৃতি পুত্র সুন্দর বীর ক্ম্দর 
এই ছুই জনে ঘন্ রণ হইবে। আর এ রণীয়ের মধ্যে যে রণী বাহুবলে 
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বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ হেলেনী সুন্দরীকে লাভ করিবেন। এক্ষণে 
তাহাদের এই বাঞ্া, যে আপনি এ সন্ধিজনক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। 
আর শপথপূর্ধক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ অঙ্গীকার রক্ষা 
করিবেন। 

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ প্রিয়তম পুক্র-প্রেরিত দুতের এই কথা শুনিয়া চকিত 
ও চমত্কৃত হইলেন, এবং রাজরথ সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রা ভিমুখে যাত্রা 
করতঃ অতি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন্‌ 
প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া পরে 
যথাবিধি দেবপৃজার আয়োজন করিলেন। এবং হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেন্্র! হে অসীমশক্তিশালী বিশ্বপিতঃ ! হে 
সর্ধবদর্শী গ্রহেজ্্র রবি! হে নদকুল! হে মাত; বন্ুদ্ধরে! হে পাতাল- 
কৃত-বনতি নরক-শীমক দেবদল ! যাহারা পাপাক্মাদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড 
দিয়া ধাকেন। হে দেবকুল! তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আর আমার 
এই প্রার্থনা শুন, যেএ দ্বন্ব রণ সম্পর্কে যাহারা কূটাচরণ করিবে, তোমরা! 
পরকালে তাহাদিগকে প্রতারণা-রূপ পাপের যথোচিত দণ্ড দিবে। 

রাজা এই কহিয়া অসিকোষ হইতে অসি নিষ্ষোষ করিয়া পুজা 
সমাপনাস্তে মেষশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইবূপে 
পুজা সমাপ্ত হইল। পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ রাজচক্রবন্তী আগেমেম্নন্‌কে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ট! আপনি এ রণস্থলে আর 
বিলম্ব করিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। রণরঙ্ষে বৃদ্ধ ও দূর্বল 
জনের কোনই মনোরঙ্গ জন্মে না। এই কহিয়া রাজা স্বযানে আরোহণ- 
পূর্বক নগরাভিমুখে গমন করিলেন । 

মহাবীর ভাব্বর-কিরীটা হেক্টর ও স্ুবিজ্ঞ অদিম্থ্যস্‌ এই ছুই জন 
উভয় জনের রণ করণার্থে রঙ্গভূমিম্বরূপ এক স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 
মহাবাহু সুন্দর বীর স্বন্দর এ কালাহবের নিমিত্ত সুঁসজ্জ হইলেন। তিনি 
প্রথমতঃ সুচার উরুত্রাণ রজত কুড়পে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে দুর্ভেন্ঠ 
উরম্ত্রাণ ধরিলেন, কক্ষদেশে ভীষণ রজতময়-মুষ্টি অনি ঝুঁলিল। পৃষ্ঠদেশে 
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প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক শোভা পাইল। মস্তক প্রদেশে সুগঠিত 
কিরীটোপরি অশ্বকেশনিম্মিত চূড়া ভয়ঙ্কররূপে লড়িতে লাগিল। দক্ষিণ 
হস্তে নিশিত কুন্ত ধৃত হইল। রণপ্রিয় বীর-প্রবীর মানিল্যুসও এ রূপে 
সুসজ্জ হইলেন। কে যে প্রথমে কুম্তু নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে 
গুটিকাপাতে প্রথম গুটিকা সুন্দর বীর স্কন্দরের নামে উঠিল। পরে 
বীরসিংহ্য় পূর্ববনির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ভাবী ফল প্রত্যাশায় 
উভয় দলের রসনাসমূহ নিরুদ্ধ হইল বটে; কিন্তু তত্রাচ নয়ন সকল উন্মীলিত 
হইয়া রহিল । 

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া সুুষ্কার শব্দে 
কুম্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উন্ধাগতিতে চতুর্দিক আলোকময় করিয়া 
বায়ুপথে চলিল; কিন্তু মানিল্যুসের ফলকগ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে 
পড়িল। ফলকের দৃঢ়তায় ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুষ্টিত হইয়া! 
গেল। পরে স্কন্দপ্রিয় বারকুলেন্দ্র মানিল্যুস স্বকুন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ 
মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, 
হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন 
এই অধন্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি; তাহা হইলে, 
হে ধশ্মমূল। ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধশ্মাচারী অতিথি কোন ধর্মপ্রিয় 
আতিথেয় জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা 
করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকুম্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে 
প্রিয়াম্পুত্রের দীপ্কিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তণুপরে 
বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা এক পার্ে 
অপন্থত হইয়া দাড়াইলেন। পরে মহেঘাস মানিলুস সরোষে রিপুশিরে 
প্রচণ্ড খণ্ডাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্কন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে 
পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনভায় খণ্ডা শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন 
হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচুড়া ধরিয়া মহাবলে এম 
আকর্ষণ করিলেন, যে চিবুক-নিয়ে সুনিম্মিত কিরীটবন্ধন-চ্দদ গলদেশ 
নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল। 
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এইরূপে জি মানিল্ুস ভূপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা 
দেখিয়া দেবী অপ্রোদীতী স্বগৌরববদ্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতরা 
হইয়া সেই বন্ধন মোচন করিলেন। স্মতরাং মানিল্যুসের হস্তে কেবল 
শিরস্ত্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বীরবর অতি ক্রোধভরে কিরীটটা দূরে 
নিক্ষেপ করিয়া কুন্তাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্থে ধাবমান হইলেন। 
দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পাত্রের এ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিবামাত্র তাহাকে 
এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাহুদ্বয়ে ধারণপুব্ধক শুন্যমার্গে উঠিয়া 
সৌদামিনীগতিতে নগরমধ্যো সুবর্ণ-নিম্মিত হন্মো কুন্বমপরিমল-পূর্ণ শয়নাগারে 
শয্যোপরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন। 

এ দ্দিকে ভূবনমোহিনী রাণী হেলেনী তোরণচূড়ায় দাড়াইয়া রণক্ষেত্রের 
দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্রোদীতী স্ুনেত্রার 
ধাত্রীর রূপ ধারণ করত; আপন হস্ত দ্বার তাহার হস্ত স্পশিয়া কহিলেন, 
বসে! তোমার মনোমোহন সুন্দর বীর স্ন্দর তোমার বিরহে অধীর 
হইয়া তোমার কুনুমময় বাঁসর-ঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন । 
তাহাকে দেখিলে তোমার এরূপ বোধ হইবে না, যে তিনি রণস্থল হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত। বরঞ্চ তুমি ভাবিবে, যে তিনি যেন বিলাশীবেশে নৃত্যশালায় 
গমনোন্মুখ হইয় রহিয়াছেন। 

হেলেনী সুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া চকিতভাবে কথিকার 
দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে 
বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি কে। পরে সসম্রমে কহিলেন, দেবি, আপনি 
কি পুনরায় এ হতভাগিনীকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া নব যন্ত্রণা দিতে মন্ত্রণা 
করিয়াছেন। আনন্দময়ী অপ্রোদীতী ইন্দীবরাঙ্ষীর এইরূপ বাক্যে 
অদৃশ্টতাবে তাহাকে স্বন্দরের সুন্দর. মন্দিরে উপনীত করিলেন। বীরবর 
কুম্থমময় কোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজী 
হেলেনী তৎসন্লিধানে দেবদত্ব আসনে আসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া এই 
বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, হে বীরকুলকলঙ্ক ! তুমি কেন যুন্ধস্থূল 
হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ? আমার রণপ্রিয় পূর্ববপতি মহেছাস 
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মানিলুসের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হুইত। যখন প্রথমে 
আমাদের এই কুলক্ষণা প্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তুমি যে সব আত্বগ্লাঘা 
করিতে, এখন তোমার সে সব আত্মশ্লাঘ কোথায় গেল? এখন তুমি কি 
সে সব অহঙ্কারগর্ভ অঙ্গীকার এইরূপে মুমঙ্গত করিতেছ? মহেঘাস 
মানিল্যুসের সহিত তোমার উপমা উপমেয় ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে 
না। 

সুন্দর বীর স্কল্দর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া সুমধুর 
ও প্রবোধ-বচনে কহিলেন, হে বিশ্ববিনোদিনি! তোমার স্ুধাকরম্বরূপ 
বদন হইতে কি এরূপ বিষরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত? ছুষ্ 
মানিলুস এ যাত্রায় বাঁচিল বটে; কিন্তু যাত্রান্তরে কোন না কোন কালে 
আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। এই 
কহিয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে কৃশোদরীর কোমল করকমল নিজ 
করকমল দ্বারা গ্রহণ করিলেন । 

সমরান্তে ছুরস্ত মানিন্দুস বিনষ্টাশন ক্ষুতৎকামকণ্ঠ বন-পশুর ম্যায় 
রণস্থলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 
হে কীরব্রজ ! তোমরা কি জান, যে হুষ্টমতি কাপুরুষ স্বন্দর কোন্‌ স্থানে 
লুক্কায়িত আছে? কিন্তু কেহই সেই রণস্থল-পরিত্যাগ্নীর কোন বার্থাই 
দিতে পারিল না। পরে রাজচক্রবন্তী আগেমেম্নন্‌ অগ্রসর হইয়! 
উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন, হে বীরদল ! তোমর! ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, 
যে স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুন সমরবিজয়ী হইয়াছেন। অতএব এখন 
শপথানুসারে মৃগাক্ষী হেলেনী সুন্দরীকে ফিরিয়া দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের 
সর্বতোভাবে কর্তব্য কি না? সৈম্াধ্যক্ষের এই কথা আবণমাত্র 
গ্রীকৃষযোধদল অতিমাত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মর্ব্যে এইরূপ 
হইতে লাগিল। 

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেল্দ্রের সুবর্ণ-অট্রালিকায় রত্বমণ্তিত 
সভায় ন্বর্ণাসনে বসিলেন। অনন্তযৌবনা দেবী হীরী স্বর্ণপাত্রে করিয়া 
সকলকেই সুপেয় অন্ত যোগাইতে লাগিলেন। আনন্দময়ী সুধা পান 
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করতঃ সকলেই ট্রয় নগরের দিকে একদৃষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমত 
সময়ে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেন্জ 
এই গ্লানিজনক উক্তি করিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এই অমরাবতী-নিবাসিনী 
ছুই জন দেবী যে বীরবর মানিল্যুসের সহকারিতা করিতেছেন, ইহা সর্বত্র 
বিদিত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে দূর হইতে রণকৌতৃহল দর্শন ভিন্ন 
তাহারা আর অন্য কিছুই করিতেছেন না। কিন্ত দেখ, সুন্দর বীর স্বন্দরের 
হিতৈষিণী পরিহাসপ্পিয়া দেবী অপ্রোদীতী আপনার আশ্রিত জনের হিতার্থে 
কি না করিতেছেন। হে দেব-দেবী-বৃন্দ! তোমরা কি দেখিলে না যে, 
দেবী বহু ক্রেশ স্বীকার করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা 
করিলেন । 


স্কন্দপ্রিয় রধীশ্বর মানিল্যুস যে রণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার আর 
অণুমাত্রও সংশয় নাই । অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ 
অনুধাবন করিয়া দেখি, যে হেলেনী সুন্দরীকে দিয়া এ রণাগ্রি নির্ববাণ করা 
উচিত, কি এ সন্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাগ্রি যাহাতে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া 
য় নগর অকম্মাত ভম্মসাত করে তাহাই করা কর্তবা। 


উগ্রচণ্ডা দেবকুলেন্দ্রাণী হীরী এইরূপ প্রস্তাবে রোষদগ্ধপ্রায় হইয়া 
কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি একি কহিতেছ ? যে জঘন্য নগর বিনষ্ট 
করিতে আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, তুমি কি তাহা রক্ষা 
করিতে চাহ? মেঘশাস্তা দেবেন্দ্র দেবেন্দ্রাণীর বাক্যে ক্রোধাদ্থিত 
হইয়া উত্তর করিলেন, রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজ প্রিয়াম্‌ ও তাহার পুক্রগণ 
তোর নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, ষে তুই তাহাদের নিধনসাধনে 
এত ব্যগ্র হইয়াছিস্‌? রে দুষ্টে, বোধ করি, রাজ প্রিয়াম ও তাহার 
সম্তান সনম্ভতির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হম! তুই কি 
জানিস্‌ না, যে এ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত? সেযাহা হউক, এ ক্ষত 
বিষয় লইয়া তোর সহিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই। 
তোর যাহা ইচ্ছা, তাহাই করু। কিন্তু যেন এই কথাটা তোর মনে থাকে 
যে, যদি. ভোর রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট 


৪০ মধুসথদন-্রন্থাবলী 


করিতে চাই, তখন তোর তশুসম্পক্কীয় কোন আপত্বিই কখন ফলবতী 
হইবে না। গৌরাঙ্গী দেবমহিষী দেবেজ্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অভি 
সুমধুর স্বরে কহিলেন, দেবরাজ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যখন 
তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তদ্বিষয়ে কোন বাধা দিব না। 
কিন্ত তুমি এখন এইটী কর, যে যেন ট্রয় নগরের লোকেরা এই সন্ধি ভঙ্গ 
বিষয়ে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে। 

দেবপতি দেবকুলেশ্বরীর অনুরোধে স্ুনীলকমলাক্ষী আথেনীকে হাম্বয- 
বদনে কহিলেন, বসে ! তুমি রণস্থলে গিয়! দেবেন্দ্রাণীর মনস্কামনা স্মৃসিন্ধ 
কর। যেমন অগ্নিময়ী উক্কা বিস্কুলিঙ্গ উদগীরণ করতঃ পবনপথ হইতে 
অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত সৈগ্যাসমৃহকে 
অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা প্রদর্শনপুর্ধণক ভূঁতলে পতিত হয়, দেবী সেইরূপ 
অতিবেগে ও ভয়জনক আগ্নেয় তেজে রণস্থূলে সহসা অবতীর্ণা হইলেন। 
উভয় দল সভয়ে কাপিয়া উঠিল। কোলাহলপুর্ণ স্থলে সহসা যেন 
শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল । রণরসনা সহসা ন্বধন্্ম ভুলিয়া গেল। দেবা 
রাজা প্রিয়ামের পরম বূপবান্‌ পুত্র লদ্ধকুশের রূপ ধারণ করিয়া উ্রয়দলের 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং পপ্তশ নামক এক জন বারবরের অন্বেষণে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়৷ দেখিলেন, যে বীরেশ্বর ফলকশালী কুস্তহস্ত যোধদলে 
পরিবেষ্টিত হইয়া এক প্রান্তভাগে পাড়াইয়া আছেন। ছক্মবেশিনী দেবী 
কহিলেন, হে বীরধভ পপণ্তশ! তোমার যদি অক্ষয় যশোলাভের আকাতক্ষা 
থাকে, তবে তৃমি স্বতৃণ হইতে তীক্ষতম শর বাছিয়া লইয়া স্কন্দপ্রিয় 
মানিল্যুসকে বিদ্ধ কর। 

ছদ্মবেশিনী এই কথা কহিয়া মায়াবলে পণুরশ বীরর্ধতের মনে এইরূপ 
ইচ্ছাবীজও রোপিত করিয়া দিলেন। পরশ প্রচণ্ড শরাসনে গুণযোজনা- 
পূর্বক মানিল্যুসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহাতেজন্কর শর পরিত্যাগ 
করিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশিনী অনৃশ্যভাবে মানিল্যুসের নিকটবপ্তিনী হইয়া 
যেমন জননী করপল্প সঞ্চালন দ্বারা সুপ্ত স্থত হইতে মশক, কিন্বা অগ্য 
কোন বিরক্তিজনক মক্ষিকা নিবারপ করেন, সেইয়প সেই গরুত্মান্‌ বাগ 


হেকৃটর-বধ ৪১ 


দুরীকৃত করিলেন বটে; কিন্তু শরীরের নিয়ভাগে কিঞিম্মাত্র আঘাত করিতে 
দিলেন। শোণিত-আোতঃ বহিল। রুধিরধারা বীরবরের শুজ কায়ে 
সিম্দুর-মাঞ্জিত দ্বিরদরদের ম্যায় শোভা ধারণ করিল। এ অধর কর্শে 
রাজচক্রবস্তী আগেমেম্ননের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি 
ক্ষতবিক্ষত ভ্রোতাকে স্থুশিক্ষিত ও স্ুবিচক্ষণ রাজবৈচ্ধের হস্তে শ্যান্ত করিয়া 
পরে বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজযোধদল আস্তে 
ব্যস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী 
জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ এই ত্রি-অঙ্গ সৈম্যাদল সমভিব্যাহারে রাজ- 
সৈগ্যাধ্যক্ষ মহোদয় রণত্রতে ব্রতী হইলেন । 

যেমন সাগরমুখে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিলে ফেনচুড় 
তরঙ্গনিকর পর্য্যায়ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ 
গ্রীকৃষোধদল হুহুষ্কার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল। 
তুমুল রণ আরম্ত হইল। ত্রাস, পলায়ন, কলহ, বধিরকর নিনাদ, দৃষ্টিরোধক 
ধূলারাশি, এই নকল একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক দিকে 
দেবকুলসেনানী স্বন্দ, অপর দিকে স্বনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী বীর্ধ্যশালী 
বীরদলের সাহায্য করিতে লাগিলেন । 

রবিদেব নগরের উচ্চতম গৃহচূড়ায় ্াড়াইয়া। উৎসাহ প্রদানহেতু 
উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী ট্রয়নগরস্থ বীরগ্রাম ! তোমরা 
স্বসাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। গ্রীকযোধগণের দেহ কিছু পাষাণনিশ্মিত 
নহে। আর ও দলের চুড়ামণি বীরকুলেন্ত্র আকেলিসও এ রণস্থলে উপস্থিত 
নাই। সে সিদ্কুতীরে শিবিরমধ্যে অভিমানে স্থিরভাবে আছে। তোমরা 
নিঃশঙ্কচিত্তে রণক্রিয়া সমাধা কর। 

ট্রয়নগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোতুসাহে উৎসাহাদ্বিত হইয়৷ বৈরিবর্গের 
সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল। ফলকে ফলকাঘাত, করবালে 
করবালাধাত, হস্তা ও মুমূর্ধু জনের ছ্ছস্কার ও আর্তনাদ, এই প্রকার 
ও অন্যান্থ প্রকার নিনাদে রণভূমি পরিপুরিত হইয়া উঠিল। যেমন 
বর্ধাকালে বন্ছ উতসগর্ভ হইতে বছ জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া! 


৪২ মধুস্থদন-গ্রন্থাবলী 


গভীর গিরিগহবরে প্রবেশপুরর্বক মহারবে দেশ পরিপূরণ করে, সেইরূপ 
ভৈরব রবে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইল । ভগবতী বস্থুমতী রক্তে প্লাবিত 
হইয়া উঠিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


গ্রীক্সৈম্তদলের মধ্যে গ্যোমিদ নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিলেন । 
সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী সহসা তাহার হাদয়ে রণগৌরবের লাভেচ্ছা 
উৎপাদিত করিয়া দিলে বীরকেশরী হুহুষ্কার ধ্বনি করতঃ রিপুদলা ভিমুখে 
ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে লুক নামক নক্ষত্র সাগরপ্রবাহে 
দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদিত হইলে, তাহার ধকৃধক্‌ কিরণজালে 
চতুর্দিক্‌ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ গ্ভোমিদের শির, ফলক, ও বর্মমসম্ভৃত 
বিভারাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল । 

এ ছুদ্ধর্ব ধনুদ্ধরকে যোধদলের কালম্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকম্মার 
দারেস নামক এক জন নিতান্ত ভক্তজনের ছুই জন রণপ্রিয় পুত্র রথে 
আরোহণপূর্ধবক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণহূর্নদ গ্যোমিদ্‌কে 
লক্ষ্য করিয়া ব্বদীর্ঘাকার শৃল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল। 
বীরর্ধভ গ্ভোমিদ আপন শুল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষস্থেল বিদীর্ণ করিলে, 
বীরবর সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে 
আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশী ছুর্ঘটনায় 
নিতান্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া সেই স্ুচারুনিম্মিত যান পরিত্যাগ পুরঃসর 
ভূতলে লক্ষ প্রদান করিয়া অতিদ্রতে পলায়ন-পরায়ণ হুইতেছেন, ইহা 
দেখিয়া গ্ঠোমিদ্‌ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান 
হইলেন। 

দেব বিশ্বকণ্মা ভক্ত পুত্রের এই ছুরবস্থ! দুরীকরণার্থে তাহাকে এক 
মায়ামেঘে আবৃত করিলেন, সুতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল: 
না। ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেবকুলসেনানী আরেসকে উয়সৈগ্যাদলের 


হেক্টর-বধ ৪৬ 


উৎসাহ বর্ধনার্ে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈস্বরে 
কহিলেন, আরেস্‌ আরেস্‌, হে জনকুলনিধন! হে রক্তাক্ততাবিলাসি! 
হে নগর-প্রাচীর-প্রভপ্জক ! এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন? 
চল, আমরা ছুজনে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। বিশ্বপতি দেবকুলেক্দ্, যে 
দলকে তাহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন। এই কহিয়া দেবী দেবযোধবরের 
হস্ত ধারণপুর্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ স্কামন্দর নামক নদবরের দুর্্বাদলশ্াম 
তটে বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন। রণস্থলে রণতরঙ্গ ভৈরব রবে 
বহিতে লাগিল। রাজ্্চক্রবন্তী আগেমেম্নন্‌ প্রভৃতি মহাবিক্রমশালী 
বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যক রিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ 
করিলেন। কিন্তু রণদুর্্মদ দ্ঠোমিদ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্ধ্বোপরি বিরাজমান 
হুইলেন। 

যেমন কোন নদ পর্বতজাত শ্রোতসমূহের সহকারে পুষ্ট-কায় হইয়া 
প্রবল বলে দৃঢ়নিম্মিত সেতুনিকর অধ:ঃপাত করতঃ বন্থবিধ কুসুম ও 
শস্যময় ক্ষেত্রের আবরণ ভগ্রন করে, এবং সম্মুখ-পতিত বস্তু সকল 
স্থানান্তরিত করতঃ ছুব্ধার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে, সেইরূপে 
রণহুর্মদ ঘ্যোমিদ মহাপরাক্রমশালী জনগণকে সমরশায়ী করিয়া বিপক্ষ- 
পক্ষের ব্যুহে আবার বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধন্বী পণ রণছ্র্মাদ 
স্লোমিদ্‌কে রণমদে প্রমত্ত দেখিয়া, এ দুর্দান্ত শূলীকে দাস্ত করিতে নিতান্ত 
উৎস্বক হইলেন ৷ এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়৷ এক তীক্ষুতর 
শর তহুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণহন্জ্দ ঘ্োমিদের 
কবচচ্ছেদন করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে 
জ্যোতিধ্্য় বন্দ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পুর সহর্ষে চীৎকার করিয়া 
কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা উল্লসিত চিত্তে অগ্রসর হও; কেন না, 
আমি বোধ করি, গ্রীকৃদলের বলিশ্রেষ্ঠ যে শৃর, সে আমার শরে অন্ভ 
হতগ্রায় হুই্য়াছে। কিন্তু বীরধভ পণুর্শের এ প্রগল্ভ-গর্ত বাক্য পণ 
হইল। দেবী আথেনীর কৃপায় রণছুর্মদ ্োমিদ্‌ সে যাত্রায় নিস্তার 
পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারস্ত করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর দিংহ মেষপালকের 
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অস্ত্রাঘাতে নিরস্ত না হইয়া ভীমনাদে লক্ষ দিয়৷ মেষাশ্রমে প্রবেশ করে, 
এবং সে স্থলস্থ, ভয়ে জড়ীভূত, অগণ্য মেষসমূহের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, 
তাহাকেই বধ করে, সেইরূপ রণছুম্মদ ফ্যোমিদ্‌ বৈরিদলকে নাশিতে 
লাগিলেন । 

ট্য়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামণি এনেশ সৈম্যমগ্ুলীকে লণ্ডভণ্ড দেখিয়া 
বীরেশ্বর পণুরশকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরকুলতিলক ! তুমি 
আসিয়া অতি ত্বরায় আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা 
উভয়ে এই রণছুম্মদ গ্যোমিদকে রণে মর্দন করিয়া চিরযশম্বী হই। পরে 
বীরদ্ধয় এক রথোপরি আরুঢ় হইলে, বীরেশ এনেশ অশ্বরশ্মি ধারণ করতঃ 
সারথ্যকাধ্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল। 
রণহুম্মদ গ্যোমিদের স্থিনিল্যুস নামক এক প্র্রিয় সখা কহিলেন, সখে 
গ্যোমিদ্‌! সাবধান হও। এ দেখ, ছুই জন দৃঢ়কল্পী বীরবর এক 
যানে আরঢ় হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আমিতেছেন। এক জনের 
নাম বীরকুলপতি পণুরশ্শ। অপর জন স্ুধন্য বীর আম্কিশের ওঁরসে 
হাস্থযপ্রিয়া দেবী অপ্রোদীতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় 
বিখ্যাত হইয়াছেন । অতএব, হে সখে, তোমার এখন কি কর্তব্য, তাহা 
স্থির কর। 

সখাবরের এই কথা শুনিয়া রণছশ্মদ গ্োমিদ্‌ উত্তরিলেন, সখে, 
অন্য আর কি কর্বব্য! বাহুবলে এ বীরঘ্বয়কে শমনভবনের অতিথি 
করাই কর্তব্য ! 

বিচিত্র রথ নিকটবন্বাঁ হইলে, পুশ সিংহনাদে রণহুর্ঘদ ভোমিদকে 
কহিলেন, হে সাহসাকর রণপ্রিয় গ্োমিদ! আমার বিহ্যাতৎ্গতি শর 
তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে; কিন্তু দেখি, 
এক্ষণে আমার এ শুল তোমার কোন কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না? এই 
কহিয়া বীরসিংহ দীর্ঘ কুম্ত আস্ফালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ করিলেন। 
অস্ত্র দুর্দদ ঘ্যোমিদের ফলক ভেদ করিয়া কবচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ইহা 
দেখিয়া পণুর্শ কহিলেন, হে স্যোমিদ! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার তোমার 
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আসন্ন কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শূলে তোমার কলেবর ভিন্ন 
হইয়াছে । রণদুর্দমদ গ্োমিদ্‌ কহিলেন, হে সুধন্ি, এ তোমার ভ্রান্তিমাত্র ৷ 
তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে । এখন যদি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে, 
তবে তুমি আমার এ শৃলাঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার চেষ্টা পাও। এই 
কহিয়া বীরবর স্ুদা্ঘ শুল পরিত্যাগ করিলেন । 

দেবী আথেনীর মায়াবলে ভীষণ শস্থ্ব প্রচণ্ড কোদপ্ুধারী পণুর্শের 
চক্ষুর নিম্নভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমিষে বারবরের প্রাণ হরণ করিল। 
বীরবর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বহুবিধ রঞ্জনে রপ্রিত তাহার 
জ্যোতিশ্ময় বশ্ম ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বীর সখা পণ্ুশের এই 
ছুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া নরেশ্বর এনেশ তাহার মৃতদেহ রক্ষার্থে ফলক ও 
শূল গ্রহণপুর্বক ভূতলে লম্ দিয়া পড়িলেন। রণছুর্মাদ গ্যোমিদ এক 
প্রশস্ত প্রস্তরথণ্ড, যাহা অধুনাতন ছুই জন বলীয়ান্‌ পুরুষেও স্থানান্তর 
করিতে পারে না, অতি সহজে উঠ্াইয়া এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ 
করিলেন । এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্মোর হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িলেন। 
এনেশের শেষাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে দেবী 
অপ্রোদীতী প্রিয়পুল্রের এতাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন, এবং আপনার স্থুকোমল সুশ্বেত বাহুদ্বয় দ্বারা তাহাকে 
আলিঙ্গনপূর্বক অপিনার রশ্মিশালী পরিচ্ছদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া 
ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দুরস্থ করিলেন । 

রণহুম্্দ ছ্যোমিদ দেবী আথেনীর বরে দিব্য চক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, 
সুতরাং তিনি কোমলাঙ্গী দেবী অপ্রোদীতাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। 
এবং তাহার পশ্চাতে২ ধাবমান হইয়া মহারোষভরে তাহার স্থকোমল 
হস্ত তীক্ষাগ্র শুল দ্বারা বিদ্ধন করিলেন, এবং কহিলেন, হে দেবপতি- 
ছহিতে! তুমি এরণস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে? রণরঙ্গ তোমার 
রঙ্গ নহে। অবলা সরল! বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার 
উপযুক্ত রঙ্গ! অতএব তোমার এ স্থানে আসা ভাল হয় নাই। তুমি 
এ স্থান হইতে প্রস্থান কর! 


থ 


৪৬ মধুস্থদন-্রস্থাবলী 


বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুজবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, 
বিভাবন্থ রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার্থে 
তাহাকে এমত এক ঘন ঘন দ্বারা আবৃত করিলেন, যে কেহই তাহাকে 
দেখিতে পাইল না এবং কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহী গ্রীক আসিয়াও তাহার 
প্রাণ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। দ্রুতগামিনী দেবদূতী ঈরীশ! দেবী 
অপ্রোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈম্যদলের বাহিরে লইয়া গেলেন। 
ম্থর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের সন্নিধানে 
দেবকুল-সেনানী আরেস স্কামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও অন্ত্রজাল মায়া- 
অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিয়া স্বয়ং সে স্ুদেশে বসিয়াছিলেন, ক্ষতার্তা 
দেবী অপ্রোদীতী ভূতলে জানুদ্বয় নিপাতিত করিয়া দেবসেনানীকে কাতর 
বচনে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! যদি তুমি তোমার এ ক্রিষ্টা ভগিনীকে তোমার 
এ দ্রুতগতি রথখানি দাও, তাহা হইলে সে তশুসহকারে অতি ত্বরায় 
অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ, নিষুর ছুর্দান্ত রণহুর্াদ ছ্যোমিদ্‌ 
শৃলাঘাতে আমাকে বিকলা করিয়াছে । 

দেবসেনানী ভগিনীর এতারৃশী প্রার্থনায় প্রার্থনাদ হইলে, দেবদৃতী 
ঈরীশা তৎক্ষণাৎ আস্তে ব্যস্তে ক্ষতা দেবী আ[প্রাদীতীকে সঙ্গে লহয়া 
উভয়ে এক রথারোহণে অমরাবতীতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া 
পরিহাসপ্রিয়া স্বজননী দেবী গ্যোনীর পদতলে কাদিয়া কহিলেন, হে 
জননি! দেখুন, রগছুর্্মদ গ্যোমিদ আমাকে কি যন্ত্রণা না দিয়াছে। হায়, 
মাত:! আমি প্রিয়পুজ্র এনেশের রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ 
করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমাকে এ ক্রেশভোগ করিতে হইত না। 
দেবী গ্যোনী ছুহিতার অসহা বেদনার উপশম করণ মানসে নানা উপায় 
করিতে লাগিলেন । 

তদনন্তর দেবকুলেন্্র হেমাঙ্গিনী অঙ্গনাকুলারাধ্যাকে স্ুহাত্য বদনে 
কহিলেন, হে বসে! এতাদৃশ কর্ম তোমার শোভা পায় না। রণকর্ম 
তোমার ধশ্ম নহে । স্ত্রীপুরুষকে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, এবং শুভ 
বিবাহে দম্পতীদলকে মুখসাগরে মগ্ন করা, এই সকল ক্রিয়াই তোমার 
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প্রকৃত ক্রিয়া বটে! কিন্তু ক্তুর সংগ্রাম-সংক্রান্ত কর্মে তোমার ও কোমল 
হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। সে সকল কর্মে সেনানী আরেস ও 
রণপ্রিয়া আথেনী নিযুক্ত থাকুক। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন 
হইতে লাগিল। মর্ত্যে রণক্ষেত্রে রণছুশ্মদ গ্ভোমিদ্‌ বিভাবস্থ রবিদেবকে 
অবহেলা করিয়া বারেশ এনেশ্ুকে মারিতে চলিলেন। ইহা দেখিয়া 
দিনপতি পরুষ বচনে কহিলেন, রে মৃঢ়! তুই কি অমর মরকে তুল্য জ্ঞান 
করিস? রণ-ছুন্মদ গ্যোমিদ্‌ দেববরকে রোষপরবশ দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে 
পশ্চাদগামী হইলে, গ্রহকুলেন্দ্র জ্ঞানশৃন্য এনেশ্‌কে অনতিদৃরে স্বমন্দিরে 
রাখিলেন। তথায় ছুই জন দেবী আবিভূ্তা হইয়া বীরেশের শুশ্রাাদি 
করিতে লাগিলেন। এ দিকে রবিদেব মায়াকুহকে বীরেশ এনেশের বূপ 
ধারণ করিয়া! রণস্থলে রণিতে লাগিলেন। সেনানী আরেসও ট্রয়নগরস্থ 
সেনাদলকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ইতিমধ্যে দেবীঘ্ধয়ের শুশ্রাফায় বারেশ্বর এনেশ কিঞ্চিত সুস্থতা ও 
সবলতা৷ লাভ করিয়! পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিতি হইলেন, এবং অনেকানেক 
বিপক্ষপক্ষ রথীদলকে ভূততলশায়ী করিলেন। বীর-চুড়ামণি হেক্টর 
সপীদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন। ্রয়- 
নগরস্থ সেনা বীরবরের শুভাগমনে যেন পুনজ্জীবন পাইয়া মহাকোলাহলে 
শক্রদলকে আক্রমণ করিল। গ্রীকৃদল রিপুদল-পাদোখিত ধুলায় ধূসরিত 
হইয়া উঠিল। বীরচুড়ামণি হেক্টর সিংহনাদ করতঃ সসৈম্ে যুদ্ধারস্ত 
করিলেন। সেনানী আরেস্‌ ও উগ্রচগ্তা দেবী বেলোনা বীরবরের সহায় 
হইলেন । সেনানী স্বন্দ কখন বা অরিন্দমের অগ্রে কখন বা পশ্চাতে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রণছুণ্মদ গ্যোমিদ্‌ বীরচুড়ামণি হেক্টরের 
পরাক্রমে ভয়াক্রাস্ত হইয়া অপশ্থত হইলেন। যেমন কোন পথিক 
তমোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা শ্রুত, বর্ষার 
প্রসাদে মহাকায়। কোন নদশ্রোতের গম্ভীর নিনাদে ভীত হইয়া 
পুরোগতিতে বিরত হয়, স্োমিদেরও অবিকল সেই দশা! ঘটিয়া' উঠিল। 
তিনি বীরদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ ! আমার বোধ 
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হয়, যে কোন দেব যেন বীরচুড়ামণি হেক্টরের সহকারিতা করিতেছেন, নতুবা 
বীরবর রণে এরপ হূর্বার হইয়া উঠিবেন কেন? মরামরে সমর সাম্প্রত 
নহে। অতএব এই রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের উচিত । 

বীরবরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভাম্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টরের 
নশ্বরাঘাতে বীরবৃন্দ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিতে উদ্ভত হইতেছে, এমত সময়ে 
শ্বেতভুজা ইন্দ্রাণী হীরী দেবী আথেনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে সথি' 
আমরা মহেঘাস মানিল্যসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। 
দেখ, শোণিত-প্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেক্টরের সহকারে কত শত 
গ্রীক বীরেন্দ্রকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত 
করিতেছেন । হে সখি, চল, আমরা দুজনে এই রণস্থূলে অবতীর্ণ হইয়া 
দেখি, যদি আমরা! এ ছুরন্ দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শান্ত করিয়া এ 
নরান্তক হেক্টরের বলের ক্রটি করিতে পারি। 

এই কহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশুগতি বাজীরাজিকে স্বর্ণ- 
রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন । দেবকিঞ্করী হীরী হৈমময় দেবযান যোজন। 
করিয়। দিলেন। দেবীঘয় তদুপরি রণবেশে আরূঢ হইলেন। অমরাবতীর 
হেমদ্ধার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল। বিমান নভঃস্থল হইতে আশুগতিতে 
ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল। রণস্থলের নিকটবন্তী কোন এক নদতটে 
দেবযান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীঘ্ধয় ভাম সিংহনাদে 
প্রচণ্ড খণ্ডা আক্ষালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীকৃদলের 
সাহসাগ্নি পুনর্ব্বার যেন ছূর্বার ভুতাশন-তেজে প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। 
দেবেন্দাণী হীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তান্তঃকরণ স্তম্তরনামক কোন এক জন 
বীরের প্রত্বিমৃদ্তি ধারণ করিয়া হুহুষ্কার ধ্বনিতে শ্রীকৃদলের উৎসাহ বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন। সুনীল্কমলাক্ষী দেবী আথেনী রণুম্মদ গ্যোমিদের 
সারথিকে অপদস্থ করিয়া ততপদে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। মহাভরে 
চক্রদ্ধয় যেন আর্তনাদন্বরূপ ঘোর র্থরনাদে ঘুরিতে লাগিল। দেবী 
স্বয়ং অশ্বরজ্জু ও কশা ধারণপূর্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি ক্রুতবেগে 
রথ পরিচালনা করিলেন। নুরসেনানী ছুর্মদ গ্োমিদ্‌কে আসিতে দেখিয়! 
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আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ ভীষণ শুল দ্বারা নর-রিপুকে 
শমনধামে প্রেরণ করিবার জন্যে বানু প্রসারণ করিয়া ভীষণ শৃল দৃঢ়তর- 
রূপে ধারণ করিলেন। কিন্তু মায়াময়ী দেবী আথেনী অদৃশ্যভাবে সে শৃলের 
লক্ষ্য ক্ষণমাত্রে অমোঘ করিয়া দিলেন। রণছূর্মদ গ্োমিদ্‌ ছুদ্র্ষ আরেস্‌কে 
আপন শুল দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী স্ববলে এ অস্ত্র দ্বারা 
স্বর-সেনানীর উদ্রতলে ভীমাঘাত করিলেন । দেব-বীরেন্্র বিষম যাতনায় 
গম্ভীর আর্তনাদ করিলেন । যেমন রণমদে প্রমন্ত নয় কি দশ সহত্র রীদল 
একত্রীভূত হইয়া হুতুষ্কারিলে চতুদ্দিক ভৈরবারবে পরিপূর্ণ হয়, বীরেন্দ্রের 
আর্থনাদে অবিকল সেইরূপ হইল | 

শঙ্কা দেবী সহসা উভয় দলের মধ্যে দর্শন দিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে 
বাত্যারস্তে মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশমগুল ঝটিত অন্ধকার্ময় 
হয়, সেইরূপ ভয়জনক মালিন্যে মলিনবদন হইয়া! নিত্য রণপ্রিয় স্থররধী 
অমরাবতীতে চলিলেন । 

দেবেন্দ্র সম্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেব বীরকেশরী নিবেদিলেন, 
হে বিশ্বপিতঃ! দেখুন, আপনি কেমন একটী উন্মত্া ও পাধষাণম্থদয়া 
ছুহিতার স্থ্টি করিয়াছেন। দেবী আথেনীর উৎসাহ সহকারে রণছুশ্মাদ 
স্যোমিদ আমার কি দুরবস্থা না করিয়াছে? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর 
করিলেন, রে ছুরম্ত্র নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঙ্গার! তুই অন্যের উপর 
কোন্‌ মুখ দিয়া অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্‌! তুই তোর গর্ভধারিণী 
হীরীর খর ও অনমনশীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্‌। সে এত দূর অদমনীয়া, 
যে আমিও তাহাকে দমন করিতে অক্ষম । সে যাহা হউক, তুই আমার 
ওরসজাত, নতুবা আমি উরাম্ুস্পুজ দৈত্যদলের সহিত তোকে এই মুহূর্তেই 
চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম। এই কহিয়া দেবকুলপতি 
দেবধস্থন্তরি পায়ন্‌কে যথাবিধি ওঁধধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য করিতে 
আজ্ঞ। দিলেন। 

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তজ্জননী অতীব 
বীধ্যবতী দ্রেবী হীরী মহাবলবততী সহকারিণী দেবী আথেনীর সহিত 


৫০ মধুনদন-গ্রস্থাবলী 


স্বর্ধামে পুনর্গমন করিলেন। তদনম্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি 
রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। কিন্তু ইতস্তত; সে পরাক্রমাগ্নি 
যকিঞ্চি প্রজ্বলিত রহিল। 

এমত সময়ে কোন এক ট্রয়স্থ বীরবর ছূর্ভাগ্যক্রমে ক্কন্দপ্রিয় বারেশ 
মানিল্যুসের হস্তে পড়িলেন। ভাগ্যহীন বীরবরের অশ্বদ্ধয় সচকিতে 
রথ সহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্র পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে 
ভগ্ন হইলে, বীরবর লক্ষ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এ ছুরবস্থায় নিরস্থ 
হইয়া ভগ্ঘরথ রথী কালদগুধারী কালের শ্যায় প্রচণ্ড শূলী রণপ্রিয় বীরসিংহ 
মানিল্যুসকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন, এবং সভয়ে তাহার জানুদ্ধয় 
গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহর্যক্ষ! আপনি আমাকে 
প্রাণ দান দিউন। আমি যে আপনার বন্দী হইয়া এ মানবলীলাস্থলে 
জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য পিতা এ স্ুুসম্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে 
আমার মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সযত্র হইবেন। রিপুবরের এতাদৃশী 
কাতরতায় বীরকেশরী মানিলুযুসের হাদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি 
তাহার রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবন্তী আগেমেম্নন্‌ 
আরক্তনয়নে অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া 
কহিলেন, হে কোমল-হ্বদয় ! ট্রয়স্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এত দুর 
পর্য্যস্ত উপকৃত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি 
দয়ার্ছ । দেখ ভাই! আমার বিবেচনায়, ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ 
বনিতা, কি উদরস্থ শিশু, যাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করা 
তোমার পক্ষে শ্রেয় । সহোদরের এই ব্যঙ্গরূপ নিদাঘে বীরবর 
মানিল্যুসের হতসরোবরস্থ করুণারূপ মুকুলিত কমল শুষ্ক হইল। তিনি 
হতভাগা অদ্রস্তস্‌কে ভ্রাতৃসঙ্িধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, নিষ্ঠুর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার উদরদেশ খর শূলে ভিন্ন করিলেন। অক্রস্তস্‌ ভীমার্ত- 
নাদে ভূপতিত হইলেন। রাজচক্রবর্তী সৈম্াধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃ- 
স্থলে পদ নিক্ষেপ করিয়া স্ববলে শুল টানিয়া বাহির করিলেন। রব্লীব 
বিভাবরী অভাগা অদ্রস্থাসের নয়নরশ্ি চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারাবৃত 
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করিল। এবং বীরবরের দেহাগার হইতে অকালমুক্ত আত্মা বিষগ্নবদনে 
যমালয়ে চলিল। গ্রীক সৈম্যদলমধ্যে যেন পুনরুত্তেজিত অগ্নির ম্যায় 
রণাগ্নি গ্রজ্মলিত হইয়া উঠিল। রগছূর্মদ গ্যোমিদের পরাক্রমে ট্রয়দল 
রণপরাজ্মুখতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে লাগিল। এতদ্বর্শনে রাজকুলপতি 
প্রিয়ামের সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুজ্র হেলেন্যুম্‌ ভান্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর 
ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরঘ্বয়। তোমরা 
রণপরাজ্মুখ সেন্যদলকে পুনরুত্সাহান্থিত কর। কেন না, তোমরা এ দলের 
বীরকুলশ্রেষ্ট! পরে যোধগণ দৃঢচিত্তে ও অধ্যবসায় সহকারে রণারম্ত 
করিলে, তুমি, হে ভ্রাতঃ হেকৃটর, নগরাস্থরে প্রবেশ করতঃ আমাদিগের 
রাজ-জননীর চরণতলে এই নিবেদন করিও, যে তিনি যেন অতি ত্বরায় 
য়স্থ বৃদ্ধা কুলবধূদলের মধ্যে স্ুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর ছুর্গশিরস্থিত 
মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে তাহার আরাধনা করিয়া এই 
বর মাগেন যে, দেবকুলেন্দ্র-বালা যেন এ রণছুম্মদ্র গোমিদের হস্ত হইতে 
আমদগকে বক্ষ করেন আআ বিবেচনা এ বখীপ্ত দেবযোনি 
আকিলীসের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী । ভ্রাতার এই হিতকর বাক্য 
শ্রবণে ভাম্বর-কিরীটা বীরেশ্বর হেক্টর রথ হইতে লম্ফষ দিয়া ভূতলে 
পড়িলেন। এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘ-ছায় শত্রত্ব শুল আন্দোলন করতঃ 
হুছ্ঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন। গ্রীক সেম্তদল বীরবরের 
এতাদবশী অকুতোভয়তা সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পর কহিতে 
লাগিল, এ রথী কি মানবযোনি না নরমগুলে নক্ষত্রমপ্তিত আকাশমণ্ডল হইতে 
দেবাবতার ? 

এ দিকে অরিন্দম উ্রয়কুলবীরেন্তু আপনাদের স্বদলকে পুনরুৎসাহ 
প্রদানপূর্ববক সুন্দর স্তন্দনে আশ্তগতি অশ্ব যোজনা করিয়া নগরাভিমুখে 
প্রয়াণ করিলেন। কতক্ষণ পরে বীরকেশরী ক্ষিয়ান্-নামক নগরতোরণ- 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অমনি চতুদ্দিক হইতে কুলবালা৷ কুলবধূ ও 
কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া সুমধুর স্বরে, কেহ ক ভ্রাতা, কেহ বা প্রণয়ী 
জন, কেহ বা স্বামী, কেহ বা পুক্র, এই নকলের কুশলবার্তা অতীব বিকল 


৫২ মধুস্দন-এম্থীবলী 


হাদয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপতি তাহাদিগকে এই কহিয়া 
বিদায় করিলেন, যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী 
দেবদলের আরাধনা কর। কেন না, অনেকের দুর্ভাগ্য আসন্নপ্রায়, এই 
কহিয়া রাজপুজ্র অতিদ্রুতগমনে রাজ-অট্রালিকার নিকটবর্তী হইলেন । 
রাজরাণী হেকাবী রাজ! প্রিয়ামের রাজহন্দ্য হইতে পুক্রকুলোত্তম বীরবর 
হেক্টরকে দর্শন করিয়া ততসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্েহার্জ হইয়া 
তাহার কর গ্রহণপুর্বক কহিলেন, বস! তুই কি নিমিত্ত রণক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছিস্। তুই কি এ জঘন্য রিপুদলের 
জিঘাংসায় দেবপিতা দেবেন্দ্রকে ছ্র্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিস্‌, 
তুই কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি কর্‌। এই দেখ, আমি ন্বর্ণপাত্রে করিয়া 
গ্রসন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান কর, 
কেন না, ক্লান্ত জনের ক্রান্তিহরণার্থে সুধারূপ সুরাই পরম ওঁষধধ। আর 
কিঞ্চিদংশ দেবকুলপতির তর্পণার্থে ভূমিতে ঢালিয়া দে, ভাম্বর-কিরীটা 
রণীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর করিলেন, হে জননি! তুমি আমাকে মুরা- 
পান করিতে অনুরোধ করিও না। কেন না, তাহার মাদকতা শক্তি আছে, 
হয়ত, তাহার তেজে বাহুবলের অনেক অনিষ্ট তইতে পারিবে, আর আমি, 
হে ভগবতি।! এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্র গ্রহণ করতঃ দেবেন্দ্রের 
তর্পণার্থে সুরা ঢালিয়া দি, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই 
উদ্দেশেই নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচ্ঞা 
করিতেছি, যে তুমি, হে রাজমাতঃ, অবিলম্বে ট্রয়স্থ বৃদ্ধা অতি মাননীয়া 
কুলবধূদলের সহিত হূর্গশিরস্থ সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া 
নানাবিধ উপহারে দেবীর পুজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন 
রণছুন্মদ গ্যোমিদের পরাক্রমাগ্রি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমি 
ইত্যবসরে একবার স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে যাই, দেখি, যদি সে ভীরু 
কাপুরুষের হাদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ! তুমি যখন 
এ কুলাঙ্গারকে প্রসধ করিয়াছিলে তখন বন্ুমতী দ্বিধা হইয়া কেন 
তাহাকে গ্রাস করেন নাই। তাহা হইলে কখনই এ বিপুল রাজকুলের 
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এতাদৃশী তুর্গাতি ঘটিত না। রাজকুলতিলক এই কহিলে, দেবী হেকাবী 
দ্রুতগতিতে আপন ্ুগন্ধময় মন্দির হইতে-বহুবিধ পুজোপহারের আয়োজন 
করিলেন। এবং দৃতী্থারা বৃদ্ধা ও মান্যা কুলবতীদলকে আহ্বান করতঃ 
মহাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তেয়ানীনায়্ী কিসীশনামক কোন 
এক মাননীয় ব্যক্তির ইন্কুনিভাননা ছৃহিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিক। 
ছিলেন, মন্দির-ছ্বার উদঘাটন করিলে রমণীদল ক্রুন্দনধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ 
করিলেন। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা 
করিলেন, যে দেবকুলেন্দ্রবালা রণদুণ্মদ গ্যোমিদের এবং অন্যান্য গ্রীকৃযোধের 
বাহুবল দুর্বল করিয়া ট্রয়নগরস্থ কুলবধু ও শিশুকুলের মান ও প্রাণ রক্ষা 
করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: স্রুকেশিনী মহাদেবী এ বর প্রদানে বিমুখ 
হইলেন । 

এ দিকে অরিন্দম হেক্টর সুন্দর বীর স্কন্দরের বিচিত্র পাষাঁণ-নিম্মিত 
স্বন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন স্তুচারু বর্ম, 
ফলক, ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন । 
বীরবর হেকৃটর তাহাকে পরুষ বচনে ভশ্'সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
রে ছুরাচার ছুম্মতি। তোর নিমিত্তে শত শত লোক শোণিতপ্রবাহ্নে 
রণভূমি প্লীবিত করিতেছে । আর তুই এখানে এরূপ নিশ্চিন্ত অবস্থায় 
বিশ্রাম লাভ করিতেছিস্‌। হায়, তোরে ধিক্‌। 

দেবাকৃতি সুন্দর বার স্কন্দর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনবিশ্যাসে উত্তরিলেন, 
হেভ্রাতঃ! তোমার এ তিরম্কার-বাকা অনপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, 
তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে 
দাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অতি ত্বরায় তোমার 
অনুসরণ করিব। এই কথায় বারবর হেক্টর কোন উত্তর ন। করাতে 
হেলেনী রূপসী অতি সুমধুর ভাষে কহিলেন, হে দেবর! এ অভাগিনীর 
কি কুক্ষণে জন্ম; দেখুন, আমি সভীধন্মে ও কুললজ্জায় জলাঞজলি দিয়া 
কেমন ভীরুচিস্ত জনকে বরণ করিয়াছি। আমার কি ছুর্ভাগ্য ! কিন্ত 
ও আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা। আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন 
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পরি গ্রহপূর্বক কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করুন। হেক্টর কহিলেন, 
হে ভদ্রে! আমার বিরহে দূর রণক্ষেত্রে রণীবৃন্দ অতীব কাতর, অতএব 
আমি এ স্থলে আর বিলম্ব করিতে পারি না। কেন না, আমার এই ইচ্ছা, 
যেআমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা 
পত্বী, শিশু-সন্তানটা ও তাহাদের সেবা-নিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে 
দেখিয়! যাই। কে জানে, যে আমি এই রণভুমি হইতে আর পুনরাবর্তন 
করিতে পারিব কিনা। এই বলিয়া ভাম্বর-কিরীটী হেক্টর দ্রুতগতিতে 
স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শ্বেতভুজা 
অন্ধমোকী সে স্থলে অনুপস্থিত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীকৃদলের জয়লাভ 
হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন শিশু-সম্তানটী লইয়া তাহার 
স্থববেশিনী দাসী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র-দর্শনাভি প্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন । 
এই বার্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন। 
অনতিদুরে অরিন্দম, চিরানন্দ ভাধ্যার সাক্ষাতকার লাভ করিলেন, এবং 
দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু-সন্তানটাকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্েহাহলাদে 
সুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্জরমোকী স্বামীর ক্ন্ধে মস্তক রাখিয়া 
রোদন করিতে করিতে গদগদন্ধরে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ ! 
আমি দেখিতেছি, এই বীরবাধ্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত 
হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সম্তানটী, আমরা 
কেহই কি তোমার স্মরণপথে স্থান পাই না। হায়! তুমি কিজান না, 
যে আমাদের কুলরিপুদলের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র? 
আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের 
উভয়ের যণ্পরোনাস্তি দুর্দশা ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতী বন্ুমতী এই করুন 
যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত হইবার পূর্বেই দ্বিধা হইয়া এ 
হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ ধরণীতলে 
এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুুথভোগ সম্ভবে। তোমা ব্যতীত, হে 
প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সহোদর, সকলেই 
এ হৃতভাগিনীর ভাগ্যদোষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, ছে নাথ! 
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তোমা বিহনে আমি যথার্থই অনাথ কাঙ্গালিনী হইব। তুমি আমার 
জীবনসর্ধন্থ! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই 
মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটীকে পিতৃহীন, আর 
এ অভাগিনীকে ভর্তৃহীনা করিও না। রিপুদলের সহিত নগর-তোরণ- 
সম্মুখে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ 
হইবে। ভান্বর-কিরীটা মহাবাহু হেকুটর উত্তরিলেন, প্রাণেশ্বরি! তুমি 
কি ভাব, যে এ সকল ছর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু কি 
করি, ষদি আমি কোন ভীরুতার লক্ষণ দেখাই, তাহ! হইলে বিপক্ষদলের 
আর আসম্পদ্ধার সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও 
সম্ভাবনা, তাহা হইলেই এই উরয়স্থ পুরুষ ও সুবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি 
আর কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে 
উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান 
কিসে রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে রিপুকুল রণজয়ী 
হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভম্মসাৎ করিবে, এবং 
রাজকুলতিলক প্রিয়াম্‌ তাহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালগ্রাসে 
পতিত হইবেন। কিন্তু রাজকুলেন্দ্র প্রিয়াম্‌ কি রাজকুলেন্দ্রাণী হেকুব! 
কিম্বা আমার বীরবীধ্য সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার 
মন যত উদ্ধিগ্র হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়সি! আমার সে মন 
তদপেক্ষা সহক্রগুণ কাতর হইয়া উঠে। হায় প্রিয়ে!. বিধাতা কি 
তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস্‌ নগরীর 
কোন ভত্রিণীর আদেশে, অশ্রজলে আর্্রা হইয়া নদ নদী হইতে জল 
বহিবে, এবং ভ্রষ্ট জনসমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, এ যে 
স্ত্রীলোকটা দেখিতেছ, ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অশ্বদমী হেক্টরের পত্রী 
ছিল। এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত প্রসারণপুর্বক শিশু-সস্তানটীকে 
দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের 
বিত্যুতাকৃতি উজ্জ্বলতায় এবং তছুপরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া 
ধাত্রীর বঙ্গনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্য বদনে মস্তক হইতে 
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কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া 
কহিলেন, হে জগদীশ ! এ শিশুটিকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্ধ্যবস্তর 
ফর। এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে 
কিরাট পুনরায় দিয়া যৃদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায় 
লইলেন। সুন্বরী রাজ-অট্টালিকাভিমুখে চলিলেন বটে; কিন্তু মুহ্মু্ 
পশ্চা্ভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মেদ্দিনীকে 
অশ্রবারিধারায় আর্জি করিতে লাগিলেন। 

এ দিকে ন্ুন্দর বীর স্বন্দর দেদীপ্যমান অস্থ্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, 
যেমন বন্ধন-রজ্জুমুক্ত অশ্ব গম্ভীর হেষারব করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দুরা হইতে 
বহির্গত হয়, সেইরূপ নগরতোরণ হইতে বাহিরিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ | * 

[ হেকৃটর এবং সুন্দর বীর স্কন্দর রণভূমে ফিরসা আইলে উয়দলের মহানন্দ হশ্সিল। পরে 
হেকটর গ্রীকৃদলস্ক বীরদিগকে ঘন্দযুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে আয়াদনামক এক দেবাত্মজ বীরধল 
তাহার সংহত ঘোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাজয় হইল না, উভয় দলের অনেক 
সৈন্ত বিন হইলে পরে সন্ধি করিয়া! উভয় সৈগ্ঠ স্ব স্ব শববৃন্দ শোকবিগলিত নয়নাসারে ধোঁত 
করিয়া ক্ষুণ্ন হাদয়ে সর্বগ্রাসী বৈশ্বানরকে বলিম্বরূপ প্রদান করিল । গ্রীকের' শিবির সম্মুখে এক 
প্রাচীর রচিত করিয়া ৎসন্লিধানে এক গম্ভীর পরিখা খনন করিল। | 

রজনীযোগে লেম্নস্‌ দ্বীপ হইতে তত্রস্থ লোকপাল ঈশনপুজ্র উনীয়স্‌- 
প্রেরিত এক সুরাপূর্ণ পোত শিবিরসম্নিধানে সাগরতীরে আসয়! উতরিলে, 
গ্রীকৃযোধেরা কেহ বা পিতল, কেহ বা উজ্জ্বল লৌহ, কেহ বা পশুচগ্্ন, কেহ 
বা বৃষভ, কেহ বা রণবন্দী, এই সকলের বিনিময়ে স্থুরা ক্রয় করিয়া সকলে 
আনন্দে পান করিতে লাগিল। ট্রয় নগরেও এইরূপ আনন্দোশসব হইল । 
পরে দীর্ঘকেশী অস্বদমী ট্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিশ্রাম লাভ 
করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামতে আকাশ-মগ্ডল সমস্ত রাত্রি 
উজ্জ্বল হইয়া অশনিম্বনে চারি দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। 


+ এ স্থলে ৭৮ পাত হারা ইয়] গিয়াছে, এক্ষণে সময়াভাবে গ্রন্থকার পুনরায় লিখিতে সমর্থ হইগেন ন|। 


হেকৃটর-বধ ৫৭ 


রজনী প্রভাতা হুইলে উষাদেবী পূর্ববাশ। হইতে ভগবতী বস্ুমতীর 
বরাঙ্গ যেন কুম্থমময় পরিধানে পরিহিত করিলেন। অমরাবতীতে 
দেবসভা হইল । দেবকুলনাথ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেব- 
দেবীবৃন্দ! তোমরা আমার দিকে মনোভিনিবেশ কর। আমার এ 
ইচ্ছা! যে, কি দেবা কি দেব কেহই কি গ্রাক কি ট্রয় সৈম্যদলের এ 
রণক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার এ আজ্ঞা অবঙ্ত্কা 
করিবেন, আমি তাহাকে বিস্তর শাস্তি দিব, আর তাহাকে এ আলোকময় 
ক্বর্গ হইতে তিমিরময় পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের 
মধ্যে কেহ আমার রণ-পরাক্রমের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, 
এক স্তববর্ণ-শৃঙ্খল ত্রিদিবে উদ্বন্ধন করিয়া! তোমরা ত্রিদিবনিবাপী সকল এক 
দিক্‌ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের সর্বপ্রধান জ্ঞাস্‌কে স্থলযুক্ত 
করিতে পারক হও কি না। কিন্তু আমি মনে করিলে তোমাদ্িগকে 
সসাগরা সদ্বীপা বস্থুমতীর সহিত উচ্চে তুলিতে পারি। অতএব আমি 
তোমাদের মধ বলজ্োষ্ঠ। অন্যান্য দেবদেবীনিকর দেবেশ্বরের এই 
গম্ভীর বাক্য সসম্ত্রমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। স্ুনীলকমলাক্ষী 
দেবী আথেনী কহিলেন, হে দেবপিতঃ। হে পুরুষোত্তম! আমরা 
বিলক্ষণ জানি, যে তুমি পরাক্রমে দুর্বার । কিন্ত গ্রীকৃদলের দুঃখে আমার 
অন্থঃকরণ সদা চঞ্চল । তথাপি তোমার এ আক্ৰা অবজ্ঞা করিতে কোন 
মতেই সাহস করিব না। রণকার্যো হস্ত নিক্ষেপ করিব না। কিন্ত 
এই মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হিতকর পরামর্শ দিতে আপনি 
আমাকে অনুমতি দেন। মেঘ-বাহন সহাঁস বদনে উত্তর করিলেন, হে 
প্রিয় হিতে । তোমার এ মনোরথ স্ুসিদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন 
বাধা নাই। 

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। এবং 
পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে পৃথিবী ও 
তারাময় নভগ্লের মধ্য দিয়া অতিদ্রতে উতসময়ী বনচরযোনি ঈডানামক 
গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থলে গার্গর নামে দেবপতির এক মুরম্য 
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উপবন ছিল। সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়া-মেঘে আবৃত করিয়া 
আপনি আসীন হইয়া রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

বিভাবরা প্রভাতা হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীক্গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রাতঃ- 
ক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজনান্তে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন। ও দিকে 
ট্রয় নগরের রাজতোরণ উদঘাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথারঢড পদাতিকগণ 
ভুহুঙ্কারে বহির্গত হইল । ছুই সৈন্য পরস্পর নিকটবন্তী হইলে ফলকে 
ফলকাঘাতে কুন্তধে কুন্তাঘাতে ভৈরবারব উদ্ভবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে 
আর্তনাদ ও প্রগল্ভতাম্চক নিনাদে চতুর্দিকি পরিপুরিত হইল। এবং 
ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত-ক্রোত বহিতে লাগিল। এইরূপে মধ্যাহ্ন 
পর্যান্ত মহাহব হইতে লাগিল । 

রবিদেব আকাশমণগ্ডলের মধ্যবন্তী হইলে দেবকুলপতি সহসা ঈডাগিরি- 
চূড়া হইতে ইরম্মদক্রোতঃ বায়ুপথে মুহুমুহু বিস্তৃত করিতে লাগিলেন । 
ও বজ্গর্জনে জগজ্জনের হাতকম্প উপস্থিত হইল। পাগুগণ্ড শঙ্কা 
গ্রীকৃদিগকে সহসা আক্রমণ করিল। এমন কি রাজকুলচক্রবন্তা 
আগেমেম্ননাদি বীরকুলচুড়ামণিরাও বীরবীর্ষ্যে জলাঞ্লি দিয়া শিবিরাভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন । কেবল বৃদ্ধ রথী নেস্তর রথের অশ্ব সুন্দর বার 
স্কন্দরনিক্ষিপ্ত শরে গতিহীন হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। 
দূরে সামর্থ্যশালী রথী হেকৃটরের দ্রুত রথ সেম্যদল হইতে সহসা বহিগীত 
হইয়া রণক্ষেত্রাভিমুখে ধাইতেছে, এই দেখিয়া রণবিশারদ স্োমিদ্‌ বীরবর 
অদিম্যুস্কে ভেরবে সন্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, কি সর্বনাশ ! হে 
বীরকেশরী, তুমিও কি এক জন ভীরু জনের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইলে । 
এ দেখ, কৃতান্তুরূপে অরিন্দম হেক্টর এ দিকে আসিতেছে, আইস, আমর! 
এবৃদ্ধ বীরকে আপনাদের বক্ষরূপ ফলকে আশ্রয় দিয়া এ বিপদ্-আোত 
হইতে রক্ষা করি। 

বীরবরের এই বাক্য ভয়ঙ্কর কোলাহলে প্রলান হওয়াতে বীরপ্রবর 
অদিন্ত্যুসের কর্ণগোচর হইতে পারি না। বীরপ্রবীর শিবিরাভিমুখে 
চলিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া রগহুর্মদ গ্োমিদ বৃদ্ধ বীর নেম্তরের 
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রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়। দাড়াইলেন এবং কহিলেন, হে নেস্তর, তোমার 
বাহুমু্গলে কি আর যুবজনের বল মাছে, যে তুমি এ আগন্তক রিপুকুল, 
কৃতাগ্তকে দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীঘ্র আমার রথে আরোহণ কর। 

বদ্ধ বীরবর আপন রথ রণছুশ্মদ গ্যোমিদের সারথি দ্বারা সসারথি 
করিয়া গ্োমিদের রথে আরোহণপুর্বক রশ্মি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সে 
বীরবরের সারথ্যক্রিয়া নির্বাহ করিতে লাগিলেন। রথ অতি শীস্ত 
বীরকেশরী হেকুটরের রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং রণছুন্মদ ছ্যোমিদ্‌ 
কতান্তদগুস্বরূপ দপ্ডাঘাতে ট্রয়রাজকুলের নিতা ভরসাস্বরূপ ভাম্বর- 
কিরীটী হেকৃ্টরের সারথিকে মরণপথের পথিক করিলেন। অতিত্বরায় 
আর এক জন সারথি রাজকুমারের রথারোহণ করিলে, বাঁরকেশরী ক্ষুপ্ন ও 
রোষাম্বিত চিন্তে জলদপ্রতিম-ন্বনে ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং 
তদ্দণ্ডে কুলিশনিক্ষেপী কুলিশী বজ্বাঘাতে রণকোবিদ গ্যোমিদের অশ্বদলকে 
ভয়াতুর করিলেন। আশুগতি অশ্বদল সভয়ে ভূতলশায়ী হইল। এবং 
মহাতস্কে বৃদ্ধ সারথিবর এতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে অশ্বরশ্মি তাহার 
হস্ত হইতে চ্যুত হইল। তখন তিনি গদগদ বচনে কহিলেন, হে গ্যোমিদ্‌ ! 
তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, যে বিশ্বপিতা দেবেন্দ্র এ ছৃদ্ধর্য ধন্থাকে অগ্ভ 
সমরে ছুশিবার করিতে অতীব হইচ্ছুক। অতএব ইহার সহিত এ সমরে 
রণরঙ্গে প্রবৃত্তি মতিচ্ছন্ন মাত্র। গ্োমিদ্‌ কহিলেন, হে তাত, এ সত্য 
কথা বটে; কিন্তু পলায়ন সাধন দ্বারা এ ছুরম্ত হেক্টরের আত্ম-শ্লাঘা বৃদ্ধি 
করা কোন মতেই আমার মনোনীত নহে। বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে 
গ্োমিদ! তোমার একি কথা! তোমার পরাক্রম পরকুলে সর্ধববিদিত ; 
যগ্ঠপি হেক্টর তোমাকে ভীরু ভাবিয়া হেয় জ্ঞান করে, তবে ট্রয় নগরে 
তোমার হস্তে বীরবৃন্দের বিধবা গৃহিণীদলকে দেখিলে তাহার সে ভ্রান্তি 
দুরীভূত হইবে । 

এই কহিয়া বৃদ্ধ রধী শিবিরাভিমুখে রথ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। 
হেক্টর গম্ভীর নিনাদে কহিলেন, হে ছ্োমিদ! তুমি কি এক জন ভীরু 
ফুলবালার হ্যায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না? হে বলীজ্যোষ্ঠ! এই 
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কি তোমার রণরতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই কথা শুনিয়া রণতুর্মদ 
্োমিদ রণেচ্ছুক হইয়া ফিরিতে চাহিলেন; কিন্তু ঘন ঘনঘটার গর্জনে 
এবং সৌদামিনীর অবিরত স্ফুরণে ভীত হইয়া সে আশ! পরিত্যাগ 
করিলেন। বীরেশ্বর হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ট্রয়স্থ বীরবৃন্দ ! 
আইস! আমরা স্বপাহসে গ্রীকৃ্দলের রচিত প্রাচীর আক্রমণ করি, 
আর মূঢদিগকে দেখাই, যে আমাদিগের ছুশিবার্ধ্য বারবীর্ধয ওরূপ অবরোধে 
রুদ্ধ হইবার নহে, আর আমাদিগের বাযুপদ অশ্বাবলী ওরূপ পরিখা 
অতি সহজে লম্ষ দিযা উল্লজ্ঘন করিতে পারে। চল্‌, আমরা ত্বরায় 
যাই। আমার বড় ইচ্ছা যে এ ম্বর্কলক, যাহার খ্যাতি জগজ্জনবিদ্দিতা, 
তাহা কাড়িয়া লই; ও রণছুশ্মদ গ্োমিদের বিশ্বকশ্মার বিনিম্মিত কবচও 
আত্মসাৎ করি। হেক্টরের এই প্রলম্ত বাক্যে ভগবতী হীরী সরোষে 
যেন সিহাসনোপরি কম্পমান। হইয়া উঠিলেন। মহাগিরি অলিম্পুষও 
সে আকম্মিক চালনায় থর থর করিয়া আধীর হইয়া উঠিল । দেবরাণী 
সক্রোধে নীরেশ পশ্েদনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাকায় 
ভূকম্পকারী জলদলপতি! গ্রীকৃদলের এ অবস্থা দেখিয়া তোমার কি 
দয়ার লেশমাত্র হয় না। জলরাজ বরুণ উত্তর করিলেন, হে কর্কশভাধিণী 
হীরী! তুমি ওকি কহিলে ? আমি কি দেবকুলেন্দের সত ঘম্ব করিতে 
সক্ষম ? 

দেবদেবাতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ্রয়দলস্থ 
অশ্বাবলী ও ফলকধারীদলে সেনানী স্কন্দরূপী অরিন্দম হেক্টর প্রাচীর- 
রূপ অবরোধ ভেদ করিয়া গ্রীকসৈম্তের শিবিরাবলীতে ও তন্নিকটস্থ্‌ 
সাগরযানসমূহে হুহুঙ্কার নিনাদে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্ভত হইলেন। 
এ ছুর্থটনা দেখিয়া গ্রীকৃদলহিতোর্ষণী বিশালনয়নী৷ দেবী হীরী রাজচক্রবস্তী 
আগেমেম্ননের হাদয়ে সহসা সাহসাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। 
সেম্যাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ চূড়ায় দাড়াইয়া গম্ভীর স্বরে 
কহিতে লাগিলেন, হে গ্রীকৃ যোধদল! একি লজ্জার বিষয়! তোমাদের 
বীরতা কি কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান। তোমরা কি হেক্টরকে 
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একল৷ দেখিয়া, রণপরাজ্ঞুখ হইতে চাহ। হে প্রজাপতি দেবকুলেন্দ্র! 
আপনার চিরসেবায় কি আমার এই ফল লাভ হইল! এবূপ লজ্জারূপ 
তিমিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে গৌরবরবি ম্লান হইয়াছে । 
হে পিতঃ! তুমি অন্ত এ সেনাকে এ বিষম বিপদ হইতে মুক্ত কর! 
রাজচক্রবস্তীর এতাদৃশ করুণারসান্থিত স্ত্রতিবাক্যে দেবকুলপতির হৃদয়ে 
করুণারসের সঞ্চার হইল । রাজন্ৃদয় শান্ভকরণ-বাঁসনায় দেবরাজ পক্ষিরাজ 
গরুডকে একটা মৃগশাবক ক্রম দ্বারা আক্রমণ করাইয়া খমুখে উড়াইলেন । 
এই স্থুলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গ্রীকযোধসকল বারপরাক্রমে হুহুস্কার ধ্বনি 
করতঃ আক্রমিত রিপুদলের সহিত যুঝিতে আরম্ত করিলেন । উভয় দলের 
অনেকানেক বীর পুরুষ সমরশায়ী হইল । ভাস্বরকিরীটী বীরেশ্বরের 
বাহুবলে গ্রীকৃসৈন্যম গুলী চতুর্দিকে লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল । বীরকেশরী 
সর্ববভূকের হ্যায় সব্বব্যাগী হইলেন । 

শ্বেতভূজা দেবী হীরা প্রিয়পক্ষের এ দুর্গতিতে নিতান্ত কাতরা হইয়া 
দেবী আথেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে সখি! হে দেবকুলেন্দ্রদৃহিতে ! 
আমরা কি গ্রীক্দলকে এ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থ ই অশক্ত 
হইলাম । এ দেখ, রিপুকুলান্ত দুর্দান্ত হেক্টর এক শরে অগ্ভ গ্রীক্দলের 
সর্বনাশ করিল। দেবী আথেনী উত্তরিলেন, এত বড় আশ্চর্যের বিষয়, 
যস্তপি আমার পিতা দেবপতি ও দ্ররায্মার সহায় না হইতেন, তবে ও 
এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস! তোমার রথে তোমার বারুগতি 
অশ্ব যোজনা কর! আমি ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া রণবেশ 
ধারণ করিয়া আসি। দেখি, রণক্ষেত্রে আমাকে দেখিয়া ভাম্বরকিরাটা 
প্রিয়াম্পুজ্রের হাদয়ে কি আনন্দভাবের আবির্ভাব হয়। ভগবতী হীরী 
.মনোরঙ্গে ত্বরিতগতিতে আপন তুরঙ্গম-অঙ্গ রণপরিচ্ছদে আচ্ছাদিত 
স্করিলেন। | 
দেবী আথেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম বসন পরিত্যাগ করিয়। 
কবচাদি রণস্ৃষণে বিডৃধিত হইয়া আগ্নেয় রথে আরোহণ করিলেন। যে 
ভীষণ শুল দ্বারা দেবী রোষপরবশা হইয়া মহা মহা অক্ষৌহিণীকে রগক্ষেত্রে 
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এক মুহুর্তে ক্ষত বিক্ষত করেন, সেই ভয়গর্ভ শৃল দেবীর হস্তে শোভিতে 
লাগিল, শ্বেতভৃজা দেবী হীরী সারথ্যকাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। 
অমরাবতীর কনক-তোরণ আপনা আপনি সহজে খুলিল। নভোমগুলে 
ভীষণ স্বনে ব্যোমযান ভূতলাভিমুখে ধাইতেছে এমন সময়ে ঈড়া নামক 
শৃ্গধরের তুঙ্গতম শুঙ্গ হইতে মহাদেব দেবীদ্ধয়কে দেখিয়া অতিরোষে 
গরুত্বতী দেবদৃতী ঈরীষাকে কহিলেন, তুমি, হে হৈমবতী দেবদূতি ! 
অতিশীঘ্র এ ছটা ছুষ্টা' কলহপ্রিয়া দেবীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া যাইতে 
কহ। নচে আমি এই দণ্ডে প্রচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ করিয়া 
দিব! এবং বাজীব্রজকে খঞ্জ করিয়া ফেলিব। দেবদূতী দেবাদেশে 
বাত্যাগতিতে চলিলেন। এবং দেবীদ্ধয়কে অমরাবতীতে ফিরাইয়া 
দিলেন। কতক্ষণ পরে দেবকুলেন্দ্র আপন শ্ুচক্র ও সুন্দর স্যন্দনে 
অলিম্পুষের শিরস্থিত নিত্যানন্ন ভবনে পুনরাগমন করিলেন। এবং 
আপনার উগ্রচণ্ডা পত্বী দেবী হীরীকে কহিলেন, যত দিন পর্য্যন্ত 
রাজচক্রবন্তী আগেমেম্নন্‌ বারচক্রবন্তী আকিলীসের রোষাগ্নি নিব্বাণ 
না করে, তত দিন ভান্বরকিরীটা হেকৃটরের নাশক পরাক্রমে গ্রীক্দলের 
এই অনির্ধ্চনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবে। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন 
হইতেছে, এমন সময়ে দিননাথ জলনাথের নীল জলে যেন নিমগ্ন হইয়া 
আপন কাঞ্চন কিরণজাল সংবরণ করিলেন। রজনী সমাগমে গ্রীকৃদল 
আনন্দসাগরে ভাসিলেন। কিন্তু ট্রয়স্থ বারবরেরা অসন্তষ্টচিত্তে রণকাধ্যে 
পরাহ্মুখ হইলেন। ভীমশ্লপাণি হেকুটর উচ্চৈম্বরে কহিলেন, হে 
বীরবৃন্দ! ভাবিয়াছিলাম, যে অগ্ত রণে গ্রীকৃদলের গৌরবরবিকে চির 
রাহুগ্রাসে নিপতিত করিব; কিন্তু তুর্তাগ্যক্রমে বিরামদায়িনী নিশাদেবা, 
দেখ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের এক্ষণে বিরামলাভেই 
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অগ্ভ এই স্থলেই আমাদের অবস্থিতি। কেহ 
কেহ নগর হইতে স্ুখাগ্ভ পিষ্টকাদি দ্রব্য ও সুপেয় স্ুরাদি পানীয় দ্রব্য 
আনয়ন কর, এবং নগরবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীযোগে নগর রক্ষার্থে 
কহ, এবং বাজীরাজীর রথবন্ধন নির্ধ্বন্ধন কর, এবং তাহাদিগের খান্চ দ্রব্য 
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সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রীকৃযোধ আগামী কল্য 
আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিষ্কৃতি পায়। 

বীরবরের এই বাক্যে ট্রয়স্থ যোধনিকর মহানন্দে সিংহনাদ করিল। 
এবং তাহার বাক্যান্সারে কর্ম করিল। অগ্রিকৃণ্ত জ্বালাইয়া রণীগণ 
রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণভুমিতে বসিল, যেমন অন্রশূন্য নভোমগুলে 
নক্ষত্রমগ্ডলী নক্ষব্ররাজের চতুষ্পার্খে দেদীপ্যমান হওতঃ তুশুঙ্গ শৈলসকল 
ও দূরস্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, এবং মেষপালদলের 
আনন্দ উত্পাদন করে, সেইরূপ গ্রীকৃশিবির ও স্কন্দস্‌ নদোতের মধ্যস্থলে 
্রয়দলস্থ অগ্রিকুণ্ডসমূহ শোভিতে লাগিল। এক সহত্্র অগ্নিকৃণ্ত জলিল । 
প্রতি কুণ্ডের চতুষ্পার্শে পঞ্চাশৎ রণবিশারদ রণী বিরাজ করিতে লাগিলেন। 
রণীযুথের সন্গিধানে অশ্বাবলী ধবল যব ভক্ষণ করিতে লাগিল, এইবূপে 
সকলে কনক-সিংহাসনাসীন। উষার অপেক্ষায় সে রণক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


রাজকুলেন্দ্র বৃদ্ধ প্রিয়াম্নন্দন অরিন্দম হেক্টর এইরূপ ম্ববলদলে 
রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃশিবিরে এক মহাতঙ্ক 
উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-ততপর হইল। 
সৈন্যের এরূপ সাহসশূশ্যতায় নেতা মহোদয়েরা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। 
যেমন ছুই বিপরীত কোণ হইতে বেগবান্‌ বায়ু বহিতে আরম্ত করিলে 
মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে স্ষুরিতে থাকে, শ্রীকৃ- 
সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল। 

রাজচক্রবস্তী আগেমেম্নন্‌ অতীব ব্যধিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। এবং রাজবন্দীবৃন্দকে অতি মৃছ্স্বরে নেতৃবৃন্দকে 
সভামগ্ডপে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সভা হইল, রাজচক্রবস্তী 
জলপূর্ণ প্রত্রবণের ম্যায় অনর্গল অর্খরবন্দু নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 


৬৪ মধুব্দন-গ্রন্থাবলী 


করতঃ কহিলেন, হে বান্ধবদল, হে গ্রীকৃকুলনাশক, হে অধিপতিগণ ! 
দেখ, নির্দয় দেবকুলপিতা অদ্য আমাকে কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত 
করিয়াছেন। যাত্রাকালে তিনি আমাকে যে আশা ভরসা দিয়াছিলেন, 
তাহা ফলবতী করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছবক। হায়! আমরা 
কেবল বিফলে বহু প্রাণ হারাইবার জন্য এ কুদেশে কুলগ্নে আসিয়াছিলাম ! 
এক্ষণে চল, আমরা দূর জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর ট্রয় 
পরাভৃত করা আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজচক্রবস্তীর এই বাক্যে গ্রীক্দল 
স্বশোকে যেন অবাক হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে রশছূর্দদ গ্যোমিদ্‌ 
উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবন্তী সৈগ্যাধ্যক্ষ মহোদয়! আমি 
যাহা কহিতে বাঞ্থা করি, সে লাঞ্না-উক্তিতে আপনি বিরক্ত হইবেন 
না। দেবকুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই তোমার অধীন বটি; 
কিন্তু এরূপ পদপ্রতিষ্টিত ব্যক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই। তুমি 
এ কি কহিতেছ ? বীরযোনি হেলাসের পুল গোত্র কি এতাদৃশ বীধা- 
বিহীন, যে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে । যদি তোমার এমত ইচ্ছা 
হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর । তোমার এ পথ তোমার সম্মুখে প্রতিবন্ধক- 
বিহীন। আর কেহই এরূপ করিতে বাসনা করে না। আর কেহই 
ত্রাসে পরবশ হইয়া এরূপ বাসনা করে না। রণবিশারদ গ্যোমিদের এ 
কথায় সকলে প্রশংসা করিলেন । বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, হে গ্োমিদ্‌ 
তুমি যথার্থ কহিয়াছ! এদেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ 
নহে। কিন্তু এ স্থলে এ বিষয়ের আন্দোলন করাও অনুচিত, অতএব হে 
রাজচক্রবর্তী ! তুমি প্রধান প্রধান নেতা মহোদয়গণকে আপন শিবিরে 
আহ্বান কর, এবং তদগ্নে কতিপয় রণকোবিদ বাহৃবলশালী বীরদলকে 
পরিখার সন্নিকটে এ শিবিরের রক্ষা কার্যে প্রেরণ কর। বিজ্ঞবরের এ 
আজ্ঞ! রাজা শিরোধাধ্য করিলেন। রাজশিবিরে প্রথমে লোকনাথ দলের 
পরিতোষার্ধে উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন। 
ভোজন পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেস্তর কহিতে 
লাগিলেন, হে রাজচক্রবত্ী! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি তাহা 


হেকৃটর-বধ ৬৫ 


বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন। আমার বিবেচনায় বীরকেশরী 
আকিলীসের সহিত কলহ করা আপনার অতীব মন্যায় হইয়াছে, কেন না, 
আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে বীরকুলহ্্য্যক্ষের বাহুবলম্বরূপ আবৃতি 
ব্যতীত এমন কোন আবরণ নাই, যে তদ্দারা আপনি এ ভান্বর-কিরীটা 
হেক্টরের নাশক শাস্ত্রাধাত হইতে এ সৈন্যের রক্ষা করিতে পারেন। 
বিজ্ঞবরের এই কথায় রাজচক্রবন্তী কহিলেন, হে ভগবন্! হে তাত! 
আপনি যাহা কহিতেছেন, 'ভাহা যথার্থ। কিন্ত আমি রোষ-পরবশ হইয়া 
যে দুক্ষন্মা করিয়াছি, এই তাহার সমুচিত দণ্ড বটে! এক্ষণে ভগ্র প্রীতি- 
শৃঙ্খল পুনযৃক্তি করিতে আমি সেই অস্পরষ্টা কুমারী ত্রীধীশা সুন্দরীর সহিত 
তাহাকে বিবিধ মহাহ ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যগ্তপি ভগবান 
দেবকুলপিতা আমাদিগকে রণজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে 
তিনটি পরম সুন্দরী নন্দিনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত 
বিনা পণে উহার পরিণয়ক্রিয়া সমাধা করিব। আর যৌতুকরূপে জন- 
সমাকীর্ণ সপ্তখানি গ্রাম দিব। যেব্যক্তি সাধনা করিলে বশবত্বী না হয়, 
সকলে তাহাকে ঘৃণা করে, এমন কি, কৃতাস্ত দেব দেবকুলোন্তব হইয়াও এই 
দোষে নিখিল জগন্মগুলে ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন। বাীরকেশরীকে কহিও, যে 
এই সকল দ্রব্জাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক ! 
আমি এ সৈম্যদলের অধ্যক্ষ এবং বয়সেও তাহার জ্ঞোষ্ট ! 

রাজবাক্যে বিজ্ঞবর নেস্তর মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপতি ! 
এই তোমার উপযুক্ত কর্ম বটে! অতএব এই নেতৃদলের মধ্য হইতে 
কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ স্ুবার্তা বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ 
কর। আমার বিবেচনায়, দেবপ্রিয় ফেনিক্স, মহেষাস আয়াস্‌ ও অভিজ্ঞ 
অদিস্ুসের সহিত হছ্যস্‌ ও উরুবাতীস্‌ দৃতঘ্য়কে এ কাধ্য সাধনার্থে প্রেরণ 
করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাত্রাশ্ত্রে শান্তিজল ইহাদের উপরি সেচন কর, 
আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মঙ্গলদাতা জবসের সকাশে প্রার্থনা কর। 

পরে পঞ্চ জন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগরতটপথ দিয়া বীরকেশরী 
আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিলেন, এবং বন্ুধাপরিবেষ্টিত জলদলপতিকে 


৬৬ মধুসদন-গ্রন্থাবলী 


মঙ্গলার্থে স্বতি করিতে লাগিলেন। কীরকেশরীর শিবির সন্নিধানে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এক স্ুনিম্মিত মধুরধ্বনি বীণা সহকারে 
বীরকুলের কীত্তি সংকীর্তন করিয়া আপন চিন্তবিনোদন করিতেছেন । সখা 
পাত্ররু,স্‌ নীরবে সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। সর্বাগ্রে দেবোপম অদিস্থ্যুস্‌ 
শিবিরদ্ধারে উপনীত হইলেন । বাঁরকেশরী পঞ্চ জনের সহসা সন্দর্শনে 
চমত্কৃত হইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হস্ত দ্বারা 
স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্রবর! আমিতে আজ্ঞা হউক! এই 
কহিয়া বীরকেশরী অতিথিবর্গকে স্ুন্দরাসনে বসাইলেন। এবং পাত্রক্র,সকে 
কহিলেন, হে সখে! তুমি উত্তম পাত্র দ্বারা উত্তম সুরা শীত্র আনয়ন কর। 
কেন না, অদ্ আমার এ বাসস্থলে আমার পরমপ্রিয় মহোদয়গণ শুভাগমন 
করিয়াছেন। বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া স্ুচারুরূপে সমাধা 
হইলে অদিস্থ্যন কহিতে লাগিলেন, হে দেবপুষ্ট ধন্বী, আমরা যে কি 
হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর। 
আমার্দিগের জীবন মরণ অধুনা তোমারি হস্তে। কেন না, এ দলের 
সম্কটকারী হেক্টর স্ববলে আমাদিগের শিবির-সন্নিকটে অবস্থিতি 
করিতেছে, এবং তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমাদিগের পোত সকল 
ভম্মসাত্ড করিয়া আমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি 
মনোনিকৃম্তনকারী রোষ অন্ত করিয়া পুনরায় স্বকুম্তে আমাদিগকে রক্ষা 
কর। 

রাজচক্রবন্তী আগেমেম্নন্‌ তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। 
এবং তোমাকে কশোদরী ব্রীধীশার সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তত। 
এবং তাহার তিন লাবণ্যবতী ছৃহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা 
তাহার সহিত তোমার পরিণয় দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু যগ্যপি, হে 
রিপুন্ুদন, এ সকল বন্ গ্রহণে তোমার রুচি না হয়, তথাচ রিপুপীড়িত 
গ্রীক্যোধদলের প্রতি তুমি দয়া কর। এবং তাহাদিগের প্রাণদানে 
তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কর। আর এই সুযোগে নিষ্ঠুর রিপু 
হেকৃটরকেও ঘোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর। 


হেকৃটর-বধ ৬৭ 
বীরকেশরী আকিলীস্‌ উত্তর করিলেন, হে অদিন্যুস্ণ আমি 
তোমাদিগের নিকট আমার মনের কথা মুক্তকণে ব্যক্ত করিব। সে কপট 
ব্যক্তি নরকদ্ধার তুল্য আমার নিকট ঘৃণিত; যে তাহার মনঃভেদবাক্য 
রসনাকে কহিতে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি নরাধম। রাজচক্রবর্তী 
আগেমেম্ননের সহিত আমার ভগ্ন প্রণয়শৃঙ্খল আর কোন মতেই সুশৃঙ্খল 
হইতে পারে না। 
দেখ! যেমন বিহঙ্গী পক্ষবিহীন ও আত্মরক্ষাক্ষম শিশু শাবকগুলির 
পালনার্থে বুবিধ আয়াম সহ্য করিয়া বহুবিধ খাগ্যদ্রব্য আনয়ন করে, 
আপন জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয় তাশাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ 
আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি? কত শত কৃতান্তসদৃশ 
রিপুকুলান্ক রিপুর সহিত ঘোরতর সমর করিয়াছি ; কিন্ত ইহাতে আমার 
কি ফল লাভ হইয়াছে । তোমরা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কল্য 
আমি সাগরপথে ব্বজম্মভুমিতে ফিরিয়া যাইব । 
বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়া তাহাকে বিবিধ প্রবোধ- 
বাক্যে সাধিলেন। কিন্তু তাহাদিগের যত্ব অকন্মগ্য ও বিফল হইল। 
বীরকেশরী আকিলীসের হৃদয়কুণ্ডে প্রচণ্ড রোষাগ্নি পূর্ব জ্বলিত রহিল। 
দূত মহোদয়ের বিষণ্ন বদনে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রাজচক্রবন্তী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাভাজন অদিশ্থ্যস্! হে গ্রীকৃকুলের 
গৌরব! কি সংবাদ। তোমরা কি কৃতকাধ্য হইয়াছ। অদিস্থ্যস্‌ 
উত্তর করিলেন, মহারাজ ! বীরকেশরী আকিলীম্‌ এ সেনার হিতার্থে 
রণ করিতে নিতান্ত অনভিলাষুক। কল্য প্রত্যুষে তিনি সাগরপথে স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাঁজচক্রবস্তীকে নিতান্ত কাতর ও উদ্মনা 
দেখিয়া রণছুণ্মদ ছেোমিদ্‌ কহিলেন, মহারাজ, এ দুরন্ত প্রগল্ভী মৃটের 
নিকট আপনার দূত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছে। কেন না, 
আপনার বিনীতভাবে তাহার আত্মশ্লাঘা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার 
যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করুক। হয়ত, কালে দেবতা তাহাকে রণোতস্ুক 
করিবেন। এক্ষণে আমাদের সকলের বিশ্রাম লাভ করা আবশ্ক। 


৬৮ মধুস্দন-গ্রন্থাবলী 


প্রত্যুষে হৈমবতী উষা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি পদাতিক ও বাজীরাজী 
ও রথগ্রামে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরক্ষেত্রে বীরবীর্য্যে কাধ্য সমাধা কর। 
দেখ, ভাগ্যদেবী কি করেন। রণবিশারদ গ্যোমিদের এতাদৃশী মন্ত্ণা 
নেতৃগোত্রে প্রশংসনীয় হইল । পরে সকলে গাত্রোথান করতঃ যে যাহার 
শিবিরে বিরাম লাভার্থে গমন করিলেন । 

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব শিবিরে ন্বচ্ছন্দে নিদ্রাদেবীর উৎসঙ্গ প্রদেশে 
বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরামদায়িনী রাজচক্রবত্তী 
আগেমেন্ননের শিবিরে যেন অভিমানে প্রবেশ করিলেন না, সুতরাং 
লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন । যেমন, মুকেশা দেবী 
হীরীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যকালে আসার, কি শিলা, কি তুষার- 
বর্ষণেচ্ছক হন, বাত্যারস্তে আকাশমগল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ 
হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষদ নরকুলের গ্রাসাভি প্রায়ে 
আপন বিকট মুখ ব্যাদান করিবার অগ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ সে 
দেশে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ-শয়নাগার মহারাজের হাহাকারপূর্ববক 
আর্তনাদে ও দীর্ঘনিশ্বাসে পুরিয়া উঠিল । যত বার তিনি রণক্ষেত্রবস্তা 
বিপক্ষ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অগ্রিকুণ্তমগ্ডলীর একত্র সংগৃহীত 
অংশুরাশি দর্শনে তাহার দর্শনেন্দ্রিয় অন্ধ হইয়া উঠিল। অনিলানীত মুরলী 
ও বেণু প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ সঙ্গীতযন্ত্রের সুমধুর বিশুদ্ধ তানলয়ে মিশ্রিত 
কোলাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। যত বার তিনি 
স্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টি পরিচালনা করিলেন, তাহাদিগের নিরানন্দ অবস্থায় 
তিনি আক্ষেপ ও রোষে কেশ ছিড়িতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে যে 
শহ্যাক্ষেত্র হুর্ভাবনারূপ কৃষীবল তীক্ষ কণ্টকময় করিয়াছিল, সে শয্যা 
পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ গাক্রোথান করিলেন। 

প্রথমে বক্ষদেশ ন্ুবর্ণকবচে আবৃত করিলেন। পরে পদযুগে সুন্দর 
পাছকাদ্ধয় বাধিলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণ সিংহচর্শ 
ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্বীয় সুদীর্ঘ শুল লইলেন। স্কন্দপ্রিয় বীরকেশরী 
মানিল্যুসও স্বশিবিরে সৈম্তের ছূর্দশাজনিত ব্যাকুলতায় নিদ্রা পরিহরণ 


হেকৃটর-বধ ৬৯ 


করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ বিন্যাস করিয়া স্বীয় রাজ- 
ভ্রাতার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে রথীঘ্বফের 
সমাগমন হইল । কনিষ্ঠ কহিলেন, হে বন্দনীয়! আপনি কি নিমিত্ত এ 
সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে 
রিপুদলে কোন গুপ্তচরকে গুপ্তভাবে প্রেরণ করেন! এ ঘোর তিমিরময় 
রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে কাহার সাধ্য হইবে । 
রাজচক্রবর্তী উত্তর করিলেন, হে ভ্রাত;! আমি স্ুমন্ত্রণার্থে বিজ্ঞবর 
তাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা করিতেছি । আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে 
যে দেবকুলপতি প্রিয়াম্নন্দন অরিন্দম হেকৃটরের নিতান্ত পক্ষ 
হইয়াছেন। নতুবা কোন একেশ্বর নরযোনি বলী এরূপ অদ্ভুত কর্ম 
করিতে পারে। মনে করিয়া দেখ, গত দিবসে এ দুর্দান্ত অশান্ত বাক্তি 
কি না করিয়াছিল। গ্রীকৃূসেনার ম্মৃতিপথ হইতে ইহার অদ্বিতীয় 
পরাক্রমের উত্তাপ কি শীঘ্র দুরীকৃত হইবে । হে দেবপুষ্ট ভ্রাতঃ! 
রিপুকুলব্রাস আয়াস্‌ ও অন্যান্য সুহৃজ্জনকে গিয়া ডাকিয়া আন। আমি 
বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের সন্নিকটে যাই। মহারাজ এইরূপে প্রিয় জাতার 
নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর নেস্তরের শিবিরে প্রবেশপুরর্বক দেখিলেন, 
প্রাচীন রণসিংহ কোমল শধ্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। একখানি ফলক 
দুইটা শুল এবং ভাম্বর শিরক্ষ, এই সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ নিকটে 
শোভিতেছে। মহারাজের পদধ্বনিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি 
কহিলেন, তুমি, এ ঘোর অন্ধকার রাত্রিকালে নিদ্রা পবিহার করিয়া, 
আমার এ শয়নমন্দিরে সহসা উপস্থিত হইলে কেন। কারণ কহ! 
নতুবা নীরবে আমার নিকটবন্তী হইলে তোমার আর নিস্তার থাকিবে না, 
তুমি কি চঢাহ। দেখ, যদি স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি। 
মহারাজ উত্তর করিলেন, হে তাত! হে গ্রীকৃবংশের অবতংস! আমি 
সেই হতভাগা আগেমেম্নন্‌! যাহাকে দেবরাজ দুস্তর বিপদার্ণবে মগ্ন 
করিয়াছেন। এ ছরবস্থা হইতে যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, 
এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাভিলাষে এরূপ স্থানে আমিয়াছি। আমি 


১৪ 


টি মধুসূদন- 


ঁবনায় একেবারে যেন জীবন্ত ও হতজ্ঞান। হে তাত! দেখ, 
রণছুব্বার হেক্টর স্ববলে আমাদের শিবিরদ্ধারে থান! দিয়া রহিয়াছে । 
কে জানে, তাহার কৌশলে অগ্ঠ নিশাকালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে। 
বিজ্ঞবর সন্গেহে বচনে কহিলেন, বৎস! আগেমেম্নন্‌! আমার 
বিবেচনায় ত্রিদশাধিপতি হেক্টরকে এত দূর আমাদের অপকার করিতে 
দিবেন না। কিন্তু চল, আমরা উভয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত এ 
বিষয়ের পরামর্শ করিগে। আমরা যে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত, তাহার 
কোনই সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বৃদ্ধবর আস্তে ব্যস্তে রণশস্ত্র ধারণ 
করিয়া রাজচক্রবত্তীর সহিত দেবোপম জ্ঞানী অদিল্ুযুসের শিবিরে গমন 
করিলেন। অদিস্্যুম্‌ অতিশীঘ্্ বীরদয়ের আহ্বানে শিবিরের বহির্গত 
হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে রণদুর্মদ ছ্যোমিদের শিবির-সন্পিকটে 
দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিদ্রা যাইতেছেন। তাহার চতুষ্পার্থে 
শৃলীদলের চ্যুত শৃলাগ্র বিদ্যুতের ন্যায় চক্মক্‌ করিতেছে! প্রাচীন 
রণসিংহ পদস্পর্শনে সুপ্ত রথীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, হে ছ্যোমিদ ! 
এ কাল নিশাকালে কি তোমার সদৃশ বীর পুরুষের এরূপ শয়ন উচিত । 
রণবিশারদ গ্যোমিদ্‌ চকিত হইয়া গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ! 
তোমার সদৃশ ক্রান্থিশুন্ত জন কি আর আছে! এ সৈন্যে কি কোন 
যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই 
কহিয়া চারি জন প্রহরীদিগের দিকে চলিলেন। যেমন বন্য পশুময় 
বনের নিকটে মাংসাহারী পশুগণের দূরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক 
হইয়! মেষপালদলের। ম্ব স্ব মেষপালের রক্ষার্থে বিরামদায়িনী নিজ্ঞায় 
জলাঞ্ুলি দিয়! অস্ত্র হস্তে জাগিয়া থাকে, বারবরেরা দেখিলেন, যে প্রহরী- 
দল অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে । বৃদ্ধবর সন্তোযোক্তি ও সাহসোত্তেজক 
বচনে কহিলেন, হে বতসদল ! প্রহরী-কাধ্য সমাধা করিতে হইলে বীর 
বাধ্যশালী জনগণের এইরূপই উচিত। অতএব তোমরাই ধন্য! এই কহিয়া 
বীরবরেরা পরিখা পার হইয়া এক শবশূণ্য স্থলে বসিয়া নিভৃতে নানা উপায় 
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । 


হেক্টর-বধ ৭১ 


বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, আমাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যক্তি কে 
আছে, যে সে গ্রপ্তচর-কার্য্যে কৃতকাধ্য হইতে পারে। রণবিশারদ 
গ্যোমিদ্‌ কহিলেন, আমার সাহসপূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্মে আমাকে 
উৎসাহ প্রদান করে, তবে যদি আমি কোন একজন সঙ্গী পাই, তাহা 
হইলে, মনোরঙ্গের আরও বৃদ্ধি হয়: বারবরের এই কথা শুনিয়া 
অনেকেই তাহার সঙ্গে যাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বিবিধ 
কৌশলী অদিশ্যুস্কে সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীরঘ্ধয় 
ছদ্মবেশ ধরিলেন। এবং অতি তাক্ষ অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদন-বন্ত্রে গোপনে 
সঙ্গে লইলেন। উভয়ে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী আথেনী 
বায়ুপথে একটা বক পক্গী উড়াইলেন। স্তবতরাং ঘোর তিমিরযোগে 
বীরযুগল সেই শুভ শকুন দেখিতে পাইলেন না। তথাচ পক্ষপরিচালনার 
শবে দেবীদত্ত সুলক্ষণ তাহাদিগের বোধগম্য হইল । মহাদেবীর বিবিধ 
স্বতি করণাস্তে সিংহছয় সে ঘোর অন্ধকারময় রজনীযোগে শবরাশি, 
ভগ্ন অন্ত্রভুপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিতত্রোতের মধ্য দিয়া নির্ভয় হৃদয়ে 
রিপুদলাভিমুখে নীরবে চলিলেন। 

কতক্ষণ পরে দেবাকৃতি অদিশ্ুস্‌ কিঞিৎ অগ্রসর হইয়া সহচরকে 
অতি মৃদ্ত্বরে কহিলেন, সখে গ্োমিদ! বোধ হয়, যেন কোন একজন 
অরিপক্ষের শিবিরদেশ হইতে এ দিকে আসিতেছে । আমি এক 
আগন্তক জনের পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু এ কি স্কোন গুপ্তচর, 
না তস্কর মৃতদেহ হইতে বস্ত্রাদি চুরি করণাভিলাষে আসিতেছে, এ নিয় 
করা তুষ্ধর। আইস! আমরা উহাকে আমাদিগের শিবিরা ভিমুখে 
যাইতে দ্ি। পরে পশ্চান্ভাগ হইতে উহার পলায়নের পথ রুদ্ধ অতি সহজ 
হইবে। এই কহিয়া বীরঘয় মুতদেহপুগ্রমধ্যে ভূতলশায়ী হইলেন। 
অভাগা আগস্তক জন অকুতোভয়ে ও দ্রুতগমনে গ্রীক শিবিরা ভিমুখে 
চলিতে লাগিল। অকনম্মাৎ বীরঘয় গাত্রোথান করিয়া তাহার পশ্চাতে 
ধাবমান হইলেন। যেমন তীক্ষদণ্ড শুনকঘয় বনপথে আর্নিনাদী কুরঙ্গ 
কি শশকের পশ্চাতে ধাবমান হয়, বীরছয় সেইরূপ পলায়নোন্ুখ চরের 


৭২ মধুন্দন-গ্রস্থাবলী 


অভিমুখে উদ্ধশ্বাসে প্রাণপণে দৌড়িলেন। মহাতঙ্কে অভাগা সহস! 
গতিহীন হইল। এবং অকাতরে কহিল, “হে বীরঘ্ধয়! তোমরা 
আমার প্রাণদণ্ড করিও না। আমাকে রণবন্দী করিয়া রাখ, আমার নাম 
দোলন। আমার পিতা আমাকে মুক্ত করিতে অনেক অর্থ দিবেন, তাহার 
কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, আমি তাহার একমাত্র পুত্র ।” প্রিয়ন্বাদ 
অদিস্যুস্‌ প্রিয়বচনে কহিলেন, “হে দোলন, তোমার ভয় নাই। 
তোমাকে বধ করিলে আমাদের কি ফল লাভ হইবে। কিন্তু তুমি 
আমাদের সহিত চাতুরি করিও না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে। হেক্টর 
কোথায়? এবং শিবিরের কোন পার্খে সৈন্যদল নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায় 
নিদ্রার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে?” দোলন রোদন করিতে করিতে কহিল, 
“হায়! হেক্টরই আমার ,এই বিপদের হেতু! সে আমাকে নানা 
লোভ দেখাইয়া এই পথের পথিক করিয়াছে । তাহার সহিত নেতৃবৃন্দ 
দেবযোনি ঈল্যুসের সমাধিমন্দির-সন্নিধানে পরামর্শ করিতেছে । কোন 
বিচক্ষণ বীর শিবির রক্ষা কর্মে নিযুক্ত নাই । তথাচ স্থানে স্থানে যোধচয় 
অস্ত্র ধারণ করতঃ অতি সতর্কে আছে, কিন্তু যদি তোমরা শিবিরে প্রবেশ 
করিতে চাহ, তবে যে দিকে ট্রাকীয়া দেশের নরপতি হ্ীন্থ্যস্‌ শয়ন 
করিতেছেন, সেই দিকে যাও । কেন না, নরেন্দ্র কেবল অগ্ঠ সায়ংকালে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গীবর্গ পথশ্রান্ত হইয়া নিতান্ত 
অসাবধানে নিদ্রাদেবীর সেবা করিতেছে । রাজেশ্বর হীম্্যুসের অশ্বাবলী 
ত্রিভৃবনে অতুল্য, তাহার রথ স্ুবর্ণরজতে নিশ্মিত, এবং তাহার হম বর্ম 
এতাদৃশ অন্থুপম যে ত্বাহা কেবল দেববীর পুরুষেরই উপযুক্ত । হে রিপু- 
বিমুখকারী বীরঘয়! দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কহি 
নাই, অতএব তোমরা আমাকে, হয়ত, রণবন্দী করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, 
নচেত এ স্থলে গাট বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও ।” প্রাণভয়ে বিকলাত্মা 
দোলন এইরূপে রিপুছয়ের নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছেন, এমত সময়ে 
নির্দয়ছদয় গ্োমিদ্‌ সহসা তাহার গলদেশে প্রচণ্ড খড়গাঘাত করিলেন । 


মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। 


হেকৃটর-বধ ৭৩ 


ততপরে বীরদ্ধয় অতি সাবধানে ট্রাকীয়৷ দেশস্থ সৈম্তাভিমুখে চলিলেন, 
এবং সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীর পুরুষ শমনাগারে 
চলিলেন। রাজেশ্বর হ্ীন্ত্যস্ও অকালে কালগ্রাসে পড়িলেন, রাজার 
অনুপমা অশ্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়া বীরদ্বধয় শিবিরাভিমুখে অতি 
দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। ট্রয়-সৈন্যে সহসা মহাকোলাহল ধ্বনি হইয়া 
উঠিল । 

এ দিকে বারঘয় হ্থীস্যুস্‌ রাজেশের অসদৃশ অশ্বাবলী অপহরণ করিয়া 
আশুগতিতে স্বদলে রণাভিমুখে চলিলেন। যে স্থলে রাজচক্রবন্তা 
আগেমেম্নন্‌ ও বৃদ্ধ নেস্তরাদি পরিখার সন্নিকটে নিভৃতে বমিয়াছিলেন, 
সে স্থলে আগন্তক বীরদ্বয়ের পদধ্বনি শ্রুত হইলে রান্রচক্রবস্তী ত্রস্ত ও 
সোতুক ভাবে নেস্তরাদি সঙ্গী জনকে কহিলেন, “বোধ হয়, কতিপয় 
অশ্বারোহী জন পদাতিকদলে অতিদ্রত গতিতে এ দিকে আসিতেছে। 
অতএব সকলে সাবধান,” এক জন কহিলেন, “এ বৈরী নহে, এ দেখ বিবিধ 
কৌশলশালী অদিন্থ্যস্‌ ও রিপুগর্ববধর্ধকারী গ্োমিদ কয়েকটা রণতুরঙ্গ সঙ্গে 
করিয়া আমিতেছে।” রাজা মিত্রদ্য়কে অমিত্রচ্ছলে দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদে 
কহিলেন, “হে গ্রীককুলগৌরব-রবি অদিস্থ্যস্, তোমাকে কোন দেব এ ছুর্লভ 
প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশ্বাবলী অংশুমালীর একচক্র রথ 
হইতে কৌশলচক্ত্রে অপহরণ করিয়াছ, এরূপ অপরূপ অশ্বাবলী কি আর এ 
বিশ্বখণ্ডে আছে ?” 

মহেঘাস অদিস্থ্যস্‌ রাজপ্রবীর হ্থীস্থ্যসের নিধন ও বাজীরাজীর অপহরণ 
বন্তাস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলে নকলে আনন্দচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন, 
ক্লান্ত বীরযুগল চলোম্মি সাগরে রক্তার্্র দেহ অবগাহন করতঃ সুরভি তৈলে 
নুবাসিত করিলেন। পরে স্ুখাস্ঠ দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে মহাদেবা 
আথেনীর তর্পণার্থে ভূতলে কিঞ্চিৎ সুরা সিঞ্চন করতঃ অবশিষ্ট ভাগ হট" 
হাদয়ে পান করিতে লাগিলেন। 


৭৪ মধুশ্দন-গ্রন্থাবলী 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


হেমাঙ্গিনী দেবী উধা বরাঙ্গপতি অরুণের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া 
মরামরকুলে আলোক বিতরণার্থে গাত্রোথান করিলেন । দেবকুলেন্দ্ 
বিবাদদেবীনায়ী কলহকারিণী নিষ্কুপা দেবীকে রণোত্সাহ প্রদানার্ধে 
গ্রীকৃশিবিরে প্রেরণ করিলেন। দেবী বিবিধ কৌশলকুশল মহেঘাঁস 
অদিস্থ্যুসের শিবিরদ্ধারে দাড়াইয়া৷ ভেরবে হুকুষ্কার ধ্বনি করিলেন; এবং 
স্বমায়ায় গ্রীকযোধবৃন্দকে রণানন্দপ্রিয় করিলেন। আর কেহই সাগরপথে 
জন্মতূমিতে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হইলেন না। রাজচক্রবস্ত্ী উচ্চৈ-স্বরে 
বীরনিকরকে সমরসভ্ভা ধারণ করিতে অনুমতি দিলেন । এবং আপনি 
বিবিধ বিচিত্র রণপরিচ্ছদে স্বীয় মহাকায় সমাচ্ছাদন করিলেন । হেমবর্শ্ের 
বিভা নভোমগুল পর্যন্ত ভাতিতে লাগিল। গ্রীকৃকুলহিতৈষিণী দেবকুলরাণী 
হীরী ও বিজ্ঞকুলারাধ্যা দেবী আথেনী রাজসেনানীর উৎসাহার্থে আকাশে 
কুলিশনাদ করিলেন । বীররাজী রাজচক্রবন্তীর সহিত পদরজে শিবির হইতে 
রণক্ষেত্রাভিমুখে বহির্গত হইলেন। সারথিবৃন্দ বাজীরাজীর সহিত হ্যন্ৰনবৃন্দ 
পশ্চাতে পশ্চাতে আনিতে লাগিল। চতুন্দিক বিভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ 
হইল। 

ও দিকে এক প্রত্যন্তপর্বতের শিরোদেশে ট্রয়নগরীয় সেন। রণকাধ্যার্থে 
সুসজ্জ হইল । এনৈশাদি বীরবরেরা অমরাকৃতিতে বীরকেশরী হেকৃটরের 
চতুষ্পার্খে দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনাচ্ছন্ন আকাশে 
উদয় হইয়া ক্ষণমাত্র স্বীয় অশুভ বিভায় অমঙ্গল ঘটনার বিভীষিকায় দর্শক 
জনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতঃ পুনরায় মেঘাবৃত হয়, বীরকেশরী 
ট্রয়নগরীয় সৈম্তমধ্যে গ্রীকৃসৈন্তের পর্শনপথে সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে 
লাগিলেন ; এবং তাহার বন্দ হইতে যেন এক প্রকার কালাগ্নির তেজ বাহির 
হইতে লাগিল । 

যেমন কোন ধনী জনের শস্ক্ষেত্রে কষীবলের অন্ত্রাথাতে শম্তাশীষ 
চতুর্দিকে পতিত থাকে, সেইরূপ ছুই পক্ষ হইতে বীরবৃন্দ ভূতলশায়ী হইতে 


তেক্টর-বধ ৭৫ 


লাগিল। নিষ্কুপা কলহকারিণী বিবাদদেবী হৃদয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অন্যান্য দেব দেবীরা স্বীয় স্বীয় সুন্দর মন্দির 
হইতে রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

যে সময়ে আটবিক জন অটবা প্রদেশে নানা বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে 
কুধার্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ নিত্য ক্রিয়ায় পরাহ্মুখ হয়, ও আহারাদি 
ক্রিয়াতে ক্ষুতৎপিপাসা নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থিত হইল। দ্িনকর 
আকাশমগুলের মধ্স্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজচক্রবত্তী 
সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় তর্য্যক্ষ-পরাক্রমে রিপুব্যুহে প্রবেশ করিলেন। 
অনেকানেক রণী জন অকালে শমনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন 
রক্তদস্ত শোণিতাক্ত ক্রমশালী পরাক্রমী মুগরাজকে, শাবকবৃন্দ নাশ করিতে 
দেখিলেও কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধা দেয় না, বরঞ্চ কম্পিত হৃদয়ে উদ্ধ- 
শ্বাসে গহন কাননপথ দিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ ট্রয-দলস্থ কোন নেতার 
এতাদৃশ সাহস হইল না যে, তিনি রাজচক্রবন্তীর সম্মুখবন্তী হইয়া তাহাকে 
নিবারণ করেন। যেমন ঘোর দাবানল প্রবল বায়ুবলে ছুব্বার হইলে 
চতুর্দিকে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাত্রাসে ভম্মসাৎ হইয়া যায়, 
সেইরূপ রাজচক্রবস্তীর অস্ত্রাধাতে রিপুদল পড়িতে লাগিল। পদাতিক 
প্রাতিকে ঘোর রণ হইল । সাদীদলের সিংহনিনাদ অশ্বাবলীর হেষা 
রবে মিশ্রিত হইয়া কোলাহলে রপক্ষেত্র পূর্ণ করিল। উভয় দলে অগণ্য 
র্ণীগণ আর্তনাদে প্রাণত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিক্ষেপী দেবেন্দ্র 
অরিন্দম হেক্টরকে এ স্থল হইতে দুরে রাখিলেন। স্থতরাং তাহার 
বিহনে উ্রয়নগরস্থ সেনা রণরঙ্গে ভঙ্গোত্সাহ হইল, এবং রাজচক্রবত্তীর 
অনিবার্ধ্য বীরবীর্ধ্য সহা করিতে অক্ষম হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইতে 
লাগিল। যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ নিনাদে কোন মেষ কিন্বা বৃষপাল 
আক্রমণ করিলে পশুকুল উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, এবং পশ্চাতে পড়িলে 
যেসে ছূর্দান্ত রিপুর গ্রাসে পড়িবে এই আশঙ্কায় সকলেই পুরঃসর 
হইবার প্রয়াসে যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং সকলেরই এই দৃঢ় 
অধ্যবসায়ে যুখমধ্যে এক মহা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং এ 


৭৬ মধুনদন-গ্রস্থাবলী 


উহার পদচাপনে ও শ্রঙ্গাঘাতে গতিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ট্রয়স্থ 
সৈম্তদল রণক্ষেত্র হইতে পলায়নতত্পর হইল । যাহারা যাহারা ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে সর্পশ্চাতে পড়িল, কেশরীর ন্যায় রাজচক্রবস্তী প্রচগ্ডাঘাতে 
তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেকানেক রথী-শৃন্য রথ 
ঘোর ঘর্ঘরে নগরাভিমুখে ধাইল। কিন্তু সে সকল রথের অলঙ্কারম্বরূপ 
বীরবরেরা ধরাতলে পড়িয়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্সেহানন্দ এ সকলে জীবন।- 
নন্দের সহিত জলাঞ্জলি দিলেন। এইরূপে রাজচক্রবত্তী প্রায় নগরতোরণ 
পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবকুলপিতা অমরাবতী হইতে 
উতসফেনি ঈডাশিরঃ প্রদেশে উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী দেবদূতী 
ঈরীষাকে কহিলেন, “হে হেমাঙ্গিনি! তুমি দ্রুতগতিতে বীরকেশরা 
হেক্টরকে গিয়া কহ, যে যতক্ষণ গ্রীকৃসৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবত্তী আগেমেম্নন্‌ 
শুল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ না দেন, ততক্ষণ প্রিয়ামপুত্র 
যেন স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত না হন, বরঞ্। অন্যান্য বীরপুঞ্জকে রণক্রিয়া সাধনার্ধে 
উৎসাহ প্রদান করেন।” যেমন বায়ু-তরঙ্গ বায়ুপথে চলে, দেবদূতী সেই 
গতিতে যেন শুশ্যদেশ ভেদ করিয়া বীরকেশরীর কর্ণকুহরে দেবাদেশ 
প্রকাশ করিল। বাঁরকেশরী রথ হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া ভয়বিহবল 
যোধদলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বারসিংহের সিংহনিনাদে 59 
তাহার বীরাকৃতি সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে ভীরুতাও যেন একেবারে আত্মন্বভাব 
বিস্মৃত হইয়া বারকার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিল। রাজচক্রবন্তীও অসামান্তা 
পরাক্রমে রিপুদবলকে দলিতে লাগিলেন । 

ঈপীছুয় নামক অন্তেনরের এক পুত্র বীরদর্পে রাজচক্রবর্তীর সম্মুখবস্তী 
হইল। কিন্তু রাজচক্রবর্তীর ভীষণ শৃলাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া আপন 
নবপরিণীতা বনিতার অপরূপ রূপলাবণ্যাদি দর্শন আশায় চিরকালের 
নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ ছুরবস্থা অবলোকনে 
কয়ন নামে বীর পুরুষ মহা রুষ্টভাবে তীক্ষতম কুন্ত দ্বারা লোকান্ত রাজ! 
আগেমেম্ননের বাহু ভেদ করিলেন। তত্রাচ রাজচক্রবস্তী রণরঙ্গে বিরত 
না হইয়া ভীমপ্রহারী কয়নকে ভীম প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । 


হেকৃটর-বধ ৭৭ 


কিন্ত মুহুর্ত মধ্যে যেমন গর্ভবতী রমণী সহসা প্রসব-বেদনায় কাতরা হয়, 
এবং সে অসহ্য গীড়ায় তাহার কোমলাঙ্গ শিথিল ও অবশ হয়, 
রাজসার্বভৌমও সেইরূপ বিকল হওতঃ দ্রুতে রথারোহণ করিয়া সার থিকে 
শিবিরাভিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কশাঘাতে অশ্বাবলী এব্প 
দ্রুত ধাবনে ঘন্মজনিত ফেনায় আবৃত হইল। এইরূপে ঘোরতর রণ 
করিয়া অধিকারা মহোদয় যুদ্ধকশ্মে ভঙ্গ দিলেন। তব্দর্শনে প্রিয়াম্পুত্র 
কুলচুড়ামণি হেকৃটরের স্মরণপথে দেবাদেশ আবুঢ় হইল । যেমন কোন 
ব্যাধ শুভ্রদস্ত শুনকবৃন্দকে কোন বরাহ কিম্বা সিংহকে আক্রমণ করিতে 
সাহস প্রদান করে, সেইরূপ রিপুম্থদন স্কন্দোপম অরিন্দম হেক্টর ম্ববলকে 
অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। এবং যেমন প্রচণ্ড বাত্যা আকাশমগ্ডল 
হইতে কোন কোন সময়ে নালোম্মিময় সাগর আক্রমণ করে, আপনিও 
সেইরূপে রিপুদলে প্রবেশ করিলেন। ঘোরতর রণ হইল । অনেকানেক 
বীরবর ভূতলে শয়ন করিলেন। কি নেতা কি নীত ব্যক্তি কেহই তাহার 
শরসংঘাতে অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বারুবলে জলদল 
আন্দোলিত হইলে তরঙ্গসমূহ হইতে আকাশপথে অগণা ফেনকণা উড়িয়া 
পড়িতে থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড বীরবরের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে মস্তকমগ্ুল 
চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। এরূপ ভয়াবহ ঘটনা দর্শনে কৌশলশালী 
অদিস্ত্যস্‌ রণহুশ্মদ গ্োমিদকে আহ্বান কহিয়া কহিলেন, “সখে, আমরা 
কি সহসা বীরবীধ্যরহিত হইলাম?” এই কহিয়া উভয়ে ট্রয়স্থ সৈগ্তদল 
আক্রমণ করিলেন। যেমন ভীষণদন্ত বরাহছ্বয় আক্রমী শ্বচক্রকে 
আক্রমিয়া লণ্ড ভণ্ড করে, বীরছ্বয় রিপুচয়কে সেইরূপ করিলেন । রিপুমর্দিন 
হেকৃটর রিপুদ্বয়কে দূর হইতে দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে হৃুহস্কারে 
ধাবমান হইলেন, সে কাল ভুহুসঙ্কার শ্রবণে রণবিশারদ গ্োোমিদ্‌ শশঙ্কচিত্তে 
স্থচতূর অদিস্ত্যুস্কে কহিলেন, “সখে, এ দেখ, ভয়ঙ্কর হেকৃটর যেন 
নিধনতরঙ্গরূপে এ দিকে বহিতেছে, আইস, দেখি, আমাদের ভাগো কি 
আছে?” এই কহিয়া রণহুর্মদ গ্যোমিদ আপন শৃল আগন্তক বীরহ্্যক্ষকে 
লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রিপুঘাতী অস্ত্র দেবদত্ত কিরীটে লাগিল। 
১৯ | 


৭৮ মধুসূদন-গরস্থাবলী 


এক পার্খশ হইতে বীর সুন্দর স্বন্দর এক নিশিত শর শরাসনে যোজনা 
করিয়া রণ-ছূর্মাদ গ্োমিদের পদবিদ্ধন করিয়া আনন্দরবে কহিলেন, “হে 
পরন্তুপ গ্যোমিদ্‌! আমার শর চাপ হইতে বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্তু 
আক্ষেপের বিষয় এই যে, তোমার উদরদেশ ভিন্ন করিয়া তোমাকে 
চিররণবিরত করিতে পারে নাই।” অকুতোভয় গ্ঠোমিদ্‌ উত্তর করিলেন, 
“রে ধন্বী, রে গ্লানিকারক, রে অলকালস্কৃত অঙ্গনাকুলপ্রিয় ছন্মতি! তোর 
অস্ত্রাধীতে আমার কি হইতে পারে? তোর অস্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী 
ও শিশুর ন্তায়। তোর যদি রণস্পৃহা থাকে, তবে সম্মুখ-রণে বিমুখ 
হইস্‌ কেন?” বিখ্যাত শুলী সখা অদিশ্থ্যস্ পরম যত্নে তার ক্ষতস্থল 
হইতে টানিয়া বাহির করিলে গ্োমিদ্‌ বিষম যাতনায় অস্থির হইয়া রণস্থল 
হইতে শিবিরাভিমুখে রথারোহণে চলিলেন। শুলকুশল অদিশ্ত্যুদ্‌ একাকা 
রণক্ষেত্রে রহিলেন, প্রাণ অপেক্ষা মান প্রিয়তর বিবেচনায় প্রাণপণে যুঝিতে 
লাগিলেন। যেমন গুল্মাবৃত বরাহকে আক্রমণার্থে কিরাতবৃন্দ শুনকবৃন্দ 
সহকারে গুলের চতুষ্পার্থ্বে একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করে, আর যখন 
সে রক্তদন্ত কৃতান্তদূত বাহির হয়, তখন সকলে সভয়ে কেবল দুর হইতে 
অন্ত্রনিক্ষেপ করিতে থাকে, উ্রয়স্থ যোধেরা গ্রীকযোধবরকে সেইরূপে আক্রমণ 
করিল। | 

সুকস নামক এক মহাবীর পুরুষ সরোষে অদিশ্যুসের দৃঢ় ফলকে 
শুল নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র ছুর্ভে্চ ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন ভিন্ন 
করতঃ চন্দ পর্যন্ত ভেদ করিল। কিন্তু সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী 
এ প্রাণসংশয় অস্ত্র বীরেশ্বরের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। 
যশন্বী অদিশ্যুস্‌ বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার 
করিলেন। পরে স্বহস্তে শৃল টানিয়া বাহির করিলেন। লোহরপ্রনে 
বীরদেহ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরবরের এই অবস্থা দেখিয়া ট্রযস্থ 
যোধদল তাহার প্রতি ধাবমান হইলে তিনি উচ্চে আর্তনাদ করতঃ অপন্ত 
হইতে লাগিলেন। 


হেক্টর-বধ ৭৯ 


স্কন্দপ্রিয় মানিলুস্‌ রিপুকুলত্রাস আয়াস্‌্কে কহিলেন, “সখে, বোধ 
হইতেছে, যেন মহেঘাস অদিস্ত্যুস সমরক্ষেত্রে আর্তনাদ করিতেছে, কে 
জানে, কৌশলীশ্রেষ্ঠ কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন।” এই 
কহিয়৷ বীরঘ্ধয় দ্রুতগতিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া সমরক্ষেত্রের দিকে ধাবমান 
হইলেন। কতক দুর গিয়া দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখা- 
প্রশাখাময় বিষাণ-বিশিষ্ট মুগ কিরাতের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া রণপথ 
রক্তাক্ত করতঃ পলায়ন করে, মহেঘ্াস অদিম্ত্যুস্‌ সেইরূপ রক্তার্্র কলেবরে 
ধাবমান হইতেছেন, এবং যেনন সেই মুগের পশ্চাতে পিঙ্গল শৃগালজাল 
তত্মাংসাভিলাষে দলবদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করে, ট্রয়নগরস্থ যোধদল 
মহাযশাঃ অদিল্ুযুসের বিনাশার্ধে সেইরূপ হুকুস্কার ধ্বনি করতঃ দলে দলে 
তাহার পশ্চাতে চলিতেছে, কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকেশর কেশরী 
সহসা নয়নাকাশে উদ্দিত হইলে যেমন সে শুগালদল ভয়ে জড়ীভূত হইয়! 
পলায়ন করে, সেইরূপ বলস্তন্তম্বরূপ রিপুক্রাস আয়াম্‌কে দেখিয়া রিপুদলের 
সেই দশাই ঘটিল। এবং তাহারা প্রাণভয়ে দলভ্রষ্ট হইয়া, যে যে দিকে 
স্বযোগ পাইল সে সেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। 
কিন্তু যেমন বারিদ-প্রসাদে মহাকায় নদস্োতঃ পর্বত হইতে গস্ভীর 
নিনাদে বহির্গত হইয়া কি বৃক্ষ, কি গুলা, কি পাষাণখণ্ড যাহা অগ্রে পড়ে, 
তাহাই অনিবার্য বলে বহিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ দুর্ভেছ্ক ফলকধারী 
আয়াস্‌ অশ্ব, পদাতিক, রথ, প্রচগ্ডাঘাতে লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিলেন। 
অনেক সেনা ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু বীরবর হেক্টর এ হুর্ঘটনার বিন্দু 
বিসর্গও জানিতেন না। কেন না তিনি সৈন্যের বামভাগে স্বমন্দ্র নদতটে 
রণব্যাপারে ব্যাপূত ছিলেন। যে সকল মহা মহা বীর সে স্থলে সাহস- 
ভরে যুঝিতেছিলেন, তাহারা সকলেই বিমুখ হইলেন, পরে ভাম্বর-কিরীটা 
রী আয়াসের পরাক্রম প্রকাশে বীর রোষে তদভিমুখে রথ পরিচালিত 
করিলেন। শত শত মৃতদেহ ও অস্ত্ররাশি রথচক্রে চূর্ণ হইয়া রথ ও 
রথবাহন বাজীরাজীকে রক্তপ্লাবিত করিল। অরিন্মমের সমাগমে রিপুস্তদ 
আয়াসের বীর-হৃদয়ে সহসা যেন ভয় সঞ্চার হইল, এবং তিনি আপন 


৮৪ মধুহদন-গ্রন্থা বলী 


ছুর্তেন্ভ ফলক ফেলিয়া আরক্তনয়নে শক্রদলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ. করতঃ 
শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যখন কোন ক্ষুধাতুর সিংহ বৃষপরিপূর্ণ গোষ্ঠ 
আক্রমণার্থে দেখা দেয়, তখন সে গোষ্ট-পরিবেষ্টনকারী রক্ষকদল তীক্ষুদস্ত 
শুনকব্যৃহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য শলাকাবৃষ্টি ও মুহুমূ্ছ 
বৃহদাকার অলাতাবলী প্রোজ্জলিত করিলে, যেমন সে পশুরাজ কৃতকাধ্য 
না হইয়া বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেলা করিয়া নিশাবসানে 
স্বগহবরে ফিরিয়া যায়, বীরেশ্বর আয়াম্‌ সেইরূপ অনিচ্ছায় ও প্রাণভয়ে 
রণরঙ্গে ভঙ্গ দিলেন । রিপুত্রাম আয়াস্কে এতদবস্থ দেখিয়া রিপুকুল 
ত্রাসে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে উরিপ্ল,স 
নামক যশন্বী রথী তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
দেবাকৃতি রথী স্বন্দর তীাক্ষতম শরে তাহার দেহ ক্ষত করাতে তিনিও রণে 
বিমুখ হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান নেতৃবুন্দ রণানন্দে নিরানন্দ 
হওয়াতে রথ, পদাতিক, বাজীরাজী সকলে মহাকোলাহলে রণভূমি 
পরিত্যাগপূর্বক শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সেম্তদলের রণভঙ্গারব 
বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাভ্যন্তরে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । 
বীরবর সচকিতে বিশেষ প্রিয়পাত্র পাত্ররু,ম্কে আহ্বান করিয়া উভয়ে 
একত্র বহির্গত হইয়া গ্রীক্দলের দুরবস্থা সন্দর্শনে সহাস্ত বদনে কহিলেন, 
“হে প্রিয়তম! গ্রীকেরা যে দিন আমার পদতলে মবনত হইবে সে দিন 
আর অধিক দূরবন্তী নহে। এ দেখ, দুর্দান্ত হেকুটরের কুস্তাস্কালনে 
কি ফল হইয়াছে। আমা ব্যতীত দেবনরযোনি কোন্‌ যোধ প্রিয়াম্পুত্রকে 
রণে নিবারণ করিতে পারে। আমারও এ স্থাদয় তাহার বীধ্যে সমরে তরি 
ভুরি কাপিয়া উঠে। সে যাহা হউক, তৃমি এক্ষণে পিতা নেস্তরের নিকট 
হইতে ব্রণবার্থা লইয়া আইস!” পাত্রক্র,স্‌ অমনি দেবোপম সথার আজ্ঞা 
পালনে প্রবৃন্ত হইলেন। 

বন্ধরাজ নেস্তর পাত্ররু,স্‌কে স্নেহগর্ড বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বস! 
তোমার ও দেবসদৃশ সথার মঙ্গল তো? দেখ তোমার সে প্রিয় বন্ধুর বিহনে 
আমাদিগের কি তুর্ঘটনা না ঘটিতেছে? তৃমি যদি পার, তবে তাহার 
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রোষাগ্নি নির্বাণ করিয়া তাহাকে আমাদিগের সহকারার্থ আন, নচেৎ 
স্বয়ং তাহার বীর-পরিচ্ছদে স্বদেহ আচ্ছাদন করিয়া র্ণক্ষেত্রে দেখা দেও। 
দেখি, যদি এ ছলনায় রিপুকুল ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে ক্ষণকাল ব্লাস্তি 
দূরীকরণার্থে অবসর দেয়,” বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই কুমন্ত্রায় আয়ুহীন পাত্রব্,স্‌ 
সখার শিবিরাভিমুখে ব্যগ্রপদে যাইতেছেন, এমত সময়ে ক্ষতকলেবর 
উরিপ্লুস্কে কতিপয় যোধ ফলকোপরি বহন করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত 
হইল। সরল-হাদয় পাত্রক্র,স্‌ রাজবীর উরিপ্ল,স্কে এ হৃদয়কম্তুনী অবস্থায় 
দেখিয়৷ তাহার শুশ্রাষাক্রিয়ায় সযত্বে রত হইলেন। সুতরাং তদ্দণ্ডে সখার 
শিবিরে যাইতে পারিলেন না। 


রণক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। কিন্তু ্রয়দল 
রিপুকুলবিনাশকারী হেক্টরের সহকারে নিব্বাধে পরিখা পার হইতে 
লাগিল। যেমন ব্যাধদল শুনকদলে কোন তীক্ষুদন্ত নিভীক বন-শৃকর 
অথবা মুগরাজকে আক্রমণ করিলে বিক্রমশালী পশু ক্ষণ-নিক্ষিপ্ত 
শলাকামালা অবহেলা করিয়া প্রহারক-দলকে সংহারার্ধে ভীষণ গর্জন 
করতঃ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হয়, বারসিংহ হেকৃটর সেইজপ করিতে 
লাগিলেন, এবং যেমন যে দলের অভিমুখে সে পশু রোষতাপে তাপিত- 
চিত্ত হইয়া ধায়, সে দল তর্দণ্ডে প্রাণভয়ে পলায়নোনুখ হয়, সেইরূপে 
নিধনতরঙ্গরূপ হেক্টরের ছূর্বার বাহুবলরূপ স্রোতে গ্রীকৃসেনারা রণে 
ভঙ্গ দিয়! চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল । ট্রয়নগরস্থ পদাতিক দল বীর- 
কেশরীর সহিত সাহসে পরিখ। পার হইল। কিন্তু রথারোহী ও 
অশ্বারোহী বীরদলের পক্ষে মে পরিখাতরণে নানাবিধ বাধা দেখিয়া 
রিপুদমী পলিছ্যয় উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “হে বীরবৃন্দ ! আমার বিবেচনায় 
রথ ও অশ্বারোহণে এ পরিখাতরণক্রিয়া অতীব অবিবেচনীয় ; কেন না, 
ইহার পথের অপ্রশস্ততানিবন্ধন প্রত্যাবর্তনকালে রথ ও অশ্বসমূহের 
বর্তমানতায় এ অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইলে আমাদের বিষম বিপদের 
সম্ভাবনা ।” বীরবরের এই হিতোপদেশ বাক্য সকলেরই মনোনীত হইল। 
এবং চতুরজ্দলে সকলেই রথ ও তুর্জম হইতে ভূতলে লম্ষ দিয়া পদত্রজে 
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ধাবমান হইলেন। প্রতি সৈম্যদলের পুরোভাগে সুন্দর বীর স্কন্দর 
মহেঘাস এনেশ, রিপুমর্দন সপী্দন, রিপুবংশধ্বংস গ্লৌকস প্রভৃতি নেতৃবর্গ 
হুঙ্কার নিনাদে পরিখা পার হইলেন। এবং এক এক দ্বার দিয়া 
শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যেমন হেমস্তান্তে বারিদপটলী তৃষারকণা 
বৃষ্টি করে, সেইরূপ উভয় দল হইতে চতুদ্দিকে অস্ত্রজাল পড়িতে লাগিল। 
এবং বীরকুলের শিরন্ত্রাণ নিস্ত্ংশপুঞ্জে বাজিয়া ঝন্‌ ঝন্‌ স্বননে শিবিরদেশ 
পরিপূর্ণ করিল। দেবদেবী গ্রীক্দলের এ দুরবস্থা সন্দর্শনে হৈমহন্ম্যময়ী 
অমরাবতীতে পরম নিরানন্দ হইলেন। কিন্তু দেবকুলকান্তের ত্রাসে 
কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। যে স্থলে রিপুকুলান্তক হেক্টর 
প্রিয় ভ্রাতা রিপুদমন পলিছ্যয়ের সহকারে মহাহবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে স্থলে 
তাহারা উভয়ে আকাশমার্গে এক অদ্ভুত শকৃন দেখিতে পাইলেন । সহস! 
এক বিক্রমশালী পক্ষিরাজ রক্তাক্ত ক্রমে এক প্রকাগ্ডকলেবর বিষধর ধারণ 
করিয়া উড়িতেছে। তীব্র বেদনায় ভূজঙ্গমের অঙ্গ আকুঞ্চিত হইতেছে, 
তথাচ সে বৈরিনির্ধাতনার্ধে তাহার গ্রীবাদেশে দংশন করিল। পক্ষিরাজ 
এ অসহনীয় দংশন-গীড়ায় কাকোদরকে ছাড়িয়া দিলে সে ভূতলে সৈম্য- 
মধ্যে পড়িল। পক্ষিরাজ শুন্য ক্রমে স্বনীড়ে উড়িয়া চলিল। পলিছায় 
বীর ভ্রাতাকে কহিলেন, “হে হেক্টর! এ কি কুলক্ষণ দেখিলাম, এ 
প্রপঞ্চ ব্যর্থ নহে। আমি বিবেচনা করি, যে বিপক্ষ-দলকে রণক্ষেত্রে 
বিনষ্ট করা আমাদের ভাগ্যে নাই। এই ক্ষত ভূজঙ্গের ম্যায় বিপক্ষচতুরঙ্গ 
দল আমাদের সৈন্যের ক্রমপরাক্রমে আক্রান্ত হইয়াও তাহার গলদেশ 
ংশন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে ভ্রাতঃ! আইস আমরা এ 
সকল সাগরযান ভম্মসাৎ করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর 
পারে যাই।” ভাম্বরকিরীটা হেকুটর ভ্রাতার এইরূপ বাক্যে বিরক্ত 
হইয়া কহিলেন, “হে পলিছ্যয়! তুমি এ কি কহিতেছ? স্বজম্মতৃূমির 
রক্ষাকাধ্য এত দূর পধ্যস্ত শুভ, ও কর্তব্য কার্ধ্য, যে তাহা হইতে কোন 
কুলক্ষণ দর্শনে পরাম্মুখ হওয়া উচিত নয়।” বীরঘ্বয় এইরূপ কথোপকথন 
করিতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলপতির ওুরসজাত নরদেবাকৃতি রধী 
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সপ্পাদন স্ববলে সিংহনিনাদে রগক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। যেমন মৃগেন্দ 
কোন পর্ধতকন্দরে বহুদিন অনশনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আহার অন্বেষণে 
বাহির হইয়া বক্রশূঙ্গ বৃষপালকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে পালদলের 
ভৈরব রব ও শলাকাবৃন্দে অবহেলা করিয়া বৃষমমৃহকে আক্রমণ করে 
এবং প্রাণান্তেও আহার লাভ লে|ভে বিরত হয় না, সেইরূপে রিপুকুলমর্দন 
সর্পাদন রিপুকুলকে আক্রমণ করিলেন, বীরদলের পদচালনে ধুলারাশি 
আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল । 

দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈডা পর্ধবতশূঙ্গ হইতে গ্রীকৃদলের প্রতিকূলে 
এক প্রবল বাত্যা বহাইলেন, অনেকানেক বার অকালে সমরশায়ী 
হইলেন । মহাযশা; হেক্টর কালরাত্রিরূপে শক্রদলের মধ্যে উপস্থিত 
হইলেন। এবং তাহার বন্ম হইতে কালাগ্নিতেজ বাহির হইতে লাগিল। 
গ্রীকসেনা সভয়ে পোতাভিমুখে ধাবমান হইল। রর কক ক ঞ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


